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__বরুবীন্দ্রনাথ 


কৈফিয়ত 


রাজা রাণীর কাহিনীর প্রতি মান্থষের কৌতুহল ম্মরণাতীত কালের । কিন্তু রাজা 
রাণীরা কি শুধু কিংবদন্তি আর রূপকথাতেই সজীব হয়ে আছে, মাটির এই পৃথিবীর 
কোন দেশে 'ক আজও আছে রাজা কিরাণী? ইতিহাসে তাদের ব্যক্তিগত 
জীবনের হুখছুঃখ আনন্দ বেদনার কোন তথ্য পাওয়া যায় না। ধূমর ইতিহাসের 
পাত! থেকে তাদের তুলে এনে রূপকথার রহস্যময় দুর্গ থেকে রাজ রাণীদের উদ্ধার 
করে তাদের একান্ত অন্তরপ্গ জীবনের কোন ইতিবৃত্ত কি লেখা যায় না-__এই চিন্তা 
যখন মনের ভেতরে আনাগোনা বরছিল ঠিক তখন এল পরিবর্তনের পূজাসংখ)ায় 
লেখার দার আমন্ত্রণ । বর্তমান এই গ্রন্থটি প্রকাশের শুভমুহূর্তে মনে পড়ছে পরি- 
বতুনের সম্পাদক স্বনামধন্য সাংবাদিক এবং আমার আঁভন্নহৃদয় বন্ধু ডাঃ পার্থ 
চট্টোপাধ্যায়ের কথা | তিনি আমার মনে এই বিষয়টি নিয়ে লেখার প্রেন্রণ৷ জুগিয়ে- 
ছিলেন । আলোচ্য এই গ্রন্থে আছে শ্তধু ইংল্যাণ্ডের তিন রাণীর জীবনকাহিনী । 
রাণী দ্বিতীয় এলিজারেখ, যিনি ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে বর্তমানে সমাসীন, মহারাণী 
ভিক্টোরিয়া আর স্বর্যুগখ্যাতা চিরকুমারী রাণী প্রথম এলিজাবেথ | এই তিন রাণী 
তিন, মানবী, কারো জায়া, কারো জননী, কারে বা প্রেয়ণী ৷ গভীর মানবতা- 
বোধ, মহ! উদার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে ইল্যাণ্ডের ইতিহাসের পাতাগুলে৷ আলো 
করে বিরাজ করছেন। ন্যাশানাল লাইব্রেরীর অনেক হুপ্রাপ্য (1২৪1) বই ও 
পুরনো পত্রপত্রিকার শুপ ঘেটে রাণীদের ব্যক্তিগত জীবনের উপার্দীন সংগ্রহ করা 
হয়েছে। ইত্যাদি প্রকাশনীর অনুজপ্রতিম পবিত্র মুখাজী, ন্তাশানাল লাইব্রেরীর 
আরতি চট্টোপাধ্যায়, অপর্ণা দেন, অশ্বিনী মণ্ডল এবং রণজিৎ লরকার অকুণ্ঠ 
সাহাধ্য করেছেন, তাদের সেই মহাদয়তাকে গতানুগতিক ধন্যবাদ দিয়ে খর্ব করতে 
পারৰ না। নমস্বরান্ে-_ 

সুভাষ অমাজদার 


গভীর রা্রি। 

স্তব্ধ নির্জন বনভূমি । দুরে-বহুদুরে কালিঢালা দিগন্তের কোল থেকে গা টেনে 
টেনে চাদ উঠছে । আর ধীরে ধীরে ফিকে জ্যোত্ম্ার আলোয় মায়াময় হয়ে 
উঠছে আফিকার বিস্তীর্ণ নিবিড় অরণ্য । 

থেকে থেকে ভেলে আসছে ময়ুরের তীক্ষ চিৎকার | শোন! যাচ্ছে হায়েনার 
স্তকনে! খটথটে হাসির শব্দ । আর একটু পরেই টঈ!দ আরও উপরে উঠে আসবে। 
জ্যোৎ্ন্বার উজ্জন আলো! অবারিত করে দেবে বনভূমির অপরূপ শোভা । আর 
তখুনি তারা নিশিরাতের আলো-ছায়া গায়ে মেখে গাছ-গাছালির আড়াল থেকে 
একে একে বেরিয়ে আসবে- আসবে বাঘ, ভালুক, গণ্ডার আর বুনো হাতীর 
দল। নেচে নেচে আসবে হরিণের ঝাক। কেনিয়ার আবারডেয়ারের এই 
ঘন জঙ্গলে গরিলা কি হিপোপটেমাস দেখতে পাওয়াও বিচিত্র নয় । 

নিজন রাঙ্য় আালো-আধারিতে জন্তজানোয়ারের খেলা :দেখবেন বলেই 
তিনি বসে আছেন । বনে আছেন ছাব্বিশ বছরের এক তরুণী । তার দীঘল 
দেহে স্বাস্থা আর যৌবন জেগে আছে প্রথর হয়ে । তীর টলটলে গভীর নীলাভ 
চোখ ছুটো৷ ঢাকা আছে ফান্ড গ্লাসে। পরনে রডীন স্স্যাকস। গায়ে হলুদ 
রঙের সার্ট । 

তিনি একটি খুব উচু ডুমুর গাছের ওপরে মাচায় বসে আছেন অধীর আগ্রহে। 
মাচার নিচেই গভীর জঙ্গলের বুক চিরে এ'কেবেঁকে বয়ে চলেছে সাগানা নদী । 
চারিদিকের মেটে মেটে অন্ধকারে নদীর সংকীর্ণ রূপালী রেখা ভোতা ছুরির 
মত ঝিকমিক করছে। 

এই জলাশয়ে-ই তারা! আসতে ভালবাসে। আসে । বিশেষ করে চীদদনী রাত্রে। 
নদীতে নেমে জল খায় । জল তোলপাড করে খেলা করে । কিন্তু__ 

প্রহরে প্রহরে রাত বাড়ছে । ফুটফুটে চাদের আলোয় থৈ থৈ করছে। 
কিন্তু তারা কোথায়? তবে কি তিনি আসবেন বলেই তারা-_এসব ভাবতে 
ভাবতেই নিচের ঝোপঝাডের ভেতর থেকে প্রচণ্ড আলোড়ন উঠল । আর মড় 
মড় শব্ধ করে গাছপালা ভেঙে দুমড়ে বেরিয়ে এল একটি দুটি নয়__ছেচন্লিশটি 


বুনো হাতী। 
লাইট _প্লী--জ-_-জঙ্গলের ঘন অন্ধকারের ভেতর থেকে চাপ! উত্তেজিত 


বাণী--১ 


কণ্ঠস্বর ভেসে এল । সঙ্গে সঙ্গে জলে উঠল অনেকগুলো! লার্চ লাইট । আলোয় 
আলোময় হয়ে উঠল সেই দূর প্রসারিত নিবিড় অরণ্য। 

হঠাৎ জোরালো আলোর ঝলকে হাতীগুলো হকচকিয়ে গেল । আর কেমন 
সন্তস্ত হয়ে উঠল । তারপর এদিকে ওদিকে তাকিয়ে যখন দেখল কোথাও তার 
কোন শক্র নেই-_শুধুই আলোয় ঝলমল করছে বনপ্রানস্তর তখন তারা৷ একে একে 
হেলেছলে এগয়ে এল । আর তারপরেই ঝাকে ঝাকে কতরকমের বন্তজন্ত যে সেই 
আলোয় আলোময় বনপ্রানস্তরে এসে খেলা করতে লাগল তা বলে শেষ করা 
যায় না। &%” | 

সেই অসামান্য স্থন্দরী যুবতী খুশিতে উচ্ছসিত হয়ে উঠলেন । এক সঙ্গে 
এত অজন্ম আর অগণন জন্তজানোয়ার কখনো কোথাও দেখেছেন বলে মনে 
করতে পারলেন না। সাগানা নদীর ধারে সেই গহন আরণ্যক পরিবেশে জন্ত- 
জানোয়ারদের খেল! দেখতে দেখতে তিনি তন্ময় হয়ে গেলেন। আর একটু একটু 
করে অভিভূত একটা আচ্ছন্নতার ভেতরে তলিয়ে ঘেতে লাগলেন । তার চোখের 
সামনে ভেসে উঠল তীর বাবার গম্ভীর মুখখানা । অস্ফুটম্বরে নিজের মনেই 
বললেন এই দৃশ্য বাবা দেখলে যে কী খুশি-ই হতেন । চোখ ছুটোকে প্রদীপের 
মত জালিয়ে নিযে গ্লাসের ভেতর দিয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন । 

হঠাৎ এক ঝীক বেবুন ঠিক সেই তরুণীর সামনে এসে নানা অঙ্গভঙ্গী করে 
নাচতে লাগল। তিনিণতান্রের দিকে কতগুলো মিষ্টি লাল আলু ছুড়ে দিলেন । 
তারা খুশিতে ডগোমগে হয়ে কাড়াকাড়ি করে খেতে লাগল । 

আবার ঘনজঙ্গল আর ঝোপঝাড়ে দারুণ আলোড়ন তুলে এল আরও একদল 
বুনো হাতী। এল গুটি কয়েক গণ্ডার | অদূরে বড় বড় গাছের নীচে ঘন জমাট 
অন্ধকারে বাঘের হিংন্্র দুটো চোখ জ্বলজল করছে। 

তীত্র একটা অস্থিরতায় তার হাত ছুটে! নিশপিশ করে উঠল । সার] দেশে 
মেয়েদের ভেতরে রাইফেল ছোড়ায় তার আর কোন জুংড় নেই। অত্যন্ত ডি: খুত- 
ভাবে ডবল ব]ারেলের রাইফেলের গুলি ছুড়ে অব্যর্থ লক্ষ্যে তিনি অনেক শি চারও 
করেছেন। 

শুধু কি শিকার? খুব তেজী ওয়েলার কি আরবি ঘোড়া ছুটিয়ে তিনি চলে 
যেতে পারেন মাইলের পর মাইল । ঘোড়ায় চড়ায় খুব ওন্তাদ জকিরাও তার 
কাছে হার মেনে যায় । ক্লাইম্থিং বা পাহাড়ে ওঠাও তার দারুণ নেশা । বরফের 
উপরে পা ফেলে ফেলে তিনি- একেবারে পাহাড়ের ওপরে উঠে যেতে পারেন 
কিন্ত 


এ 


হ্‌ 


যত নেশাই তার থাক, যত শখই তাঁর হোক, এখানে তার হাত পা বীধা। 
এথানে তিনি গভীর শ্রদ্ধা আর সম্মানের এক স্থরক্ষিত দুর্গে বন্দিনী ৷ তিনি যাই 
করুণ না কেন, আযাবারডেয়ারের এই বনে শিকার করা তাঁর পক্ষে কিছুতেই সম্ভব 
নয় । শোভনও নয় । কেন না__ 

তিনি কেনিয়ার মাননীয়] রাজ অতিথি । তাই বাধ্য হয়েই অত্যন্ত নিরীহ 
আর অসহায় দর্শকের মত ডমুরগাছের মগ ভালে বসে বসে জানোয়ারদের অবাধ 
ও স্বচ্ছন্দ বিচরণ দু চোখ ভরে দেখতে লাগলেন । 

সেদ্দিন সেই গভীর রাত্রে শ্বাপদসংকুল অরণ্যে বলে আবার তার বাবার 
কথা মনে হল। কেন যে আজ বার বার তাঁকে মনে পড়ছে! তিনি অত্ন্ত 
স্্দক্ষ শিকারী | শিকারের কথায় তার ন্বায়ুতে ন্বায়ুতে তীব্র উত্তেজনার তরঙ্গ 
ছড়িয়ে পডে | কয়েক বছর আগেই এই আফ্রিকার কোন ফরেস্টে একট! পাগলা 
হাতী শিকার করেছিলেন । সেই হাতীর ছুটো বড় বড দাত এখনো শোভা 
পাচ্ছে তাদের বসার ঘরে । শুধু কি হাতী! সেই ঘরের দেওয়ালের চারিদিকে 
সাজানে। পুষেছে থরে থরে হরিণের মাথা, ভালুকের মুখ, নানা রঙের চামড়া__ 
বাঘের, সাপের, হরিণের, গোসাপের- এসবই তার বাবার অসামান্ত শিকার- 
নৈপুণ্যের কীত্তি! একসঙ্গে এত জন্তজানোয়ার দেখলে তিনি কি নিজেকে সংযত 
রাখতে পারতেন ? 


পেরিয়ে যায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা । শেষ হয়ে আসে রীত । কোনদিকেই জক্ষেপ নেই 
সেই তরণীর | সার্চ লাইটের আলোয় আলোকোজ্জল সেই অবুণ্যে জন্ত- 
জানোয়ারের বিচিত্র সমাবেশের দিকে তাকিয়ে বিভোর হয়ে রইলেন । কিন্তু 

তিনি জানেন না, কল্পনাও করতে পারেন না_বেশ কয়েক জোড়া চোখের 
সতর্ক দৃষ্টি তাকে অনুসরণ করছে। দূর বিদেশের মহামান্যা অতিথি ! হঠাৎ কোন 
বিপদণ+মাপদ না হয়। তাই তার অলক্ষ্যে তাকে ঘিরে এই বিনিদ্র প্রহরা । কিন্ত 
তার। সভেবেছিলেন জানোয়ারের খেল! শখ করে কিছুক্ষণ দেখেই তিনি ঘুমুতে 
যাবে । কিন্তব-_ 

বধ আশ্চর্য! সারা রাত জেগে ঠায় বসে উনি জানোয়ারের খেলা দেখতে 
লাগলেন । চোখের ফিল্ড গ্লাসের ভেতর দিয়ে হঠাৎ তার নজরে পড়ল, দূরে 
সাগানা নদীর ধারে ঘনসবুজ ঘাসের জমির ওপরে এক ঝাঁক রাজহংস নিজেদের 
ভেতরে লডাই শুরু করে দিয়েছে । সেই বিচিত্র আর অদ্ভুত দৃশ্ঠের দিকে তাকিয়ে 
থাকতে থাকতে তিনি একেবারে আবিষ্ট হয়ে গেলেন। কিন্তু 


একী! যুদ্ধে ঘষে রাজহাসট!1 হেরে গিয়েছে, সে অমন এক পা এক পা! করে 
পিছু হটছে কেন? হাসটি কি তাহলে আহত হয়েছে এসব কথ। ভাবতে 
তাবতেই সেই জখমী হাসট৷ জলের ধারে গিয়ে শুয়ে পল মুখ থুবড়ে । হাসটার 
প্রাণের স্পন্দন কি স্তব্ধ হয়ে গেল! অজানা একটা ব্যথায় তার বুকের ভেতরটা 
কেমন মুচড়ে উঠল । আর চোখ ফেটে জল এসে পড়ল । তিনি মনে মনে ঠিক 
করলেন, কাল সকালেই তিনি হাসটির খোজে লোক পাঠাবেন । কিন্ত-_ 

তিনি জানতেন না। কল্পনাও করতে পারেননি এর চেয়ে অনেক- অনেক 
গুণে বড় একটা আঘাত তার জন্যে অপেক্ষা করছে-- 

হ্যালো__ডালিং__একটি উচ্ছৃসিত ভরাট গলার আওয়াজে চমকে উঠলেন 
মেই রূপসী তরুণী । 

হাউ স্ট্রেঞ্! তুমি বনের জন্তজানোয়ার দেখতে দেখতেই বাত ভোর করে 
দিলে । বলতে বলতেই লম্মেহে তার পিঠে হাত রাখলেন দীর্ঘকায় এক যুবক। 
তীর খাড়া নাকে লঙ্থা ধারালো মুখের রেখায় রেখায় কঠোর পৌরুষের আভাস। 

তুমি ঘরে যাবে না? 

চলো. 


তুই 


পূবের আকাশে ভোবের রেখা ।, 

আযাবারডেয়ারের নিবিড বনভূমির জমাট অন্ধকার ধীরে ধীরে ফিকে হয়ে 
আসছে? শুরু হয়েছে গাছে গাছে পাখিদের একটানা একতান । 

তার] দুজন । 

দুজন হাতে হাত রেখে খুব সম্তর্পণে ধীর পায়ে এলেন সেই ডুমুর গাছের 
বিশাল মাচারই এক পাশে একটি সুদৃশ্য কুটিরে | 

ট্রটপস। 

তাদের প্রন্টি গভীর শ্রদ্ধা আর গ্রীতির উপহার হিসেবে কেনিয়াবাসীরাই 
তৈরি করে (দয়েছে গাছের ওপরে এই কটেজ-_ ট্রিটপস্‌ ! 

সারা রাত জেগেছে! । এখন একটু বিশ্রাম করবে না? 

বলছো৷ কি তুমি! তার গভীর নীল ছুটো চোখে মিষ্টি হাসি ঝিকিয্ে উঠল। 
গিগ্ধ আর মৃছু কঠে যেন অনেক-_অনেক দূর থেকে বললেন সেই তরুণী, কেনিয়াতে 
আজই আমাদের শেষ দিন-_ঘরে বসে রেস্ট নিয়ে দিনটাকে নষ্ট করে দেব-_ 


রিয়েলি আযমেজিং তাঁর লঙ্গী পুরুষটি খুশিতে উচ্চৃসিত হয়ে উঠলেন। 
হেসে হেমে বললেন, তোমার এই ম্পোর্টিঙ ম্পিরিটের জন্তেই তোমাকে আমার 
এত ভাল লাগে__বলেই কেমন মোহাচ্ছন্ন চোখের মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন 
তার দ্দিকে। 


ঠন-__এুন- স্থতির কপাটে কড়া বাজতে থাকে । আস্তে আস্তে দরজা খুলে যায় । 
আর সেই ঘরের অন্ধকারের গহবর থেকে ভেসে আসে এক একট! দৃশ্ঠ-_কেমন 
ঝাপসা । শ্লান। বিবর্ণ । 

আর সময়ের ঘন কুয়াশার মধ্যে থেকে এই ছাব্বিশ বছরের দীর্ঘাঙ্গী তরুণীর 
ভেতরে এক হাস্যোচ্ছুল কিশোরীর আদল ফুটে ওঠে । প্রথম তাকে দেখেই তার 
মনে হয়েছিল যেন মুঠো মুঠো জ্যোত্না দিয়ে গড়া তার ক্ষীণ তন্বী দেহটা । কেমন 
শান্ত, সুডৌল মুখ । বড বড় গভার নীলাভ ছুটে চোখে হানি ঝিকামক করছে । 

১৯৩৯ সাল। সার] পৃথিবী জুড়ে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দামাম! বেজে উঠেছে । 
ইউরোপের দেশদেশান্তরের প্রায় প্রত্যেকটি যুবককেই যুদ্ধের জন্য প্রশিক্ষণ নিতে 
হচ্ছে। তাকেও যেতে হলো । যেতে হলো ভার্টমাউথের রয়্যাল নেতি কলেজে । 
সেখানে রাজকীয় নৌব্হরের শিক্ষানবীস হয়ে কাজ করতে শুরু করেছিল। 

এই নেভিতে এসেই তার জীবনে একট! বিরাট ওলট পালট হয়ে গিয়েছিল 
তা না হলে কোথায় কত দূরের এক দেশে তার জন্ম ।*আবছা মনে প.ড় গ্রীসের 
স্থদুর নির্জন দ্বাপ করছুতে তার নিজেদের বাড়ি-*মনরেপা ভিলা । এইথানে__ 
এই বাড়িতে ভূমিষ্ঠ হয়েছিল ঠিকই। কিন্তু নিশ্চিন্তে বাদ করতে পারেনি । 
ভাগ্যদোষে জন্মের পর কোনরকমে একটা বছর কাটতে না কাটতেই রাজরোষে 
নিবাদিত হলেন তার পিতৃদেব। অমনি তীদ্দের ওপর ছুর্ভাগ্যর ঝড় ভেঙে 
পড়েছিল । শুরু হরেছিল যাযাবর জীবন । কথখনে ফ্রাঙ্গ, কখনো ইংল্যাণ্ড, 
কখনো ক্কটল্যাণ্ড আরে। কত দেশে দেশে ভেসে ভেলে বেড়াতে হয়েছিল । 

শোকে তাপে মা-র মাথার গোলমাল দেখা দিল। সেই অবস্থার ভেতরই 
বাব একে একে তিন-াতনটি বোনের বিয়ে দিলেন । আর তিনি কাকা জ্যাঠার্দের 
দুয়ারে ছুম়্ারে ঘুরে উনছবৃত্তি করে দিন কাটাতে লাগলেন । বহু ঘাটের জল খেয়ে 
শেষ পর্যন্ত স্কটল্যাণ্ডের গর্ভন টাউনের স্কুলে ততি হয়েছিলেন । হেডমাস্টারমশাই 
মিঃ কার্ট হ্যাম তার হ্থদুর বাল্যকালের গুরু-_-তিনি কঠোর পরিশ্রমে ছাত্রদের 
দৈহিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানসিক উৎকর্ষ সাধনেরও পক্ষপাতী ছিলেন। 
তিনি তাঁকে খুব ভালবাসতেন । মাস্টারমশাই প্রায়ই তার নাম করে বলতেন 


ওর-_মত ডিসিপ্রিন বা নিয়মান্গবতিতা আর কর্তবাজ্ঞান স্কুলের কোন ছেলের 
নেই। ও ভবিষ্যতে মস্ত জননেতা হবে । কিন্তু 

কিছুই হয়নি । কিছুই কাজে লাগল না। ছোটমামা বললেন- খুব শীগগীর-ই 
যুদ্ধ বাধছে-_মহাযুদ্ধ_নেভিতে চলে যাও-- ৮৮ 

চলে যেতে হল নেভিতে । হবেই তো। না গেলে তার জীবনের ধারাটা 
একেবারেই পালটে যাবে কি করে? মানুষের জীবন ঘে গপ্রিডেস্টিণও, আগে 
থেকে সব ঠিক করাই থাকে । 

যে যতই বলুক। অৃষ্ট আর পুরুষাকারের ভেতরে যত ঝগড়াই থাক। 
কোথায় যেন তিনি পড়েছিলেন । বোধ হয় কোন দার্শনিকের উত্তি-__-90% 15 
(০ (৪6 ৪04 901) 10% 19 1০ 7216. শতকর! নব্বই ভাগ সিচুয়েশানই 
মানুষকে প্রশান্ত স্থৈর্য এবং সাহসের সঙ্গে মুখোমুখি হতে হয় বা 7৪০০ করতে 
হয় । আর মানুষ নিজে পরিশ্রম করে এবং বুদ্ধি বিবেচনা! দিয়ে করতে পারে 
মাত্র শতকরা! দশভাগ | 

তার কথাই ধরা যাক না। নেতিরই কোন বড় বা ছোট কর্মচারী হয়েই 
তে তার জীবনটা কাটিয়ে দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সিচুয়েশান তাকে কোথা 
থেকে কোথায় নিয়ে গেল। এখন থাক সে নব কথা । 

ভার্টমাউথের রয্ন্যাল নেভি কলেজে বেশ মন দিয়েই লেখাপড়া করছিলেন । 
খেলাধুলে! এবং নেতির' শজ শক্ত দৌড়বীপের কাজে তীর সঙ্গে কেউ পেরে উঠতে! 
না। তিনি কলেজে বেস্ট ক্যাডেটের প্রাইজ পেয়েছিলেন | লোনান্ মডেলের 
ওপরে খোদাই করে লেখ! ছিল এই কথাগুলো বেস্ট অলরাউণ্ড ক্যাভেট-__ 

তার পরে যা হয়__যা শ্বাভাবিক তাই হলো। নেভির কাজে উৎসাহ 
বেড়ে গিয়েছিল দ্বিগুণ । তখন তার হ্বপ্রও নেমে এসেছিল | রভীন ্বপ্র-_ 
রাজকীয় নৌবাহিনীর অনেক অনেক বড় অফিসার হয়েছেন তিনি | কিম্বা কোন 
রণপোতের অধাক্ষ বা আযাডমির্যাল হয়ে নৌযুদ্ধে অসামান্য সাফল্যের জন্য সারা 
পৃথিবী তা নামে ধন্য ধন্য করছে। কিন্ত-_ 

কিছুই হয়নি । নিয়তি নির্মম হাতে ঞ্সেটের লেখার মত মুছে দিয়েছিল 
লেই সব স্বপ্ন । ডেস্টিনি অর্থাৎ অনৃষ্ট তাঁকে নেভির উদ্দাম অবারিত জীবন থেকে 
টেনে নিয়ে এসেছিল এক অদ্তুত বিচিত্র পরিবেশে । 

আর তিনি যে নেভির অভ্যস্ত জীবন থেকে কক্ষচ্যুত গ্রহের মত ছিটকে 
পড়বেন মম্পূর্ণ ভিন্ন এক জগতে-_সেই অঘটনেরও আভাস স্পষ্টই তার চেতনার 
ভেতরে উপলব্ধি করেছিলেন । আর--- 
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তা না হলে নেভির ক্যাডেটের সেই কঠিন নিয়মশৃঙ্খলে বাধা কঠোর জীবনের 
অন্ধকারে রামধনুর নান] রঙের ঝিলিমিলি ফুটে উঠবে কেন-_কেন আলোড়িত 
হয়ে উঠবে তার আঠারো! বছরের উথালপাথাল যৌবন! 


হঠাৎ একদিন লণ্ডন থেকে এল এক খুব জরুরী টেলেক্স ম্যাসেজ-_হিজ এক- 
সেলোম্স কিং অক ইংল্যাণ্ড ডার্ট মাউথের রয়্যাল নেভী কলেজ ভিজিট করতে 
আসছেন। সঙ্গে আসছেন তার রাণী । আর ছুই রাজকুমারী । 

কলেজে তো৷ একেবারে সাজে! সাজো৷ রব পড়ে গেল । যেদিন তারা আসবেন 
তার দুদন আগে থেকে সহম্ব আলোর মালা পরে রূপসী সেজে বসে রইল 
বিশাল সেই কলেজ । কিন্তব-_ 

রয়যাল পার্টি কলেজে পৌছতে না পৌছতে চিকেনপকস বা জলবসন্ত এবং 
তার সঙ্গে মামসও দেখা দ্দিল ক্যাডেটদের ভেতরে । কলেজ কর্তৃপক্ষ পডে গেল 
দারুণ মুশকিলে। 

বাজ৷ ও রাণী অফিসিয়াল ভিজিটে এসেছেন। প্রোটোকলের নিয়ম 
অন্যায়ী তাদদের কলেজ কম্পাউণ্ডে থাকতেই হবে । কিন্তু অল্পবয়সী ছেলেমানূষ 
দুই রাজকুমারীদের তো মারাত্মক ছোয়াচে রোগ থেকে বাচাতে হবে__ 

নেভি কলেজে টার খুব নাম-ডাক ছিল। তাই এই সমসশ্ঠায় তারই ভাক 
পড়ল। একদিন দুর্দিন কি এক মাস ছু মাস নয় চার-চারছি দশকের ধুলো সেই সব 
রঙীন বিভ্রমের উজ্জল দিনগুলোর স্মৃতিকে এতটুকু স্থান কি বিবর্ণ করতে পারেনি । 

তার সেই ছোটমামা খিনি তাঁকে এই নেভি কলেজে ভি হতে নির্দেশ 
দ্রিয়েছিলেন তিনিই তখন মহামান্য বাজার আযাভিকং ছিলেন । তিনি আমাকে 
আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন, শোনো, তোমাকে একটা কঠিন কাজের ভার 
দিচ্ছিতুমি বোধহয় শুনেছ-__রাজকুমারাঁদের আর তাদের গভর্ণেসকে আলাদা 
একটা বাড়িতে রাখা হচ্ছে । সেখানে কিন্ত তাদের দেখাশোনার দায়িত্ব তোমার, 
একটু থেমে কি যেন ভেবে আবার বললেন, দেখো-_এমন কিছু করো না যাতে 
আমার সম্মান নষ্ট হয়- - 

তুমি এত কি ভাবছে বলো৷ তো? 

চমকে যেন ঘুম থেকে জেগে উঠলেন সেই একত্রিশ বছরের যুবক । আর অমন 
কঠোর ব্যক্তিত্বের আভানে উজ্জল মুখখানাতে যেন লজ্জার ছায়। পড়ল। 

বই__না না--কিছু না তো-_যেন ইচ্ছে করেই দ্রুত সপ্রতিভকণ্ঠে বললেন। 
আর একটু থেমে যেন পরিস্থিতিটাকে সামলে নিতেই আবার বললেন, আরে কী 
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আশ্চর্য ! তুমি কি আবার বাইরে যাওয়ার জন্ত তৈরি হচ্ছো_আরও কি যেন 
বলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেলেন তিনি । 

কী আশ্চর্য আর অপরূপ দেখাচ্ছে ওকে । দীর্ঘ তন্বী দেহটাকে আবৃত করেছে 
রুক্তবর্ণ ভেলভেটের জামায় । পরনে কালো রঙের জিনসের ব্রীচেস | ছুটো। পায়ে 
হাটু পর্যন্ত ঢাকা গামবুট। বাতানে উড়ছে ঢেউ খেলানে! বাদামী চুল। গভীর 
নীলম্ছুটে! চোখে হাসি ঝিকমিক করছে । 

হঠাৎ তাকে দেখলে মনে হয়, রোমের পৌরাণিক কাহিলীর শিকারের দেবী 
ভায়না-ই যেন আবিভূত হয়েছেন ডুমুর গাছের ওপরে এই ঘর ট্রিটপসে । 

ইহা করে অমন কি দেখছো ! 

তোমাকে রিয়েলি অদ্ভুত দেখাচ্ছে__ 

আচ্ছা তুমি কি বলে! তো-_সব ভুলে যাঁও ডালিং। আজ আমাদের মাছ 
ধরার প্রোগ্রাম আছে না? বলেই ঝড়ের গতিতে বেরিয়ে গেলেন সেই যুবতী । 

সাগান৷ নদীর তীরে একটি পাহাড়ী ঝর্ণার ধারে এলেন । সেখানে ছিপ 
ফেলে মাছ ধরতে বসলেন | মাছ ধরাতে ছোটবেল৷ থেকেই তাঁর দ্বারণ নেশা । 
বাধ্য হয়েই গুটি গুটি যুবকও তাকে অন্ুসরণও করলেন । তিনিও আর একটা ছিপ 
ফেলে তার পাশে বসে হাসতে হাসতে বললেন, অলরাইট, চলুক কম্পিটিশান-_ কে 
কার চেয়ে বেশি মাছ মারতে পারে-_ ₹/ 

ঝারণার জলে সকালের রোদ ঝিলমিল করছে । চারদিকের অরণাতূমির 
গাছে গাছে পাখি ডাকছেণ এস দিকে তাদের কোন লক্ষ্যই নেই। তারা 
তন্ময় হয়ে মাছ ধরছে ।” 

সেই সুন্দরী তরুণী এর মধ্যেই বেশ কয়েকটা মাছ ধরে ফেলেছেন । এমন 
সময় ঠিক ভগ্নদূতের মত এল সেই লোকটি ধাকে আহত রাজহাসটির খোজে 
পাঠিয়েছিলেন । লে মাথা নিচু করে অন্পষ্ট গলায় বলল, ম্যাডাম, সেই রাজ- 
হাসটা মারা গেছে__ 

উঃ গভ! তীব্র যন্ত্রণার চিহ্ন ফুটে উঠল তার স্থভৌল মুখে । কেন যেন 
নামহীন একটা আশঙ্কায় তার বুকের ভেতরটা টিপটিপ করতে লাগল । বেশ কয়েক 
দিন ধরেই কে জানে কিসের একটা অস্বস্তি সর্বক্ষণ মনের তেতরে কাটার মত 
বিধছে। বাবা ভালো আছেন তো। 

ওকি ডালিং-_তৃমি ছিপ গুটিয়ে ফেললে যে-_ 

কোন কথাই বললেন" না সেই তরুণী । তার মুখে থম থম করছে বিষাদের 
ছার! চাপা কাল্ন! থমকে রয়েছে তার গভীর নীল ছুটো চোখে । 
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তারা ছুইজনেই আন্তে আস্তে ট্রিটপসে ফিরে এলেন । 

একজন ম্লান । বিষগ্র আর একজন বিরক্ত । থেকে থেকে হঠাৎ কি যেহয় 
ওর | মনে হয় যেন ওর বুকের ভেতবে বসে কেউ সুইচ টিপে ওর খুশির আলোয় 
ঝকমকে চেহারাটাকে অন্ধকার করে দেয়। 

একটা নাম-না-জানা পাখি হঠাৎ কর্কশ স্ববে ডাকতে ডাকতে ডানা ঝটপট 
করে উড়ে চলে যায় দুর দিগন্তে । পাখিটার আর্ত চিৎকারে কেমন শিউরে ওঠেন 
তরুণী | অস্ফুটস্বরে বলেন তীর স্বামী সেই যুবককে- লগুনের জন্য মন কেমন 
করছে, কয়েক মুহ্ুত কি যেন ভেবে আবার প্রায় অস্পষ্ট গলায় বললেন, আমার 
সেক্রেটারীর কাছে একটু খোঁজখবর করে দেখো তো-_লগ্ডনের কোন খবর 
. আছে কি না 

কিন্ত তাদের আর উদ্যোগী হয়ে কিছু জানতে হলো! না । কোন প্রয়োজনই 
হলে না। কেন না ঠিক মেই সময় হাজার হাজার মাইল দূরে এক আসন্ন 
চাঞ্চল্যকর ঘটনার পটভূমি অত্যন্ত ঘনঘোর হয়ে উঠেছিল । 

কিন্তু তার আগে বল] দরকার-_ডুমুর গাছের ওপরে সেই ট্রিটপস কুটিরটি 
ছিল খুবই ছোট। সেই তরুণীর প্রাইভেট সেক্রেটারী এবং অন্যান্ত অন্চরদের 
সেখানে থাকার জায়গা! ছিল না। তাঁরা থাকতেন ট্রিটপমের কাছেই সাগানা 
নদীর ধারে একটি স্থদৃশ্য হোটেলে । 

সেদিন দুপুরে লাঞ্চের পর কেন যেন সেক্রেট্ররী পমজর চার্টারিজের মনে 
হলো, এতক্ষণে রাজকুমারী নিশ্চয়ই মাছ ধরে ফিরে এলেছেন__কোন জরুরী 
কাজ থাকতে পারে- 

তিনি ট্রিটপসে যাবেন বলে গাড়িতে উঠতে যাবেন এমন সময় একটা লোক 
এসে বলল, শ্তার__আপনি একবার অস্কুগ্রহ করে টেলিফোন বুথে আসবেন ? 

কেন, আমার টেলিফোন আছে? 

আহ্ন তো একবার-_ 

লোকটা মনে হয় কেনিয়ার সরকারী কর্মচারী | কথাবার্তা কেমন রহম্যময় | 

চার্টারিজ ঝড়ের বেগে টেলিফোনের ঘরে এলেন। না কোন রিসিভারই 
তো নামানো নেই। এমন কি বুথেও কোন তো জনপ্রাণী নেই। অদ্ভূত একটা 
অন্বস্তিকর স্তবূতায় খা খা করছে ঘরটা । শুধু পি. বি. এক্স বক্সের লাল, নীল 
সবুজ আলো জলা ফোকরে ফোকরে টেলিফোনের তারগুলো বিষাক্ত সরীহুপের 
মত ছুলছে। 

বোকার মত দাড়িয়ে আছেন । বির্ক্তিতে জলে যাচ্ছেন । যে লোকটা ডেকে 
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নিয়ে এল সেই বা কোথায় গা-ঢাকা দিল ! যখন ফিরে যাবেন ভাবছেন ঠিক: 
তখন টেলিফোন বুথের ভারী পর্দা ঠেলে এলেন এক ভব্রলোক। ঘাড়ে ক্যামেরা । 
হাতে নোটবুক | মনে হলো, কোন কাগজের রিপোর্টার 

স্তার, একটা খবর-_- 

আপনি কে? 

কোন কথা বলল না লোকটা । বলতে পারল না। কেন যেন তার মুখখান! 
ছাইয়ের মত সাদা। কীপা কাপা হাতেই ফুলপ্যাপ্টের হিপপকেট থেকে বের করল' 
তার সেই আইভেন্টিটি কার্ড-_চিফ স্টাফ রিপোর্টার_-“ইস্ট আফিকান স্ট্যাপ্ডার্ড ! 

থ্যাঙ্ক ইউ-_বলুন কি বলবেন? ১ 

রয়টার থেকে লগ্ডনের একটা খবর ছিল, কেমন ঝাপসা অস্পষ্ট গলায় 
বলল সে। 

লগ্ডন থেকে! কি-কি খবর, রুদ্বশ্বীসে চিৎকার করে উঠলেন। তীব্র 
উত্তেজনায় ডাইনে বায়ে ছুলতে লাগলেন মেজর চার্টারিজ | 

কোন কথাই বলছে না স্টাফ রিপোর্টার | বলতে পারছে না। চেষ্টা করেও 
পারছে না । যেন বোব] হয়ে গিয়েছে । 

আরে কী আশ্চর্য ! বলুন__রাগে উত্তেজনায় ধমকে উঠলেন মেজর । 

রাজকুমারী এসেছেন বিদেশে আর সেই সময়-__বিড় বিড় করে বলতে বলতে 
হঠাৎ থেমে গেল রিপোর্টার । তার চোখে কেমন দিশেহার! আর অসহায় দি 
ফুটে উঠল। 

কি কি বলছেন ফিস “ফিল করে, মেজরের মুখখানা কঠোর হয়ে উঠল । আর 
যন্ত্রণায় দাতে দাত চেপে ধরে চিৎকার করে বললেন, কেন-_-কেন- আপনি 
সাসপেন্স ক্রিয়েট করছেন-_ 

আপনাদের রাজা মারা গেছেন । 

কি-_কি বললেন, জখমী পশ্তর মত হৃষ্কার দিয়ে উঠলেন মেজর-_হিজ 
একমেলেসি কিং জর্জ দি নিকাথ ! 

রয়টারের মাধ্যমে আমাদের কাগজের নাইরোবির অফিসে খবরটা এসেছে__ 

মেজরের মাথায় যেন বাজ পড়ল । সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঝড়ের বেগে গাড়ি 
চালিয়ে চললেন সাগানা নদীর ধারে আর একটি সুদৃশ্ত হোটেলে । সেখানে 
আছেন রাজকুমারীর স্বামী ডিউক অক এডিনবরার সেক্রেটারী লেফটেন্তাণ্ট 
কমাগ্ডার মাইকেল পার্লার | যদি তার কাছে ডিটেলস কোন খবর এসে 
খাকে__ 


নও 


॥ ভিন ॥ 


সেই দিনটি ছিল ১৯৫২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারী । 

সেদিন পৃথিবীর সভ্যতা থেকে অনেক-__অনেক দূরে আফিকার প্রত্যন্ত 
প্রদেশে আযাবারভেয়ারের গহন অরণোই ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসের এক নতুন 
পটক্ষেপণ হয়েছিল । কিন্বা বলা যেতে পারে সারা দুনিয়রই কমনওয়েলথের 
দেশগুলোর-ই ইতিহাসের এক সম্পূর্ণ অধ্যায় শুরু হয়েছিল। কিন্তু__ 

আশ্চর্য! লঙ্ডন কি লিভারপুল বা নিউ ক্যামেল কি ব্রিস্টল, ইংল্যাণ্ডের কোন 
,রড় জনবন্থল শহরে নয় | কোন মহানগরীর স্দৃশ্য ও বিশাল হলঘরের আলোকজ্জল 
মঞ্চের পাদপ্রদীপের আলোতে নয়__ইতিহাসের সেই চাঞ্চল্যকর বৈপ্লবিক 
ঘটনাটির তোড়জোড় শুরু হয়েছিল আফ্রিকার সেই নিবিড় বনভূমির নিভৃতে । 
হয়েছিল লোকচক্ষুর অন্তরালে নিতান্তই তুচ্ছ, অকিঞ্চিংকর আর অনাড়ম্বরভাবে। 
কিন্তু ২ 

ভয়ানক সেই দুঃসংবাদ এসে পৌঁছনোর পর ঠিক কি হয়েছিল, কেমন করে 
আলোড়িত হয়ে উঠেছিল সেই ছুটো হাস্তোচ্ছুল তরুণ-তরুণী আর কি করে ছুটো 
উদ্দাম আর অবারিত প্রাণের আব মুহৃে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল আর তারা 
চোখের পলকে খুব গুরুতর এক কর্তব্যভার আর অপরিপীম দায়দায়িত্ব দুর্েগ্ 
কারাগারে চিরকালের মত বন্দী হয়ে গিয়েছিল-_-সেগব জানতে হলেহ আবার চলে 
ঘেতে হয় সাগানা নদীর ধারে সেই বনে ডূমুরগাছের ওপরে সেই কুটির-_ট্রিটপনে। 


মেজর চ্যার্টারিজ গাড়ি ছুটিয়ে চললেন কম্যাগ্ডার পার্কারের হোটেলে_-যাদ তার 
কাছে কোন খবর এসে থাকে । 

পার্কার মাহেবকে বলতেই তিনি আতকে উঠলেন । সঙ্গে সঙ্গে ট্রানজিন্টারের 
চাৰি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে লগ্ন ধরার চেষ্টা করতে লাগলেন । 

না। কোন আযনাউন্সমেপ্ট তো হচ্ছে না । তবে বি. বি, সির অর্কেস্ট্রায় এক 
গভীর করুণ সঙ্গীতের স্থর বুকফাটা হাহাকারের মত অবিরাম বেজে চলেছে । 

তাদের আর বুঝতে বাকি রইল না__নিশ্চয়ই একটা অঘটন কিছু ঘটেছে। 
কিন্তু তার! সেই নির্জন আরণ্যক পরিবেশে বলে জানতে পারলেন না__ পৃথিবীর 
দুর দৃরান্তরের দেশে দেশে সেই নিদারুণ দুঃসংবাদ বহন করে শোকবাতা ছড়িয়ে 
পড়ছে। আর আলোড়িত হয়ে উঠছে পূর্ব গোলার্ধের তিন তিনটি মহাদেশ । 


১১ 


কিন্ত সেই রূপবতী রাজকুমারী ধাকে কেন্দ্র করে একদিন ইতিহাস নিয়ন্ত্রিত 
হবে, সেই মুহূর্তে তিনি যেখানে ছিলেন সেই পূর্ব আফ্রিকা আর দক্ষিণ ইথিওপিয়ার 
সীমান্তে এবং ভারত মহাসাগর সন্নিহিত দেশ_সেই কেনিয়ার রাজধানী 
নাইরোবির সাধারণ মানুষের চলমান জীবনযাত্রা খুব স্বাভাবিকভাবেই চলছিল, 
যেমন চলা উচিত । শুধু কেনিয়ার গভর্ণর ছিলেন না৷ রাজধানীতে । তিনি তার 
বিশিষ্ট কয়েকজন সহকর্মীকে নিয়ে ট্রেনে মোশ্বাসার দ্রিকে পাড়ি দিচ্ছিলেন । 

রাজভবন ছিল জনশূন্য ৷ শুধু লেটারবক্সে এসে জমছল রাশি রাশ টেলিগ্রাম 
আর প্রাইভেট কারে, ছ্ষুটারে পূর্ব আফিকার বিভিন্ন কাগজের রিপোর্টার এবং 
আন্তর্জাতিক সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের সাংবাদিক]! দলে দলে আসতে শুরু 
করেছিল গভন্রস হাউসে । তাদের প্রত্যেকের একটি-__-একটি মাত্র'লক্ষ্য-_হিজ 
একসেলেন্সী কং অফ ইংল্যাণ্ড জর্জ দ সিম্কথের মৃত্যুর কনফারমভ খবর । সেই 
একই উদ্দেশ্টে ছুটে এলেন ইংল্যাণ্ডের রাজকুমারী আর 1ভউকের ছুই মেক্রেটারী । 

মেজর চ্যাটারিজ। 

লেফটেম্তাণ্ট কম্যাগ্ডার পাকার । 

স্বল্প আলোয় যেমন করে পুঁথি পডে তেমনি করে প্রতিটি টেলিগ্রাম খু'টিয়ে 
খু'টিয়ে দেখে তারা নিশ্চিত হলেন রাজার মৃত্যুসংবাদ নিভূল ! কন্ত__ 

আশ্চর্য ! সরকারী প্রেস বুলেটিন আসা দরকার । দরকার ছিল বাকিংহাম 
প্যালেস থেকে সরাসরি'একটা খবরের ৷ আর সেইসব নিউজ তে! তাদের কাছেই 
সবচেয়ে আগে আসা উচিত ছিল । মনে হয়-_মনে হয় দূর বিদেশে তার পিতার 
মৃত্যুন্তবাদ শুনলে রাজকুমারী অত্যন্ত আঘাত পাবেন । হয়তো! এইজন্যই 
সাগানা লজে কোন খবর আসেনি । 

কিন্তু যত বড় নিষ্ুর আর মর্মান্তিক দুঃসংবাদ হোক না কেন, তাদের জানাতে 
তো! হবে-_-বলতে হবে। এই ভয়ানক সংবাদটা কে বলতে যাবে_কেমন করে 
বলবে-__দুট সেক্রেটারী নিদারুণ সমস্যায় পড়লেন । দূরে-_বহুদুরে উচু ডুমুর গাছের 
ডালে স্বুশ্ঠ দ্রিটপসের দিকে নজর যেতেই তাদের বুকটা! ভারি-_খুব ভারি হয়ে 
উঠল । আর শীতের সেই মধ্যদুপুরে হঠাৎ তাদের নিজেদের মনে হল-_মনে হল 
তীর! যেন নিষ্ঠুর এবং নৃশংস দুই ঘাতক । ট্রিটপসের ছুটো হাস্তপ্রদীপ্ত তরুণ-তরুণীর 
নিশ্চিন্ত আর অবারিত জীবনের আনন্দকে তারা ছু হাতে গল! টিপে হত্যা করতে 
ঘাচ্ছে। যাচ্ছে নিঃশব পায়ে । অস্বস্তিতে তাদের বুকের ভেতরটা পুড়ে যেতে লাগল। 

তার! প্রায় টলতে টর্সতৈ এলেন উিউপসের নীচে সাগানা লজে ৷ সাগানা লজও 
ছোট্ট একটা বাড়ি। মেখানে বসার ঘর বা ড্রইংরুম বলতে একটিই । তারা উকি 


স্১ 


দিয়ে দেখলেন সে-ঘরে কেউ নেই। তাহলে গুরা কি জেনে গেছেন ভয়াবহ সেই 
£সংবাদ । আর পিতার মত একান্ত আপনজন, শিক্ষা্ডরকে হারানোর শোকে 

দুঃখে বিপধন্ত হয়ে গিয়েছেন রাজকুমারী | 

মেজর চার্টারিজ ডুবন্ত মানতষের মত ফিস ফিস করে বললেন কক্যাগ্ডার 
পার্কারকে, আপনি-ই যা হয় করুন- আমি গুদের ফেস করতে পারবো না-_বলেই 
একটা গাছের নিচে দাড়িয়ে রইলেন । 

ডইংরুমের জানলার সামনে শক্ত হয়ে দাড়িয়ে রইলেন পার্কার সাহেব । 
এমন করে দাডালেন যাতে ডিউক অফ এডিনবরা তাঁকে দেখতে পান- _কিন্ত 
রাজকুমারীর নজরে পড়বেন না। 

ডিউক এক সময় ছিলেন ভার্টমাউথের রয়্যাল নেভীর বেস্ট ক্যাডেট । 
খুব ছটদটে, চঞ্চল স্বভাবের মানষ। কি কাঁজে বুঝি বাইরের বসার ঘরে 
এসেছিলেন । তার সেক্রেটারী পাক্কারকে দেখেই তাডাতাডি বেরিয়ে এলেন। 

সার হিজ একসেলেন্সি কিং মারা গেছেন, কেমন শুকনো গলায় আবহাওয়ার 
খবর বলার মত করে বললেন কম্যাণ্ডার পাকার । 

আশ্চর্য এক্ঢা কথাও বললেন না ডিউক । শুধু লম্বা ভারী মুখখান] শক্ত 
হয়ে উঠল । সেক্রেটারীকে একটা কথাও না বলে মাথা নিচু করে ভেতরে চলে 
গেলেন । 

উজ্জল হুলুদ রঙের মনোরম শয়নকক্ষের কার্পেট বিছা'নো মেঝেতে নিংশবে 
এসে দাড়ালেন ডিউক । ঘর আলো করে পিছন ফিরে বসে ডায়েরী লিখছেন 
রাজকুমারী | লিখছেন কমনওয়েলথের দেশগুলোতে তাদের "ট্যুরের বিবরণ-_- 
কেনিয়াতে আজই শেষ দ্দিন । এখান থেকে আ ফ্রকার নানযুকিতে তিন ব্যাটালিয়ন 
সৈন্য-সমাবেশের অভিবাদন গ্রহণ করে তীর1 চলে যাবেন মযোম্বাসাতে | সেখানে 
তাদের জন্য প্রতক্ষা করছে বিলাসবহুল গথিক জাহাজ | এই জাহাজে চড়ে তারা৷ 
পাড়ি দেবেন অস্ট্রে'লয়া নিউজল্যাণ্ডের দিকে "*-*** 

মাথা নিচু করে বসে লিখেই চলেছেন । বাতাসে উড়ছে তার ঢেউ খেলানো 
বাদামী চুলের রাশি । জ'নলা দিয়ে শীতের অপরাহ্ণের রোদ এনে পড়েছে তার 
পিঠে, ঘাড়ে । তার মরালের দীর্ঘ পুষ্ট গ্রীবা শ্বেত পাথরের মত ঝাকঝক করছে। 

যাকে গভীরভাবে ভালোবাসা যায় তাকে রূঢ় আর নিষ্ঠুর দুঃসংবাদ দেয়া 
কত কঠিন । ছুঃসহ | তবুও-_-তবুও ওকে জানাতে তো হবেই। 

নিঃশব পায়ে এগিয়ে এলেন ডিউক । নিবিড় জ্েহে বাজকুমারীর পিঠে হাত 
রাখলেন । বেশ সহজ আৰ ম্বাভাবিক ভাবে হেসে হেসে বললেন, লিঙ্লিবেট 
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«তোমার তো অনেক-_অনেক দায়িত্ব বেড়ে গেল-_ 

কিসের দায়িত্বের কথা বলছে? 

তুমি-ই তো৷ এখন ইংল্যা্ডের রাণী-__ইংল্যাণ্ডেশ্বরী | 

সেকী! কি-কি বলছো তুমি! যন্ত্রণায় নীল হয়ে গেলেন রাজকুমারী 
দ্বিতীয় এলিজাবেথ । থেমে থেমে অস্ফুটস্বরে বললেন, বাবা-_-আমার বাবা_ 

তিন মার] গেছেন । 

কী! মর্মান্তিক যন্ত্রণায় যেন ককিয়ে উঠলেন রাজকুমারী | কিন্তু তার পরে 
আর একটা কথাও বললেন না । বলতে পারলেন না । শুধু হ্বন্দর ধারালো মুখখান। 
বিষণ্ন হয়ে উঠল । 

তার বাবা। এত বেশি শ্রদ্ধা আর ভালবাসার পাত্র তার কাছে আর কেউ 
কোনদিন ছিল না। কী অপরিসাম স্েহচ্ছায়ার পক্ষপুটে তিনি তাকে আগলে 
রেখেছিলেন | বাবাকে ঘিরে কত টুকরো! টুকরো! স্মৃতি সুগন্ধী ধূপের ধোঁয়ার 
মত আচ্ছন্ন করে দিল তার চেতন! । 

শোন-_তুমি, কি একটা বলতে গিয়ে থেমে গেলেন ডিউক । তার প্রশান্ত, 
গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি স্তব্ধ হয়ে গেলেন । 

আশ্চর্য ! এলিজাবেথের বড় বড় দুটো নীল চোখ ফেটে জল এসে পড়ল না। 
এমন কি কান্নার আভাসে তার স্থভৌল মুখখানা এতটুকু বিকৃতও হলো না। 
কঠিন স্থ্র্যে আর সংযমেত্ধ একটি প্রতিমৃতি হয়ে দাড়িয়ে রইলেন শুধু ট্রটপসের 
সেই নির্জন ঘরে । 

এমন সময় লগ্ন €থকে এসে পৌছে গেল সেই এতিহাসিক টেলিগ্রাম-_ 
রাজকুমারী এলিজাবেথ ইংল্যাণ্ডের রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথ হিসেবে দেশের আইন 
€ পার্লামেণ্টের সংবিধান অনুযায়ী দেশ শাসন করবেন-_ 

পার্লামেন্ট তার সম্মতির প্রতীক্ষায় থাকবে-_ 

শোকে বিহ্বল হয়ে বা অভিভূত আচ্ছন্নতার ভেতরে নিশ্চুপ হয়ে থাকার 
আর অবসর পেলেন না রাজকুমারী এলিজাবেথ । বেশ সহজ আর স্বাভাবিক 
ভাবেই এগিয়ে গেলন জানলার কাছে। দুরে-_বহু দূরে আকাশের গায়ে আকা 
কেনিয়ার ধূসর পাহাড়ের ছবি । বেলাশেষের তামাটে রোদে পাহাড়গুলোকে 
এক একট] অতিকায় ঘাতকের মত মনে হচ্ছে । 

কিন্ত এ কী করছেন তিনি । তিনি আর রাজকুমারী এলিজাবেথ নন-_এখন 
'তিনি ইংপ্যাণ্ডের রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথ | কমনওয়েলথ দেশগুলোর তিনি 
শীর্ষস্থানীয়! | ইংল্যাণ্ডের এই এতিহাবাহী রাজবংশের শুরু একাদশ শতাব্দীর 
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ষাটের দশকে সেই উইলিয়ম দি কংকারার থেকে । এই উইলিয়ম দি কংকাররা! 
বা দ্বিতীয় হেনবী থেকে আরম্ভ করে তিনি হলেন ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনের ছেচল্লিশ 
বা ষড়চত্বারিংশ উত্তরাধিকারী । শুধু তাই নয়। কমনওয়েলথের অন্তভূক্তি 
দেশগুলোর এবং ইংল্যাণ্ডের মোট ৫৩ কোটি »* লক্ষ অধিবাসীর তিনিই দণ্ড- 
মৃণ্ডের কত্রাঁ_সঙ্গে সঙ্গে পিতৃবিয়োগের গভীর বেদনা আর শোকের আচ্ছন্নত৷ 
থেকে মুক্ত হয়ে তার মন অনেক-_অনেক উঁচুতে উঠে এক মহৎ উদার ও সর্বব্যাপী 
অনুভূতির ভেতরে আবিষ্ট হয়ে গেল । 

দেশের আইন ও পার্লামেণ্টের সংবিধান অনুযায়ী ইংপ্যাণ্ডের প্রশাসনের 
বায়িত্ব নিতে তিনি আনন্দের সঙ্গে সম্মত আছেন নিজের হাতে এই কথাগুলো 
'লিখে টেলিগ্রামে পাঠিয়ে দিলেন পার্লামেন্টে । আর এটাই হলো রাণী হিসেবে 
রাজপবের সর্বপ্রথম কাজ। 

তারপরেই যেসব জায়গায় তাদের যাওয়ার প্রোগ্রাম ছিল, ধারা তীকে 
অভার্থন] আর সম্র্ধনার আয়োজন করেছিলেন তাদেরও টেলিগ্রাম করে জানিয়ে 
দিলেন-_অনিদিষ্টকালের জন্য তাদের সফরম্ৃচী মূলতুবী রইল। 

প্রিম্গ ফিলিপ বা ডিউক অফ এভিনবরার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়েছে । 
গ্রেটবুটেন তথা ইংল্যাণ্ড এবং সারা দুনিয়ার কমনওয়েলথ দেশ নিয়ে এই বিশাল 
সামাজোর অধিশ্বরী তার পত্বী-_তীার আদরের লিল্লিবেট । তিনি হয়ে গেলেন 
ইংল্যাণ্ডের কুইনস কনস্ট 

ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসের পাতাগুলো ফরফর করে উডে গেল, উডে চলে গেল 
প্রায় দেডশো বছর আগে মহারাণী ভিক্টোরিয়াও বিয়ে করেছিলেন জার্ষানীর 
স্যাকসে গোবার্গগোথার প্রিন্স আযলবার্টকে । আবার তারও পুরো দেড়টা শতাবী 
ছাডিয়ে পিছন দিকে গেলে দেখা যায় ইংল্যাণ্ডের কুইন আযান বিয়ে করেছেন 
বপবান যুবক ডেনমার্কের রাজকুমার জর্জকে । প্রিন্স আলবার্ট এবং জর্জ- এই 
কুইনস কনস্টদের আপাত স্থখের আর সম্মানের জীবনে কিন্তু আর যাই থাক 
শান্তি ছিল না । কে বলতে পারে, তার ভাগ্যে কি আছে । অনাগত ভবিষ্যতের 
চিন্তায় তার মাথাটা ভারি-_খুব ভারি হয়ে উঠল। 

লিল্লিবেট, আমার মনে হয় আর দেরি করা ঠিক হবে না, খুব শান্ত কিন্ত 
দৃঢ় গলায় আস্তে আন্তে বললেন ডিউক অফ এডিনবরা-_-ইমিডিয়েটলি আমাদের 
লগ্ুনে ফেরা উচিত-_- 

নিশ্চয়ই, বললেন রাণী এলিজাবেথ, যত তাড়াতাড়ি পারো! ব্যবস্থা করোঁ_ 
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ঠিক হলো! তারা ইস্ট আফ্রিকান এয্লারগয়েজের একটা! ভাকোট। বিমানে তারা 
প্রথমে যাবেন নানয়ুকি বিমানবন্দরে ৷ সেই বিমান ত্ডার্দের নিয়ে যাবে উগাপগ্ডার 
এনটেব এয়ারপোর্টে । এনটেব পোর্টে তাদের জন্য প্রতীক্ষা! করছিল স্বদৃশ্যও বিশাল 
হাওয়াই জাহাজ-_আটলাণ্টা । এই আটলাপ্টাতে চড়েই তারা লগুন এয়ারপোর্ট 
থেকে আফ্রিকায় রওনা হয়েছিলেন। অতএব এনটেবে রওন! হওয়ার প্রস্তুতি 
স্বর হয়ে গেল। 

বিকেলের রোদ এদে পডল বাকা হয়ে সাগানা৷ নদীর শান্ত নিস্তরঙ্গ জলে। 
নদীর জল তরল অগ্মিধারার মত জ্বলতে লাগল । 

আফ্রিকার রাঙা ধুলোয় ধূসরিত পথ ধরে রাণীর গাড়ি ছুটে চলল নানযূকি 
বিমান বন্দরের দিকে | হু হু বাতাসে পথের ওপরে উডে উডে এমে পড়ছে নীল 
জাকারান্দ ফুলের গুচ্ছ । ফুলের পাপডিগুলো ঘেন রাণীর পিতৃবিয়োগের বাথায় 
ঘন নীল। পথের দুধারে নারি সারি দাড়িয়ে রয়েছে কেনিয়ার বাসিন্দারা । রাণীর 
শোকে তারা ব্যঘিত। নত মৃখ। স্তন্ধ। যেন শোকল্নান সহশ্র মানুষের একটা 
সমবেত আশ্চর্য ছবি । 

বিমানবন্দরে অপেক্ষমান জনতার দিকে হাত নেডে মুছু হেসে শেষবারের মত 
অভিনন্দন জানিয়ে রাণী বিমানে উঠলেন । 

আশ্চর্য প্রেসফটোগ্রাফাররা এবং বিভিন্ন নিউজ এজেন্দীর প্রতিনিধিরা এক 
একটা পাথুরে মুতির মত দীভিয়ে রইল। তারা একজনও কেউ এগিয়ে এসে রাণীর 
ছবি তুলল না। কিম্বা রাজকুমারী থেকে রাণী এলিজাবেথ ( দ্বিতীয় ) হওয়ার 
অন্ুভূতিটা কি রকম জিজ্ঞাসা করল না। এসব নিষেধ ছিল। রাণী শোকার্ত । 
তিনি মৃত পিতার আত্মার শাস্তি আর সদ্গতির প্রার্থনা করে চলেছেন প্রতিটি 
মুহুতে। এখন ছবি তোলার সময় নয় । তাই-__ 

তাই দেই এঁতিহামিক সন্ধিক্ষণ__ন্দূর আফ্রিকাতে রাজকুমারী এলিজাবেথ 
রাণী হওয়ার সংবাদ পেয়ে যখন ইংল্যাণ্ডের হাজার বছরের এতিহাবাহী 
লিংহাষন্বের উত্তরাধিকারী হলেন, সেই মুহুর্তের ছবি কোথাও পাওয়া যায় না । 

আফ্রিকা মহাদেশের ওপরে নেমে এল রাত্রির কালো ছায়া । মহাশূন্যে রাণী 
আর ডিউককে নিয়ে উড়ে চলল বিমান। আকাশ জুড়ে রাশি রাশি তারার দীপালি 
জ্বলছে । নিচে_-বনথ নিচে আফ্রিকার কালো অরণ্যে থেকে থেকেই দাবানল 
জলে উঠছে। সেই আকাশপথে যেতে যেতেই বিমানে বসানো! বেতারে ভেসে 


মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে আলবার্টের বিয়ে হয়েছিল ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে । আর 
১৬৮৩ খ্রীস্টাবে কুইন আযানের বিয়ে হয়েছিল। 


১৬ 


এল স্বনামধন্য রাজনীতিবিদ, ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী চাচিলের গন্ভীর কঠম্বর__সকল 
ক্ষেত্রে এবং সবরকম পরিস্থিতিতে আমাদের ক্যাবিনেট মহামান্তা রাণীর 
আদেশের প্রতীক্ষায় থাকবে '*. 

শির শির করে উঠল এলিজাবেথের বুকের ভেতরটা | কী অপরিসীম গুরুভার 
দ্ায়িত্ব,_-তিনি কী পারবেন! পারবেন কি ইংল্যাণ্ডের প্রশাসনকে ঠিক পথে 
পরিচালিত করতে ? তীব্র দুশ্চিন্তা আর আশঙ্কায় ছাব্বিশ বছরের সেই তরুণীর 
চেতন৷ যেন বিপর্যস্ত হয়ে গেল। তার মনের ভেতরে ভেসে উঠল সম্রাট ষষ্ঠ 
জর্জের মুখখানা । তিনি প্রায়ই তাকে বলতেন, লিঙ্লিবেট মনে রেখো আমার 
অবর্তমানে তুমিই হবে ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনের অধিকারী । এখন থেকে সেইভাবে 

"নিজেকে তৈরি করো-_ 

রাণী । তার আদরের বড় মেয়ে বুটেন এবং সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রাণী 
হবে-_এই স্বপ্ন দেখতেন তার বাবা ডিউক অফ ইয়র্ক । 

১৯৩৬ সালে, তার যখন মাত্র দশ বছর বয়স সেই সময় তার পিত। ইংল্যার্ডের 
সিংহাসনে অধিষ্টিত হলেন । ডিউক অফ ইয়র্ক থেকে হয়ে গেলেন সম্রাট ষষ্ঠ জর্জ । 
আর ঠিক সেই সময় থেকেই তার সেই ছূর্বার স্বপ্র-_তীর মেয়ে রাণী হবে_-যেন 
সত্যে রূপায়িত হওয়ার সম্ভাবন] উজ্জল হয়ে উঠল । 

তার স্কুলের পড়াশুনা বা আাকাডেমিক লেখাপড়ার «পাট চুকিয়ে দিলেন 
বাবা । রাণী-_আদর্শ রাণী হওয়ার জন্য তাকে তৈরি করতে সুরু করলেন । তাঁকে 
পড়তে দেওয়া হল দেঁশবিদেশের শাসনতন্ত্র বা সংবিধানের ইতিহাস এবং আইন । 
বিশেষ করে তাকে এই দুইটি বিষয়ে শেখানোর জন্য বাবা নিযুক্ত করলেন স্ঠার 
হেনরী ম্যারটেন-__প্রোভস্ট অফ ঈটনকে । 

বেশ মনে আছে লেখাপড়ায় তার নিজের ছিল অসম্ভব অনুরাগ | আর সেই 
অন্থরাগ এবং আকর্ষণ আরও বাড়িয়ে তুলেছিলেন তার বাবা । প্রায় প্রতিদিনই 
তার লেখাপড়ার খোঁজখবর করতেন । দেশবিদেশের ইতিহাসের ভাঙাগড়ার 
কাহিনী বলতে বলতে তিনি মুখর হয়ে উঠতেন। 

শুধু কি ইতিহাস? সাহিত্য শিল্পকলা, রাজনীতি আর দেশবিদ্বেশের নানা 
বিচিন্ত্র কাহিনীও রাতের পর রাত জেগে গোগ্রাসে গিলে যেতেন তিনি । বাব 
দারুণ খুশি হতেন । উত্সাহ দিয়ে পড়ান্ডনায় তার প্রেরণাটা আগুনের মত 
জালিয়ে দিতেন। সমস্ত বিষয়ে তার অপরিসীম কৌতুহল তার একনিষ্ঠ মনো- 
যোগ, তার স্থগভীর সততা ইত্যার্দি নিয়ে রাজপরিবারে তীর প্রশংসার মু গুঙন 
শোন যেত। 
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বাশী---২ 


অদ্ভুত চরিজ্ের মান্য ছিলেন অত্যন্ত গম্ভীর স্বভাবের তার বাবা। বাইরে 
থেকে কেউ বুঝতে পারতো! না সাধারণ গরীব দুঃখী মানুষের প্রতি ত্বার কী 
গভীর মমতা ছিল। তাই তার ছেলেমেয়েদের রাঁজকীম়্ মহিমার ছুর্গে আবদ্ধ 
থেকে শুধু পড়াস্তুনা করার একেবারেই পক্ষপাতী ছিলেন না । সাধারণ মান্তষের 
সঙ্গে মেলামেশা করতে এবং দেশের নান! জনহিতকর কাজে এগিয়ে যেতে 
তীঘ্দের উৎসাহ দিতেন । তার বাবা এবং ম| ছুজনেই নানা সমাজকল্যাণমূলক 
কাজে লিপ্ত থাকতেন । 

বলতে গেলে তার বাবা ষষ্ঠ জর্জের জন্যই তিনি দেশের রাজনী তি সম্বন্ধে 
সচেতন হয়ে উঠেছিলেন । একটু বড় হতেই তিনি লক্ষ্য করেছিলেন বাবার 
ডরপ্িংরুমে শিক্ষক, ডাক্তার, আইনজীবী, সমাজকর্মী, শ্রমিক নেতা ইত্যাদি নানা 
শ্রেণীর মানুষ আসছেন । আর ঘণ্টার পর ঘণ্টা তার! কি সব আলোচন। 
করে চলেছেন । অবশ্য তখনো তিনি ষষ্ঠ জর্জ হননি । অধিষ্ঠিত হননি ইংল্যাণ্ডের 
সিংহাসনে । শুধুই ডিউক অফ ইয়র্ক | তার দেহের শিরায় শিরায় প্রবহমান 
ইংল্যাণ্ডের এতিহাসিক রাজবংশের নীল রক্ত । তবুও-_ 

তবুও সেইসব রাজকীয় আভিজাত্য, অহমিকাবোধ সব ঝেডেঝুডে ফেলে 
দিয়ে বাবা শ্রমিক মজছুরদের সমহ্যার সমাধান করতে চেষ্টা করতেন । বৈঠক 
করতেন ট্রেডইউনিয়ন'নেতাদের সঙ্গে । তার বসার ঘরটি হয়ে উঠেছিল ফ্যাক্টরী 
মিল মালিক ও শ্রামকদের মিলিনকেন্ত্র 

ধনী ও দরিদ্রের বৈষম্য, তাদের অবিরাম সংঘাত ডিউক অফ ইয়র্ককে 
রীতিমত ব্যথিত করে তুলেছিল । সত্যি সত্যি দেশের গরাব দুঃখী মান্ষের জন্ 
কার্যকরী কিছু করতে না পারা পর্যন্ত শান্তি পাচ্ছিলেন না । শেষে বহু বাধা- 
বিশ্ব এড়িয়ে একদিন সম্পূর্ণ নিজের টাকা দিয়ে একটি দরিদ্র বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা 
করতে লক্ষম হয়েছিলেন । বলতে কোন দ্বিধা নেই-_151010 1091 20097 5106 
19211) 01790 17)21091 0006/ ০01 016 1২099810915 (09 10016 01915 1166 
৬/101) (1580 ০01 19201019** *** 

অবশ্তই বলতে হবে, দেশের সাধারণ মাম্ষের প্রতি এই প্রীতি সহান্বভূতি 
তীান্বের বংশাঙ্ছক্রমিক রক্তধারায় গ্রবাহিত। তার পিতামহ সম্রাট পঞ্চম জর্জ 
একবার সিদ্ধান্ত করেছিলেন তাঁর ছেলেমেয়েদের দীনদরিদ্র গ্রজাদের সন্তান- 
সম্ভতিদ্বের মত করেই য্নান্ুষ করবেন। তিনি তার ছেলেদের দেশের অতি সাধারণ 
লগণ্য মানুষদের লঙ্গে তার প্রতিনিধি বা! দুত হিসেবে যোগাযোগ রাখতে বলতেন । 
পঞ্চম জর্জেরও ছাব্বিশ বছর আগে মহারাঁণী ভিক্টোরিয়ার পুত্র সগ্ডম এড ওয়ার্ডও 


৯৮ 


ছিলেন লগ্ুনের নাগরিকদের অত্যন্ত কাছের মানুষ৷ তিনি তাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ 
বন্ধুর মত মেলামেশা করতেন । 

তুমি নিশ্চয়ই বাবার কথা ভাবছে! লিল্লিবেট-_ 

ভিউকের কথায় চমকে উঠলেন বাণী এলিজাবেথ । অন্ফুটশ্বরে কি একটা 
বলতে যেতেই প্লেনের পাইলট কেবিনের মাথায় আগ্মেয় অক্ষরে লেখা ফুটে উঠল-_ 
চ২6৪০17010 181706-- 07852110106 091. 

চক্রাকারে ঘুরে ঘুরে হজ সা করে ডাঁকোটা বিমান নামতে লাগল নিচে । 
কিন্ত এনটেবের আকাশে তখন থরে থরে জমেছে কালো! মেঘ | সেই সঙ্গে শুরু 
'হুয়েছে ঝড়ো বাতাস আর মুষলধারে বৃষ্টি । রাণী এনটেবে নামলেন । আর সেই 
দুর্ধোগ মাথায় করে এমে গেল রাণীর লগ্নগামী বিমান আটলাণ্টা। 

কিন্তু সেই প্রতিকূল আবহাওয়ায় বিমানযাত্রা সম্ভব হলে! না। ঘণ্টা তিনেক 
পরে বাতাসের বেগ কমে গেল। বুষ্টিটাও ধরে এন । আকাশে উঠল আটলাশ্ট৷। 
তখন রাত ১১টা ৪৭ মিঃ। গ্রীনউইচ টাইম--৮টা। ৪৭ মিঃ 

এনটেব তথা মোম্বাসা থেকে লিবিয়া হয়ে লণ্ডন সুদীর্ঘ ৪১২৭ মাইল পথ 
পাড়ি দিলেন রাণী এলিজাবেথ । একটি কথাও বললেন না স্বামীর সঙ্গে শুধু 
ব্যাথার একটা শিলাত্পের মত বলে রইলেন। 

পরার্দন | ৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫২। প্রেন নেমে এল জগ্ডন এয়ারপোর্টে । 
তখন পোর্টের বিস্তীর্ণ রানওয়েতে বিকেলের বিষপন কোমল ছায়া নেমেছে । আর 
দুরে বহুদূরে ঘন কুয়াশার ভেতরে যেন তিনটি ছায়াদেহের আভান ধীরে ধীরে 
স্পষ্ট হয়ে উঠল । 

পিতৃবিয়োগের গভীর শোক বহন করে এবং সারা দেশের দায়িত্ব মাথায় 
নিয়ে নেমে এলেন রাণী । ইংল্যাণ্ডেশ্বরী রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথ । ব্রিটিশ কমন- 
ওয়েলথের সর্বময় কত্রী' । তাকে সাদরে অভ্যর্থনা করতে এগিয়ে এলেন তিনজন | 
ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসে ম্বনামধন্ত প্রখর ব্যক্তিমম্পন্ন তিন নেতা । ইংল্যাণ্ডের কোন 
না কোন সময় প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তারা! তিনজন-_ 

মিঃ উইনষ্টন চাচিল । 

মিঃ এটলী । 

মিঃ এডেন। 


॥ চার । 
“দেখুন আপনার বিশ্বাস করুন আর না-ই বা করুন”, বলেছেন তার জীবন- 
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স্বৃতিতে প্রিব্দ ফিলিপ, ডিউক অফ এডিনবরা, বাণীর বর । “বিশেষ করে যে রাণী 
নিংহাসনে আসীন অর্থাৎ রেইনিং কুইনের স্বামী হওয়া যে কত কঠিন তা 
আপনারা কল্পনাও করতে পারবেন না। আপাত সুখের আর সম্মানের এই 
পদ-_কুইন কননটের জীবন সুখ ও শাস্তিতে ভরে উঠেছে_-এমন দৃষ্টান্ত 
ইংল্যাণ্ডের সাবেকদিনের ইতিহাসেও পাওয়। যায় না ।” 
রাণীর ত্বামী বা কুইন কনসর্টদের জীবন কেন আর পাঁচজনের মত সরল- 
রেখায় চলে না, অবারিত স্থখে শান্তিতে ভরে ওঠে না, তারই কারণ বিশ্লেষণ 
করতে গিয়ে ইংল্যাণ্ডের অনেক ইতিহাস বিশেষজ্ঞই জা গিয়েছেন, কুইন কনসট দের 
ব্যথা-বেদনার ইতিবৃত্ত জানতে হলে জান! দরকার ইংল্যাণ্ডের কুইনকে | খুঁটিয়ে 
জান! দরকার ইংল্যাণ্ডের বিচিত্র শাসনতন্ত্রের আশ্চর্য এক একটি বৈশিষ্ট্যকে । 
আজকের এই প্রবল গণতন্ত্রের যুগে আধুনিককালের পৃথিবীতে ইংল্যাণ্ডের 
রাজতন্ত্র তথা রাণী সত্যিই একটি বিস্ময় । য়াণী এলিজাবেথের রাণী হিসেবে 
ক্ষমতার পরিধি ইংল্যাণ্ডের প্রায় হাজার বছরের প্রাচীন রাজতম্ত্রের এতিহা- 
সম্মত | তিনি অনেক-_অনেক কিছুই পারেন আবার কোন কিছুই পারেন না| । 
ইংল্যাণ্ডের রাণী স্বেচ্ছায় কি পারেন আর কি পারেন না তার সমস্ত দিক 
বিচার-বিশ্লেষণ করে যোগবিয়োগ করলে দেখ! যাবে_ইংল্যাণ্ডের অলিখিত 
শাসনতন্ত্র সংখ্যা অনুযায়ী রাণীর যথার্থ করণীয় কাজ তিনটি-_ 
টু আডভাইস-__-উপদেল দেওয়] । 
, টু এনকারেজ-_উদ্লাহ দেওয়] । 
টু ওয়ার্__সতর্ক করে দেওয়া । 
রাজকীয় ক্ষমত৷ তার বিপুল । কিন্তু কোন ক্ষমতাই তিনি প্রয়োগ করতে 
পারেন না । [২০5৪1 ৮০০: বা রাজক্ষমতা বলে আখ্য। দেওয়! হয়েছে কিন্তু তার 
কোনটাই রাণীর ব্যক্তিগত ক্ষমতা নয়। সেসবই রাঁজশক্তির বা প্রতিষ্ঠানগত 
বাণীর ক্ষ্গত। । তাই বুটেনের এক সরকারি দলিলে বল! হয়েছে-_রাণী রাজত্ব 
করেন কিন্তু কখনে। শাসন করেন না_-906 15185 ০০ 5106 00993 100£ 18119. 
অনায়াসেই বলা যায় রাণীর ভূমিকা নিতান্তই আহুষ্ঠানিক ৷ তিনি রাজশক্তি 
বা রাজপ্রতিষ্ঠানের ( 07০৮ ) প্রতীক মাত্র । আবার ইংল্যাণ্ডের শামনতন্ত্রে 
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মন্ত্রীরা । এখন ভারতে 


দলের মন্্রীরাই দেশ শাসন করেন । ইংল্যাণ্ডেও সেইরকম । তাই বলা যায় ইংল্যা্ 
হলো রাজতন্ত্রের মুখোসপরানে চূড়ান্ত গণতন্ত্রের দেশ । সেখানকার রাণী অথবা 
রাজ! তথা রাজতন্ত্ও গণতগ্রের ছারাই নিয়ন্ত্রিত হয়ে আসছে বনু যুগ থেকে । 
ফেমন করে ? 

তা জানতে হলেই চলে যেতে হবে একশো! বছদ্ষেরও ওপীরে পিছিয়ে । 
১৮৮১ লাল । মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকাল চলছে।'ইংল্যাণ্ডের শবসনতন্তে 
আছে পার্লামেণ্টের প্রতিটি অধিবেশনের শুরুতে রাণীকে অভিভাষগ দিতে হয়। 
এই বন্ৃতাকে বলে--969০1) [0] 1110 0১০0০ বাণী নিজেই এই বক্তৃতা 
পাঠ করেন। আবার কখনো রাণীর হয়ে লর্ড চ্যান্ষেলার সেটা পড়ে থাকেন। 
কিন্ত সেই অভিভাষণটির রচয়িতা ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী । খুব সংক্ষেপে সরকারী 
নীতি এবং ভবিষ্তুৎ কর্মস্থচীর কথা থাকে এই বক্তৃতায় । আর বলাবাহুল্য সেই 
বন্তৃতার লমস্ত দায়দায়িত্ব থাকে মন্ত্রীসভার | কিন্তু রাণীর যদি কোন বিষয়ে 
আপত্তি থাকেও তাহলে মন্ত্রীর্দের মতামত নিয়ে তাকে সংশোধন করার কাজে 
অগ্রসর হতে হয়। এই হলো ইংল্যাণ্ডের শাঁসনতন্ত্রের জগদ্দল নিয়ম। একটুও 
হেরফের হওয়ার উপায় নেই । 

১৮৮১ সাল । 

পার্লামেন্ট অধিবেশনে মহারাণী ভিক্টোরিয়া বক্তৃতা করছেন। কিন্তু বনতে 
বলতে হঠাৎ এক জায়গায় থেমে গেলেন। তিনি ইনঙ্গিচত জানালেন__এই 
বিষয়টিতে তার প্রবল আপত্তি আছে। 

_হার একসসেলেন্সী কি করছেন, ছুটে এসে চাপ গলায় বললেন রাণীর নিজন্ব 
কর্মমচিব পনসনবী (০109765 )__এই বক্তৃতার সঙ্গে আপনার ব্যক্তিগত 
মতামতের কোন সন্বন্ধই নেই ৷ এটা মন্ত্রীদের নীতির ঘোষণ! মাত্র-_ 

ইংল্যাণ্ডের রাণীর ক্ষমতা যে কত বেশি সীমাবদ্ধ তার আরও একটি পুরনো 
নজির পাওয়া যায় ইতিহাসের পাত! থেকে । 

ইংল্যাণ্ডের শাসনতম্ত্রে আছে পার্পামেণ্ট যে বিল বা আইন অনুমোদন করবে 
রাজ! বা রাণী তাতে স্ব'ক্ষর করতে আপত্তি করতে পারবেন না। 

১৯১৩ সালে সম্রাট পঞ্চম জর্জের আমলে একটা বিল নিয়ে গোলমাল বেধে 
গেল। একটি বিলে তিনি সই করতে আপত্তি করে বললেন । সম্রাটের ব্যক্তিগত 
পরামর্শদ্বাতা লর্ড ইশার (1,010 [291)91) রাজতন্ত্রের অত্যন্ত গোঁড়া সমর্থক 
ছিলেন । কিন্তু হলে কিহুবে লর্ড ইশার বললেন, হিজ একসেলেন্সি আপনার 
কিছুই করার নেই___সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রধানমন্ত্রী ঘর্দি আপনাকে ফাসির ছকুষে 
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সই করতে বলেন-_ আপনাকে তাই-ই করতে হুবে"** 

“আযাকচুয়েলি রাণীর তে! কোন ক্ষমতা-ই নেই । রাণী কোন রাজনৈতিক দলের 
হয়ে ভোট দিতে পারেন না। কোন বিশেষ পলিটিক্যাল পার্টিকে সমর্থন করতে 
পারেন না । এমন কি পারেন না হাউস অফ কমন্সে বসতে । যদ্দিও এই বাড়িটার 
তিনি-ই মালিক-_বলেছেন ডিউক অফ এডিনবরার জীবনীকার ডেনিস জুড়ে 
এত লিমিটেশান, এত রেপ্্রিকশান- সভরেন (5০%০:6180) রাজনীতি করতে 
পারবেন না -পারবেন না সরকারি কাজকর্মে নাক গলাতে-- 0 1700916976106 
11) 016 7009533 ০ (9০9%0191)01)0.,তবুও-_-তবুও দ্মে যাওয়ার পাত্র নন 
প্রিন্স ফিলিপ। প্রায়ই বেশ জোরের সঙ্গে তার নিজের মতামতকে প্রতিষ্ঠা করার 
তীব্র প্রবণতা দেখা যায় ডিউকের ব্যবহারে । বলাবাধল্য তার পরিণাম ভালে। 
হয় নি। সরকারি মহলের অপ্রতিহত প্রভাব প্রতিপত্তিতে অগ্রীতিকর এক 
প্রতিকূল আবহাওয়া তৈরি হয়ে থাকে__ 
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ফিলিপের জীবনচর্ধার আলোচনা করতে করতেই তার জীবনীলেখক ডেনিস 
জুডে। বলেছেন, মন্টে একটা প্রশ্ন জাগে, ইংল্যাণ্ডের রাজা! অথবা! রাণী অর্থাৎ 
সভরেনের কোন পাওয়াই যখন নেই তখন সব কিছু তার নামে হয় কেন _ 
কেন তাকে শোপীস করে রাখা হয় । 

এটাও ইংল্যাণ্ডের শাসনতন্ত্রের একটা অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য যদি কোন সংখ্যাগরিষ্ঠ 
রাজনৈতিক দলের প্রধানমন্ত্রীর নামে প্রশাসন পরিচালিত হয় তাহলে গভর্ণমেণ্টের 
গায়ে কিছুটা পলিটিক্সের রং লাগবেই লাগবে । কিন্তু রাজ! অথবা রাণীর নামে 
শাসনকার্য পরিচালনা করলে প্রশাসনের বিশ্তদ্ধ শুভ্রতা অক্ষু্ন থাকে । 

আছে--আরে! একটা কারণ-_পার্লামেপ্টারী শাসনে একজন নিয়মতাম্ত্রিক 
প্রধান ছাড়া কাজ চলতে পারে না। সমগ্র দেশ ও সাম্রাজ্যের নংহতিন্র প্রতীক 
হিসেবে রাণী অথবা রাজা যেমন উপযুক্ত বা কার্যকর অন্ত কোন দলের কোন 
রাজনৈতিক ব্যক্তির পক্ষে তা একেবারেই সম্ভব নয়। 

সিংহাসনে রাণী থাকার আরও একটা স্থবিধা আছে--ইংল্যাণ্ডের রাণী যেমন 
রাজতন্ত্রের প্রতীক তেমনি পার্লামেণ্ট অর্থাৎ হাউম অফ কমনস এবং হাউস অফ 
লর্ডসেরও এক অবিচ্ছেন্ভ অংশ । আরও পরিফার করে ৰল! যায়-_কুইন এবং 
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হাউস অফ লর্ভন ও হাউস অফ কমন্জ-_এই তিনটি যিলিয়েই হয়েছে ইংঙ্যাণ্ডের 
আইনপভা৷ বা পার্লামেন্ট । কোন কিছুর পরিবর্তন বৰা সংস্কাক় করতে হলেই এই 
তিনটিরই সমহ্রিগত অন্গমোদন একাস্ত প্রয়োজন । 


প্রো ডিউক অফ এডিনবরা রীতিমত চিন্তা করেন_ লিখেছেন তীর 
জীবনীকার ডেনিম জুভো, যদ্দিও দেশের শাসনতান্ত্রিক কোন কাজেই তার কোন 
ভূমিকা নেই-11251706 100 ০075016060178] 02000 018, তবুও তাকে 
ভাবতে হয়-_ বেশ গভীরভাবেই ভাবতে হয়--নেই নেই করে এখনও ইংলাযাণ্ডের 
রাণীর তে অনেক ক্ষমতাই আছে-__যেমন : 

ইংল্যাণ্ডের রাণী শুধু ব্রিটিশ ছীপপুঞ্জের পর্বময় অধিনায়িকা নন-_-তিনি 
কমনওয়েলথেরও সর্বপ্রধান কর্তা । ব্রিটেনের সমস্ত শাসন এবং বিচার বিভাগ 
রাণীর নির্দেশেই পরিচালিত হয়। অবশ্ই তাকে আইনের বিধান মেনে এবং 
প্রধানমন্ত্রীর মতামত নিয়ে তাকে কাজ করতে হয়। পার্লামেণ্টের অ'ধবেশনের 
স্তরুতে তার প্রারস্তিক বক্তৃতার পর আর কোন হাউসেই--হাউন অফ লর্ডস কি 
হাউস অফ কমন্সে তিনি থাকতে পারেন না। শুধু তার অনুমোদনের জন্য 
পার্লামেণ্টের বিল বা আইনগুলো আসে । তিনি পেইসব বিলে স্বাক্ষর করলে 
সেই বিলগুলো৷ লর্ডনদের সভায় ঘোষণা কর! হয়। অবশ্যই মন্ত্রীদের পরামর্শ 
নিয়েই রাণী প্রতিটি বিল অন্গমোদন করে থাকেন। কোন *বিল সম্বন্ধে মন্ত্রীদের 
আপত্তি থাকলে তারা যেমন পরামর্শ ব! নির্দেশ দেবেন সেই অন্যায় রাণীকে 
কাজ করতে হয়। 

স্তধুকি তাই? দেশের সামরিক ও বেসামরিক যাবতীয় বিভাগের কাজকর্ম 
কুইন-ইন-কাউন্সিল বাঁ প্রিভি কাউন্দিলের এইসব অধিবেশনের অনুষ্ঠানগুলোর 
সময় সমস্ত সরকারি নীতি সম্বন্ধে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল ছুই-তিনজন মন্ত্র 
উপস্থিত থাকবেন । যদ্দ প্রিভি-কাউন্সিলের কোন অধিবেশনে রাণী উপস্থিত 
থাকেন তাহলে বৈঠকের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত এবং ক্যাৰিনেটের মন্ত্রীদের আভান্তরীণ 
অভিমতগুলো নথিভুক্ত করে রাণীকে দেখানো হয়ে থাকে । 

মন্তরীর্দের প্রতিটি সিদ্ধান্ত নিয়ে রাণীকে তলিয়ে ভাবতে হয় । যদিও রাণা 
নিজে শাসন পরিচালনা করেন না, কিন্তু তার নির্দেশেই সব কাজ সম্পন্ন হয়ে 
থাকে বলে সমস্ত রকমের প্রশানন বিভাগের প্রধান ব্যক্তি ও পরিচালকদের 
পরামর্শ নিয়ে তবে রাণী কাজের নির্দেশ দিয়ে থাকেন । 

আরো আছে। জনসাধারণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ফেসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে, 


১৩০ 


লেইসব বিষয় নিয়ে রাণীর সঙ্গে পরামর্শ করে তবে কাজ করা হয়। রাণী ঘা 
বলেন, মন্ত্রীরা তা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে খুব মন দিয়ে শোনেন। 

এইখানেই বলা দরকার রাণীর সামনেই নান! রাজনৈতিক দলের মন্ত্রীরা এবং 
বিভিন্ন বিভাগের পরিচালকরা তাদের মন্তব্য করেন তাই রাণীর পক্ষে সমস্ত 
নেতাদের বা মন্ত্রীদের মতামতট! জানতে পার! সম্ভব হয়। তার অভিজ্ঞত| সমৃদ্ধ 
হম্ব। কিন্ত ঘত অভিজ্ঞতাই তার থাক তার সিদ্ধান্ত তার মন্তব্যকে কখনোই তার 
অভিজ্ঞত! দিযে প্রভাবিত করতে পারেন না। কারণ? 

কারণ একটাই ক্যাবিনেট মন্ত্রীরা যখন ঘে বিষয়ে যে রকম পরামর্শ দেবেন 
রাণী সেই অনুযায়ী কাজ করতে বা নির্দেশ দিতে বাধ্য! রাণী কুইন এলিজাবেথের 
এইসব গরতর দায়িত্ব এবং বাধানিষেধের কথা ডিউকের মনে আলোড়ন তোলে। 
তার ভাবনাও আরো! বিস্তীর্ণ_আরো স্ুদুরপ্রসারী হয়ে যায় । 

ইংল্যাণ্ডের কনস্টিটিউশান-_বড় আশ্চর্য কনন্টিটিউশান। মনাকির বা রাজতন্ত্রের 
শিরোপা! চভিয়ে চলছে কড়ান্ধড গণতন্ত্র। বাণীর বাস্ীয় সার্বভৌম ক্ষমতা যেমন 
পুরোপুরি পার্লামেণ্টের অধীন তেমনি আবার নিয়মতান্ত্রিক সার্বভৌমত্ব আছে 
বলেই সপ্তাহে একদিন রাণী এবং প্রধানমন্ত্রীকে বৈঠকে বলতে হয়। আর সেই 
বৈঠক বাধ্যতামূলক । 

ক্যাবিনেটের প্রতিটি কাগজপত্র রাণীকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে হয় । তাছাড়া 
মনত্রীপরিষদ্ের কার্ষস্দ্ি রাণীকে আগাম জানানো হয়। যেখানে তার অনুমতির 
প্রয়োজন সেখানে তিনি ব্ষি়টি সম্বন্ধে প্রধানমন্ত্রীকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন এবং 
প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেন । আর যেসব বিষয়ে তার অনুমতির প্রয়োজন নেই, 
সেইসথ বিষয় সম্বন্ধে প্রধানমন্ত্রী তাকে জানিয়ে দেন। তবুও সেই বিষয়গুলো 
খুঁটিয়ে খুটিয়ে দেখে থাকেন রাণী । কিন্তু যদি কোন একটি বিষয় সম্বন্ধে কিছু 
জানা প্রয়োজন মনে করেন তাহলে নিজস্ব কর্মনচিবের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সরকারি 
দগ্তর থেকে তা জেনে নেন এবং প্রধানমন্ত্রীকে সেই বিষয়ে তার মতামত বা পরামর্শ 
দিয়ে থাকেন। 

ইংল্যাণ্ডের রাণীর আর একটি বিরাট দায়িত-_বিদেশী ও কমনওয়েলথ অফিস 
থেকে পাঠানে প্রতিটি চিঠিপত্র, টেলিগ্রাম ব! জরুরী তারবার্তীর কপি তাকে 
দেখতে হয়। তাকে জানতে হয়-_পার্লামেপ্টের প্রতিদিনের প্রসিভিংস বা 
কার্ধবিবরণী ৷ 

তারপরে আছে বিদেশী রাষ্ট্রনায়কদের অভ্যর্থনা বা আপ্যায়ন । গুরুতার 
দাক্িত্ব__-কষ্নওয়েলথ দেশগুলোর নাষ্ট্রগ্রধানর! বা অন্যান্ত দেশের প্রধানমন্ত্রীর 


৮৬, 


বুটেনে এলে অতিথিসেবার ভার নিতে হয় ছুয়ং রাণীকে । হিসেব করে দেখা 
গিয়েছে প্রতি বছর পৃথিবীর নান! দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর প্রায় ৩০১০০ লোককে 
“তিনি বিভিন্ন রাজকীয় প্রাসাদে আপ্যায়ন করেন। এই আতিথেয়তা বা আপ্যায়ন 
অনুষ্ঠানের তিনটি হয় বাকিংহাম প্যালেসে আর একটি হয় এডিনবার্গের হলিরুভ 
হাউসে । আর তাই তো-_ 

তাই তো রাষ্ট্রনীতির প্রখ্যাত সমালোচক বার্কার সাহেব স্পষ্টই বলেছেন-_ 
১16 ( 30661) ০01 108180 )15 (116 [705 ৪০6৮৩ 08 01 73110151) 
০০/৪১/৮০1০] | সমস্ত ক্ষমতাই মন্ত্রীদের হাতে বলে কথনে! কেউ তাকে থেন এক 
জাকজমকপুর্ণ সাক্ষীগোপাল ( 4১ 70881710160 ০101161 ) বলে মনে না করেন। 
যত ক্ষমতাই থাক প্রধানমন্ত্রী তার সঙ্গে পরামর্শ না করে কোন কাজ করেন ন1। 

বেশদিন ণয় | মাত্র বারো বছর আগের কথা । ১৯৭৬ পালে ইংল্যাণ্ডের 
প্রধানমন্ত্রী হ্যারন্ড উইলসন এক।দন তার ক্যাবিনেটের সহকমীর্দের কাছে তার 
পর্দত্যাগের কথা ঘোষণ! করলেন । কিন্তু ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের রেকর্ডে আছে প্রকাশ্ডে 
তার রেজিগনেশান ঘোষণা করার চার মাস আগে তান কুইন এলিজাবেথকে 
(+দ্ৃতীয় ) তার অভিপ্রায়ের কথা জানিয়েছিলেন । এই রকমই আছে আরে 
অনেক নজির | 


প্রচ্ন ফালপ মনে করেন রাজতন্ত্র কোন কিছুই গণ্তত্ত্রে” ওপরে জোর করে 
চাপাতে পারে না। তাই কখনো কোন সংঘাত বাধে এ-মনাকির সঙ্গে পার্লামেণ্টের। 
তাই ইংল্যাণ্ডের প্রথম নুপতি এগবার্টের ( ৮০২-৮৩৯ খ্রীঃ) সময় থেকে এখন পর্যস্ত 
অথাৎ প্রায় হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে বুটেনের শাসনতত্ত্রের এই ছুটে] ধারা 
দুটো নদীর মতই সমাস্তরালে প্রবাহিত হয়ে চলেছে । সমগ্র ইউরোপে একমাত্র _ 
একমাত্র পোপের পদ (7820) ) ছাড়া বৃটিশ রাজতন্ত্রের চেয়ে প্রাচীন আর কোন 
প্রতিষ্ঠান নেই । ভাবতে আশ্চর্য লাগে পৃথিবীর সব দেশে গণতন্ত্রের প্রবল ঢেউ 
রাজতন্ত্রকে খড়কুটোর মত ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছে । কিন্তু-_ 

ইংল্যাণ্ডে শুধু রাজতন্ত্রটিকেই নেই জনসাধারণ বা৷ পার্লামেণ্টের অনুমোদনের 
ওপরে তাকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে । আর দেশের ক্রমশ পরিবতিত সামাজিক, 
এবং অর্থ নৈতিক অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়1 হয়েছে । 

যতই খাপ খাওয়ানো হোক, প্রকৃতপক্ষে রাণীর তো কোন ক্ষমতাই নেই। 
তবুও কিন্তু গ্রশাসনের প্রতিটি বিষয় তাঁকে বুঝতে হয় । জানতে হয়। পরামর্শ 
করছে হয় মন্ত্রীদের সঙ্গে | কিন্তু-_ 


৪৫ 


অনেক লময় অনেক জটিল বিষয়ে শ্রীকে সাহাধ্য করার নৈতিক দায়িত্বের ভার 
নিয়েও তিনি কিছুই করতে পারেননি । আর করবেনই বা কি করে। “রাণী, 
নামে মহিমান্বিত পদটিরই তো হাত পা বাধা । অতএব তার স্বামী বা কুইনস 
কনসটের তো করনীয় কিছু থাকতেই পারে না।__০ 7081 (0 0189 11 
0801002] 2100 1058] ৪:9175-_-তার মনটা খুব ভারি হয়ে ওঠে আর 
তধুনি-_ 

তখুনি ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসের অন্ধকার হীতডে হাতড়ে খু'জতে থাকেন ভার 
মত কুইনস কনল” আর কে কে ছিলেন? 

সাবেক দিনের ইতিহাসের পাতা থেকে কুইনস কনসর্টের ছুটি মভেল-_ছুটো 
একেবারে পরম্পর বিরোধী মডেল তার চোখের সামনে ভেসে উঠল-_-া৬৩ 
০01080:8010691% 1100915 1010 13710151) 1150019 1790 0990, 16596001 
1] 1015 10118.""প্রায় তিনশো! বছর আগে অষ্টাদশ শতাব্দীর একেবারে গোড়াএ 
দিকে ইংল্যাণ্ডের রাণী কুইন আযানির ( ১৭০২-১৭১৪ খ্রীঃ রাজত্বকাল ) স্বামী 
ছিলেন ডেনমার্কের বাঁজকুমার জর্জ। তাকে নিয়ে কোন ঝামেলাই ছিল না। 
তাঁর জীবনে ছিল মাত্র ছুটি আসক্তি স্ত্রী আর মদ-- ৮16 ৪0 ০০11০ 
দিনরাত মদে চুর হয়ে বসে থাকতেন। মগ্ন হয়ে থাকতেন বিলাসে বাসনে। 
জন্ম দিয়েছিলেন অসংখ্য সন্তানের । তাই ইংল্যাণ্ডের জাতীয়জীবনের কোন ক্ষেত্রেই 
তার কোন ভূমিকা ছিল নাচ 

আবার জর্জের একেবারে *উপ্টো৷ ছিলেন আর এক কুইনস কনসট যহারাণী 
ভিক্টোরিয়্ার ( ১৮৩৭-১৯০১) স্বামী কোবার্গ গোথার ( জার্মানী ) রাজকুমার 
প্রিচ্স আযালবার্ট । ভিক্টোরিয়ার স্বামী হওয়ার পরেই দেশের সমস্ত আভান্তরীণ 
এবং আন্তর্জাতিক ব্যাপারে নাক গলাতে শুরু করে দিলেন । অবশ্যই তাতে 
ভিক্টোরিয়ার সায় ছিল। আর তার বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্ব ছুটোই ছিল অত্যন্ত গ্রথর | 
তাঁকে সামলাতে রীতিমত বেগ পেতে হতে৷ | তাই ভিক্টোরিয়ার মন্ত্রীর্দের কাছে 
তিনি রীতিমত অপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন । তাই প্রখ্যাত এতিহাসিক পামারস্টোন 
বলেছিলেন আর কিছুদ্দিন বেচে থাকলে একেবারে ডিকটেটর হয়ে যেতেন 
আযালবাট। দুর্যোগ যখন ঘনায়মান হয়ে উঠেছিল তখুনি মারা গেলেন কুইনস 
কনসর্ট আলবাট। তাই রক্ষা । 

অনেক-_অনেকদিন ধরে ভেবে দেখেছেন প্রিন্স ফিলিপ-_তিনি যেশ্নন কিছুতেই 
জর্জের মত ব্যক্তিত্বহীন .কৃপমুণ্ডক বিলাসী এবং মদ্যপ হতে পারেন না । তেমনি 
আযালবার্টের মত তর স্ত্রী-_রাণী বলেই অটোক্র্যাট ব! স্বৈরাচারীও হতেপারবেন না । 


১৬১, 


না। কিছুতেই না। আর বৃটিশ শাসনতন্ত্রের কঠিন নিক্মমনীতি ও প্রো্টোকলের 
(কূটনৈতিক আদবকায়দ| ) বেড়া ভেঙে চেষ্টা করলেও তো তিনি কখনই কিছু 
করতে পারবেন না। এমন কি কিছু করার কথা কল্পনাও করতে পারেন না। 

আর তারপরেই প্রিহ্ম ফিলিপ বা! ডিউক অফ এডিনবরার জীবনী লেখক 
ডেনিস সাহেব বৃটিশ রাজতন্ত্রের বনু যুগের পুরনো নিয়ম বা প্রথ্াগুলে! কী অবিচল 
নিষ্ঠায় নিখুঁতভাবে অনুসরণ কর] হয়ে থাকে এবং সেখানে কি রকম ট1৩- 
61711771100 ০1 006 11210 0০17 [8৬5 অর্থাৎ রাজকীয় আইনকাম্ুনের 
প্রাধা্ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে করোনেশান বা অভিষেক উত্সবের বিবরণ 
দ্বিয়েছেন__ 


ইংল্যাণ্ডের রাজ সিংহাসনে আঁধষ্ঠানের অভিষেক উৎসব বা করোনেশান এদেশের 
রাজতন্ত্রের মতই প্রাচীন । প্রায় হাজার বছর ধরে ঝুটিশ রাজতন্ত্রের সঙ্গে অচ্ছে- 
ভাবে জড়িত হয়ে রয়েছে এই রয়্যাল কনভেনশান বা রাজকীয় প্রথা । 

রাজপদে অভিষিক্ত হওয়ার ঘোষণা! করা হয় এই উৎসবে সিংহাসন প্রাপ্ডি- 
সংক্রান্ত পরিষদ (1) £১0০055101 09017011) থেকে । এই পরিষদে থাকেন 
প্রিভি কাউন্সিলের সমস্ত সদস্য এবং লর্ড সভার সদশ্তরা, থাকেন লর্ড মেয়র ও 
অলডারম্যান । আর সেই অভিষেকের উৎসবে উপস্থিত থাকেন লগ্ুনের নেতৃস্থানীয় 
নাগরিকরা ও কমনওয়েলথ দেশগুলোর হাইকমিশনারব্ম। 

মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, কেন এই অভিষেক উৎসব ? রাজ্যাভিষেকের ফলে 
দেশের সাধারণ মানুষ বিশেষ এক ব্যক্তিকে রাজ! বা রাণী বলে গ্রহণ করে থাকে ' 
এই উত্সবের সভায় রাণী রাজকীয় কর্তবা পালনের স্পষ্ট প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন । 
আর তখুনি ০:০৮ বা রাজপদ হয়ে দাড়ায় ০০৪৪০ 10 ! বা চুক্তিসাপেক্ষ 
ইংল্যাণ্ডের শাসনতন্ত্র ইতিহাসে আছে - এই অভিষেকের উতৎসবই কিন্তু প্রকৃত- 
পক্ষে সিংহাসনে আরোহন এবং এই করোনেশানের মাধ্যমেই বাজা ব। রাণী 
শাসন করার অধিকার লাভ করেন। 

করোনেশানের €'তিটি ক্রিয়াহুষ্ঠান পালিত হয়ে থাকে সেই হাজার বছর 
আগের নিয়মে । রাজা বা রাণীকে কারুকার্থচিত ম্দ্রশ্য করোনেশান ক্যারেজে 
( ঘোড়ার গাড়ি) বসিয়ে শোভাযাত্রা করে নিয়ে আসা হয় ইংল্যাণ্ডের প্রাচীনতম 
গীঞ্জা__ওয়েস্টমিনিস্টার আাবিতো | সেখানে ভাবগন্তীর আরত্রিক পবিবেশে 
জর্ডনের পবিত্র জল (1).)1) ৬৪০: ) ছিটিয়ে এবং অভিষিক্ত করার জন্ তেল 
বা /১0০0100108 ০11 মাখিয়ে নতুন নৃপতিকে পরিশুদ্ধ করনে হয় । আর ঠিক 


ই 


তারপরেই তার মাথায় পরিয়ে দেওয়া হয় রাজসুকুট । আর তীর এক হাতে শোভা 
পায় রাজদণ্ড আর এক হাতে শাস্তির প্রতীক দোনার তৈরি পায়রা । তারপরে 
তাকে বনুকালের প্রাচীন সেই রাজাসংহাসনে বসিয়ে সমবেত উপস্থিত ভন্রমগ্ুলীকে 
আর্চবিশপ অক ক্যা্টারবেরী প্রশ্ন করেন, আপনারা কি এই নতুন নবপতিকে 
শ্বীকৃতি দিতে সম্মত আছেন? 

আশ্চর্য ! ঠিক হাজার বছর আগে নরম্যাগ্তির প্রথম নৃপতি উইলিয়ম দি 
কংকারের লময়েও এই প্রশ্বটিই করেছিলেন প্রাচীন গীর্জা ওয়েস্ট মিনিস্টার 
আযাবির প্রথম আর্চবিশপ অলভারড | করোনেশানের প্রতিটি আচার-অনুষ্ঠান 
পালন কর! হয় গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে। অভিষেকের কোন ক্রিয়ানুষ্ঠানে এতটুকু 
হেরফের চলবে না । চলবে না সামান্যতম ব্যতিক্রম | কিন্ত 

তার আগে নিশ্চয়ই বলা দরকার ইংল্যাণ্ডের রাজতন্ত্রের অবিচ্ছিন্ন প্রবাহের 
ইতিহাস অদ্ৃশ্ত কালিতে লেখা আছে যে গীর্জার দেওয়ালে হাজার বছর ধরে 
কত অভষেক, কত বিবাহ, কত অস্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অনুষ্ঠানের কলম্বর যে গীর্জার 
পাথরে পাথরে স্তব্ধ হয়ে রয়েছে সেই ওয়েস্ট মিনিস্টার আবির বৃত্তান্ত । 

১০৪২ খ্রীষ্টাব্দে এডওয়ার্ড দ্রি কনফেসার বৃহত্তর লগ্ুনের পশ্চিমে টেমস নদীর 
ধারে এক জলাভূমির ওপরে ভাঙা নভবড়ে একটি গীর্জাকে ভেঙে তৈরি করেছিলেন 
এই ওয়েস্টমিনিস্টার আযাবি বা পশ্চিম প্রান্তের গীর্জী। শোনা যায় তিনি এক পরম 
ধামিক সাধু সেন্ট পিটাপ্পের কাছে শপথ করেছিলেন একটি অভিনব গীর্জা তৈরি 
করবেন! মেই অঙ্গীকার রূপায়িত হয়েছিল এই চার্চে। ইংলিশ চার্চের ভেতরে 
এই গ্রাচীনতম গীর্জাটি তিনি তৈরি করেছিলেন পবিভ্র ক্রশের আকৃতিতে । সেই 
গীর্জার দেওয়ালে দেওয়ালে মনোরম কারুকার্ধের ভেতরে ছিল রাশি রাশি সোন! 
আর রূপোর পাত, ছিল একটি অপাপবিদ্ধ কুমার। মেয়ের মাথার চুল আর ছিল 
মেজাইদের* (প্রাচ'ন পারদিক পুরোছিতদের ) পবিত্র গন্ধধূপ ! সেই ধুপের মিষ্টি 
গন্ধে চারিদ্িকের বাতাস ভারি হয়ে উঠতো | 

ইতিহামে আছে, এডওয়ার্ড দ্রি কনফেমার তার সম্পত্তির দশ ভাগের এক 
ভাগ সম্পূর্ণ উজাড় করে দিয়েছিলেন এই গীর্জা তৈরি করতে। 


১০৪২ গ্রীষ্টাবে এই গীর্জা তৈরির কাজ স্তরু হয়েছিল । সুদীর্ঘ তেইশ বছর পরে 


গ্প্রাচীন পারাসিক পুরোহিত মণ্ডলী বাযে তিনজন জ্ঞানী ব্যক্তি প্রথম 
শিশু যীন্তগ্রীষ্টের কাছে উপহার এনে ছিলেন । সেই উপহার সামগ্রীর ভেতরে ছিল 


গন্বধূপ। 


হট 


(১*৬৫ খর) ঠিক বড়দিনের আগে দিন শেষ হলো তার কাজ । উচ্চাতিলাধী 
এডওয়ার্ড দি কনফেসারের বাসন! ছিল- খুব ধুমধাম করে বড়দিনের উৎনৰ 
করবেন তার নতুন গীর্জায়। আর সেই উৎসবে সার! বুটেন এখানে সমবেত হবে । 
হবে এক মহতী অনুষ্ঠান । 

কিন্ত উত্সবের একদিন আগেই অন্ুস্থ হয়ে পড়লেন এডওয়ার্ড । ২৪শে 
ডিসেম্বর চার্চ ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে হাজারো আলোর মালায় সাজানো! হলো । 
কিন্তু শ্বয়ং পতি অসুস্থ বলে উৎসব বাতিল হয়ে গেল। ৫ই জানুয়ারী তিনি দেহ 
রাখলেন । অতএব-_ 

বড়দিনের উৎসব নয়, কোন শুভ অনুষ্ঠান নয় | ওয়েস্ট মিনিস্টার আাবিতে 
প্রথম হয়েছিল এওওয়ার্ড দ্রি কনফেসারের আন্তো্টিক্রিয়ার উত্সব । আর তার 
সমাধির পাশেই ঘোরতর মছ্যপ এবং অকর্মণ্য তার বৈমাত্রেয় ভাই হ্যারজ্ডের মাথায় 
পরিয়ে দেওয়া হলো ইংল্যাণ্ডের নৃপতির রাজমুকুট | 

এসে পড়ল ১০৬৬ সাল । নরম্যাণ্ডি থেকে বিপুল সেনাবাহিনী নিয়ে ঘোড়। 
ছুটিয়ে এলেন রণনিপুণ উইলিয়ম দি কংকারার | মাত্র সাড়ে সাত ঘণ্টা অবিরাম 
যুদ্ধ করে হ্যারন্ডকে পরাস্ত করলেন । আর তারপরেই বুটেনের জনসাধারণকে 
খুশী করার জন্য লগ্ডন থেকে সমাধি আচ্ছাদনের জন্ত মনোরম কারুকার্যশোভিত্ত 
এক মহার্ঘ বস্ত্র এনে স্থন্দর করে ঢেকে দিলেন এডওয়ার্ড দি কনফেসারের কবর । 
পরক্ষণেই সদস্ত ঘোষণা করলেন-__এইখানে এই ওয়েস্টমিনিস্টার আযবিতে এক্ষনি 
__এই মুহুত্ে হবে তার অভিষেক | 

ওয়েস্টমিনিস্টার আযাবির হাজার বছরের ইতিহাসে সে এক ভয়ানক সন্ধিক্ষণ। 
গীর্জার বাইরে প্রতীক্ষা করছে নরম্যাপ্তির সেনাবাহিনী | তাদের চোখে মুখে 
যুদ্ধজয়ের উল্লাস । ভেতরে ম্লান বিষপ্ন মুখে দাড়িয়ে আছে শ্যাকসন বা ইংরেজ 
সৈনিকরা । তারা সমবেত কণে প্রতিবাদ করে বলল-_-আমরা নরম্যা পির 
উইলিয়ামকে কিছুতেই রাজা বলে স্বীকার করবো না। 

পরিস্থিতি আয়ত্বের বাইরে চলে যায় দেখে এগিয়ে এলেন ছুই বিবদমান দলের 
দুই বিশপ। একদিকে দাড়ালেন নরম্যাপ্ডির বিশপ গডফ্রে আর একদিকে ইংরেজ- 
দের আর্চবিশপ অলভারড । তাঁর হাতে বাইজ্যান্টাইন শিল্পশৈলীতে তৈরি মোনার 
রাজমূকুট | তাঁদের ঠিক মাঝখানে এসে দাড়ালেন বিশালদেহী উইলিয়ম দি 
কংকারার । 

তোমরা পরিষ্কার করে বলো, নরম্যাপ্ডির বিশপ প্রথমে ফরাসী ভাষায় চিৎকার 
করে ভেতরের এবং বাইরের অপেক্ষমান ছুই দলেরই সৈনিকদের প্রশ্ন করলেন, 
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তোমরা কি চাও না উইলিয়ম ইংল্যাণ্ডের রাজ! হোক ? 

না না, __কিছুতেই না, ইংরেজর! কিছু ন! বুঝেই চিৎকার করে উঠপ। 

এইবার ইংরেজী ভাষায় প্রশ্ন রাখলেন ইংল্যাণ্ডের আর্চবিশপ অলডারড-_ 
তোমরা কি সতাই চাও না, নরম্যাপ্তডির এই তরুণ তোমাদের রাজ হোক? 

অসম্ভব-_অসম্ভব ! আমরা ওকে রাজা বলে স্বীকার করবে৷ না__আরো 
জোরে আরো ক্রুদ্ধ হয়ে সমন্বরে বলল ইংরেজরা ৷ তাদের সমবেত প্রচণ্ড বিক্ষন্ 
ক্ম্বর আছডে পল আযাবির পাথরের দেওয়ালে দেওয়ালে । 

এই গোলমালের আওয়াজ শুনে বাইরে থেকে নরম্যানরা মনে করল, নিশ্চয়ই 
যুদ্ধ স্তর হয়ে গেছে! সঙ্গে সঙ্গে নিদারুণ আক্রোশে চার্চের কাছে কয়েকটি 
বাডিতেই আগুন ধরিয়ে পুডিয়ে ফেলল | মার মার করে ছুটে এল ইংরেজ 
সৈম্তরা ৷ তাদের ওপরে ঝাঁপিয়ে পল নরম্যাত্ডির সেনাবাহিনী | 

শুরু হলে তুমুল যুদ্ধ । অনিবার্ধ মৃত্ার ইঙ্গিত দিয়ে সৈন্যর্দের হাতে হাতে 
ঝিলিক দিয়ে উঠল তলোয়ার । অস্ত্রের ঝনঝনানিতে, যোদ্ধাদের হুঙ্কারে, 
আহতদের করুণ আত্তনাদে যেন মহাপ্রলয় নেমে এল । 

অনেক ইংরেজ সৈন্য নিহত হলো । ভয়ে পালিয়ে গেল স্যাকদনের অবশিষ্ট 
মুষ্টিমেয় যোদ্ধারা । শান্তি নেমে এল আবিতে | শ্বশানের শাস্তি ! 

মেই জনশূন্য চার্চ দাভিয়ে নরম্যাণ্ডির উইলিয়ম শপথ আবৃত্তি করলেন আর 
ইয়র্কের তথা ইংল্যাণ্ডের আর্চৰিশপ অলডারভ তার মাথায় পরিয়ে দ্দিলেন 
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এই অভিষেক ইংল্যাণ্ডের এই করোনেশানের উৎসবকে কেন্দ্র করেই হাজার 
বছরের প্রাচীন এই গীর্জার পাথরে পাথরে যেমন কত যুদ্ধ, কত রক্তপাত, কত 
অন্তো্িক্রিয়ার উত্সবের নিঃশব' কলরোল মূছিত হয়ে রয়েছে তেমনি আছে অনেক 
কৌতুককর ঘটনার ন্থৃতিও । 

প্রথম জর্জ ছিলেন জার্মান । ১লা আগস্ট ১৭১৪ খুষ্টাবে তিনি ইংল্যাণ্ডের 
সিংহাসনে অধিষ্িত হয়েছিলেন । কিন্তু ইংল্যাণ্ডের রাজা হলে কি হবে-_-এক বর্ণও 
ইংরেজী বলতে পারতেন না। আবার তার ইংরেজ পারিষদরা কেউই জার্মান 
জানতেন না । তাই বাধ্য হয়ে হিজ একসেলেন্সী বক্তৃতা শুরু করলেন ল্যাটিনে । 
আর সঙ্গে সঙ্গে ওয়েস্টমিনিস্টার আবির সেই বিশাল করোনেশান হলের 
শেষপ্রাস্ত থেকে দর্শকদের প্রবল গুঞ্ন উঠগ-_ভেরি ব্যাড ল্যাছুয়েজ-_তেরি 
ব্যাড ল্যাঙ্গুয়েজ ! 
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জর্জ দি ফোরথ বা চতুর্থ জর্জ মাথায় পরতেন কিন্ুতকিমাকার একটা পরচুল! । 
তার ওপরে পরতেন পাখির পালকের টুপি। দূর থেকে তাকে মনে হতো ঠিক 
একটা হাতী ৷ স্কুলের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা দূর থেকে চিৎকার করে বলে 
উঠতো-_এ দেখ-_হাতী যাচ্ছে__-হাতী যাচ্ছে রে-_ 

কিন্ত তাদের কথায় কোন ভ্রক্ষেপই করতেন না তিনি । অভিষেকের দিন 
সেই অদ্ভুত পরচুলার ওপরে পালকের টুপি এবং সেই টুপির ওপরে সেই বাইজ্যা- 
ণ্টাইন রাজমুকুট চাপিয়ে দিবা সিংহাসনে বসে গেলেন চতুর্থ জর্জ । 

লে।দন ছিল প্রচণ্ড গরম। সভার কাজ শুক হওয়ার আগেই দরদর করে 
ঘামতে শুরু করলেন তরুণ নুপতি | পরচুলার নিচে মাথার ভেতরে বুর বুর করতে 
লাগল । সর্বনাশ । করোনেশানের হাজাবে। রিচুয়্যালসের ( ক্রিয়ানগ্রান ) ঝামেলা 
ঝক্ধি সামলে এতক্ষণ থাকবেন কি করে? 

ভেতরে যেমন, বাইরে ওয়েস্টমিনিস্টার আবির মেন গেটেও তেমনি আর 
এক বিপদ বেধে গেল । দ্বাবরক্ষীর! এক স্থন্দরী তরুণীকে আটকে দিল। লেই 
ঝূলী মাথা উচু করে কোনদিকে না তাকিয়ে হনহন করে ভেতরে করোনেশান 
হলে ঘাচ্ছিলেন। 

ভেতরে যাবেন না মাডাম__ 

প্রহরীদের কথা যেন শুনতেই পেলেন না৷ সেই স্বুন্দরী*। কে জানে, কিসের 
গরবে গরবিনী তাদের দিকে একটা তাচ্ছিল্যের দৃষ্টি ছুঁডে দিয়ে আবার ভেতরে 
যেতে উদ্যত হলেন | 

কি করছেন ম্যাডাম কেন যাচ্ছেন আপনাব টিকিট কই? 

টিকিট ! ক্রদ্ধ লাপিনীর মত দুলে উঠল তার দীঘল দেহটা । দাতে দাত 
চেপে ধরে প্রতোকটি কথা কেটে কেটে বলল, কার সঙ্গে কথ! বলছেন জানেন? 

আপনি যেই হন গেটপাস না থাকলে যেতে পারবেন ন! ম্যাডাম । 

আমি তোমাদের রাজ! জর্জ দি ফোরথের ওয়াইফ-__ক্যারোলিনা__ 

আপনাকে বিশ্বাস ক্বো কি করে? 

কী! তীব্র ক্রোধে তার বাক রোধ হয়ে গেল। লজ্জায় অপমানে জর্জরিত 
হয়ে আগুনে পোড়া সাপের মত ছটফট করতে করতে ফিরে গেলেন তিনি । আর 
একবারও আবির দিকে ফিরে তাকালেন না । 

ওদিকে করোনেশান হলের ভেতরের অবস্থা আরও লসঙ্গীন | ঘন ঘন রুমাল 
দিয়ে ঘাম মুছছেন জর্জ । তার রুমালটা ভিজে সপসপে হয়ে উঠল। টেনে নিলেন 
আর্চবিশপের রুমাল। সেটাও দ্বেখতে দেখতে ভিজে উঠল । জর্জের মনে হলো_ 
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হনে হলো যেন তার সার! দেহে কে যেন আগুনের ফুলকি ছিটিয়ে দ্িন্নেছে । 
শেষ পর্যন্ত আর পারলেন না। 

সত ছেড়ে ছুটে বেরিয়ে গেলেন। আর্চবিশপের খাস কামরায় গিয়ে নিজেকে 
সম্পূর্ণ নয় করে তবে স্বস্তি পেলেন । এদব ১৮২ লালের কথ!। 

আরো কত মজার টুকরো! টুকরো ঘটনা! যে আছে ব্রিটেনের করোনেশান 
উৎসবের ইতিহাসে । আর লে সবের নীরব সাক্ষী হলো-_এই ওয়েস্টমিনিস্টার 
আবি! 

ষষ্ঠ হেনরী রাজ] হলেন । কিন্তু সমস্যা হলে! তিনি সিংহাসনে বসবেন কি 
করে» কেমন করে শপথ নেবেন। কেমন করে অতবড় ভারি মুকুট মাথায় 
পরবেন । কেন? তার বয়স যে মাত্র ন মাস। 

হোক শিশু। রাজা তো। সিংহাসনে তাকে বসতেই হবে । মুকুটও পরনে 
হবে। রায় দিল করোনেশান কাউদ্সিস__অভিষেকের ক্রিয়ানুষ্ঠানের প্রতিটি পর্যায় 
নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতেই হবে । অতএব-_- 

নার্সের কোলে বসলেন যষ্ঠ হেনরী । তার মাথার অনেক ওপরে আলগোছে 
মুকুটটা ধরে থাকলেন ধাত্রী | তিনিই নৃপতির হুয়ে শপথ নিলেন । এবং কোলে 
বসে বসেই করোনেশান কাউন্সিলের সভা পরিচালনা করলেন । আর তার 
পরদিনই মার কোলে: চেপে পার্লামেন্টের উদ্বোধন করলেন । 

করোনেশানের প্রেয়ার ব' প্রার্থনার কথাগুলে। এত বেশি যে দীর্ঘ সময় ধরে 
পড়লেও কিছুতেই শেষ আর হুতে চায় না। সেই প্রার্থনার ধকল সহ করতে 
পারপেন না দ্বিতীয় রিচার্ড ( ১৩৭৭ খ্রীঃ )। প্রেয়ার বলতে বলতে অজ্ঞান হয়ে 
গেলেন । তার পায়ের এক পাটি স্যাণ্ডেনও খোয়৷ গেল । কয়েক বছর পরে তাকে 
রক্তবর্ণ ভেলভেটের ওপর মুক্তো বসানো আর এক জোড়া স্তাণ্ডেল দেওয়া 
হয়েছিল। 

তিনি ছিলেন আড়ম্বড়গ্রিয় বিলাসী নৃপতি । হুকুম দিয়েছিলেন, তার রাজ- 
প্রাসাদের উদ্যানের সমস্ত ঝরনায় জলের ব্দলে থাকবে মদ । স্গন্ধী মদের 
ফোয়ারায় চারিদিক :প্লাবিত হবে। বাতাস ভারি হয়ে উঠবে তীব্র ঝবাঝালো 
স্থবামে আর তার নাইট কি ডিউকর]। সেই মদদে নান করে পশমী চাদর দিয়ে 
গা মুছবে কিন্তু তীর সব রাজকীয় বিলাসীতাই স্বপ্ন হয়ে গেল। রিচার্ড 
নিংহাসনচ্যুত হলেন 1 

আবার কোন রকম জ'ণক-জমক কি বাড়াবাড়ি পছন্দ করতেন না ইংল্যান্ডের 
্ব্যুগ খ্যাত! রাণী প্রথম এলিজাবেথ । কোন রক কুসংস্কারই মানতে চাইতেন 
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না। ১৫৫৮ খৃষ্টাব্দে তার অভিষেকের সময় এই ওয়েস্টমিনিস্টার আবিতে এসে 
ঘোষণা করলেন-_মন্ত্রপূত পবিত্র জলে (জর্ডনের 5015 4৪০7) এবং অভিষিক্ত 
করার তেলে (৪0011617% ০11) ভয়ানক তুর্গন্ধ । সেসব যেন আমাকে না দেওয়া 
হয়--আমি মাখতে পারবো নী 

তার অদ্ভুত মন্তব্য শুনে আর্চবিশপ অফ ক্যান্টারবেরি বিশ্মিত হলেন । খুব 
নত কিন্ত কঠোরম্বরে বললেন, তা হয় না, হার একসেলেন্সা । 'ভাহলে যে 
করোনেশানই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে__ 

সিংহাসনে বসতে গিয়ে স্য়া্ট বংশের দ্বিতীয্ব নুপতি প্রথম চার্লসের 
( ১৬২৫-১৬৪৯ ) সোনার পায়রার বাদিকের ডানাটা হঠাৎ ভেছে [গয়েছিল। 
সমাট শিউরে উঠলেন-__ভয়ক্কন কোন অমঙ্গলের ইঙ্গিত । বিচলিত হয়ে হুকুম 
জারী করলেন__এখুনি জোড' লাগিয়ে দাও ডানা 

কিন্তু সেটা তো সম্ভব নয়। পাখিটা সরিয়ে নিয়ে [গয়ে চুপচাপ আর একটি 
সোনার পায়রা তাকে দেওয়া হলো । কোন ক্রটি থাক চলবে ন' করোনেশনের 
উৎসবে । 

এই প্রথম চালের পুত্র দ্বিতীয় চালসের অভিষেকের উৎসব ইংল্যাণ্ডের 
সমস্ত উৎসবের ভেতরে বিশেষ জাকজমকপূর্ণ এবং বর্ণাঢ্য হয়েছিল । ১৬৬১ 
খ্ীস্টাব্দের এগ্রল মাসে অভিষেকের দিনে এঁতিহাসিক গীর্জা আযাবির প্রতিটি 
হলঘরের মেঝে রক্তবর্ণ কার্পেটে আবৃত করা হয়েছিল । "আর প্রত্যেকটি প্রকোষ্ঠের 
দেওয়ালে দেওয়ালে ছিল উজ্জ্বল নীলাভ বন্ত্রসস্তারের মনোরম আবরণ । গীর্জার 
জানলাগুলোর বহু বছরের মলিন ও দাগেধরা কাচের বদলে রটবেরঙের নৃতন 
কাচ বসিয়ে দেওয়া হলো । 

সেদ্দিন স্থপ্রাচীন কালের এই চার্চ ওয়েস্টমিনিস্টার আবিকে মনে হচ্ছিল 
যেন মধুর এক ন্বপ্লের একটুকরো রডীন ছবি । শুধু লগ্ডন নয়, মশ্গ্র বূটেনের 
ধর্মযাজকরা যে যেখানে আছেন পরলেন সোনার টুপি । এই অভিষেকের 
উৎসবকেই আরে! জোরালো! আরো! বর্ণময় করার জন্যই বুটেনের প্রতিটি প্রেক্ষা- 
গৃহের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হলো । বন্ধ করে দেওয়। হলো এমন কি ক্রিসমাসের 
উৎসব উপলক্ষে গীর্জায় গীর্জায় সম্মিলিত সঙ্গীত। যখন রাজ্য জুড়ে বিশপরা। 
সোনার ট্রপি মাথায় দিয়ে হীরে আর মুক্তোখচিত রক্তরঙের ভেলভেটের 
জৌোববা পরে অভিষেকের উৎসবে যোগদানের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা 
করছে, যখন করোনেশান কাউন্সিলের মহামান্য সভ্যবৃন্দ লগ্ুনের বিশিষ্ট 
নাগরিকরা এবং পৃথিবীর দেশদেশাস্তরের রাজদূতরা আযাবির হলঘরে একটি 
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রাণী-_-৩ 


ভালে! আসন সংগ্রহের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন ঠিক তখুনি_- 

তখুনি রাত্রিশেষের অন্ধকারে, সেই ক্রান্মমুহূর্তে দ্বিতীয় চার্লসের নির্দেশে 
এমন একটা বীভৎস আর ভয়াবহ কাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল আর তার ফলেই 
রাজ্যাভিষেকের উত্সব ষোলকলায় পূর্ণ হয়ে উঠেছিল । 

এই অভিষেক উৎসবের শুভদিনটিই ছিল প্রথম চালসের মৃত্যুবাষিকীর দিন | 
ইংল্যাণ্ডের প্রখ্যাত জননায়ক এবং প্রথম কমনওয়েলথের* প্রতিষ্ঠাতা অলিভার 
ভ্রমোওয়েলের ( ১৬৫৩-১৬৫৮ ) নির্দেশেই প্রথম চার্লসের ফাসী হয়েছিল । 

ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে শ্্দীর্ঘ তিন বছর পরে পুত্রের মনে ক্রমোওয়েলের 
বিরুদ্ধে পু্তীভূত বিদ্বেষ আর আক্রোশের সেই বারুদের স্তুপে অগ্নিসংযোগ ঘটল । 
দ্বিতীয় চালসের হুকুমে আযাবির পবিত্র সমাধিভূমির কবর থেকে ক্রমোওয়েলের 
বিকৃত-গলিত শবদেহ তুলে নিয়ে আসা হলো । জনাকাঁণ টাইবার্ণের মোড়ে 
টাঙিয়ে রাখা! হলে কিছুকাল সেই বডি। তারপরে সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে 
ক্রমোওয়েলের মুণ্ুটা কেটে তীক্ষধার শুলে বিদ্ধ করে ওরয়েস্টামনিম্টার আবির 
প্রধান তোরণের ওপরে পুতে রাখা হলো। তার চারিদিকে চারটি জলন্ত 
মশাল দাউ দাউ করে জলতে লাগল । ইতিহাসে আছে__-070775/611,১ 
0০০০9101959 090 ৬/4১ ৫05 810 (017) 1015 ০9109 /৯০০০১ 618৬০ 
8190 1101105 80 190011) 2190 1715 17620 101770960 ৪10 ১11০1 090 &. 
50116 ৪০০৮০ ড/531017156 17211... 

শুরু হলো অভিষেক উৎসব । আশ্চর্য আর অভিনব সেই উৎসবে একটি 
ভালো আমনের জন্য দর্শকদের ভেতরে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল । তারপরেই প্রিন্স 
ফিলিপের জীবনীকার ডেনিস জুড্ডা জানিয়েছেন দ্বিতীয় চার্লসের সেই 
করোনেশান সেরিমনির প্রত্যক্ষদরশী ছিলেন আরোলিন স্কট (£10110৩ 9০০৫) 
তিনি তাঁর ছ মাসের পুরনো! ভেলভেটের কোর্ট পরে সেই উত্পবে যোগ 
দিয়েছিলেন । 

এইসধ বিবরণ দিয়ে তিনি আক্ষেপ করে বলেছিলেন ১০৬৫ খুষ্টাব্ৰ থেকে 
এঁতিহাসিক -ওয়েস্টমিনিস্টার আযবিতে অনুষ্ঠিত প্রতিটি অভিষেকের উৎসবের 
পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দেওয়া একেবারেই অসম্ভব-_-] %/25 17109531010 (0 79186 
006 51015 ০01 68০1) 2170 ০৬০1 00910178010 091610017% 17910 ৫1 


4১৮৮০ তবুও আছে-__আরো! আছে-_জানিয়েছেন ডেনিস জুড্ডা__ইংল্যাণ্ডের 








*ইংল্যাণ্ডের অবিচ্ছিন্ন রাজতন্ত্রকে বিলুপ্ত করে গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করা 
হয়েছিল । সেই সাময়িক কমনওয়েলথের রূপকার ছিলেন অলিভার ক্রমোওয়েল । 
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রাজতন্ত্রের বহু প্রাচীন ও অভিনব প্রথা-_এই করোনেশানের ইতিহাসে আছে 
আরও অনেক ঘটন৷ | সেসব যেমন বিচিত্র তেমনি কৌতুককর-_ 

খুব ধুমধাম করে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার অভিষেক উৎসব চলছে। কিন্ত 
একটা মুশকিল হলো) বুডে ন্মার্চবিশপ যেমন চোখে ভালে। দেখে না, তেমনি 
কানেও কম শোনেন । একসঙ্গে বাইবেলের তিন-চারটে পাতা উল্টে উদ্টে দিয়ে 
কোন রকমে প্রেযারটা শেষ করে দিয়েই ছুটলেন সেই ঘরে যেখানে স্যাওুইচ 
আপ কেক স্তুপ করা ছিল । 

হাউস অফ কমন্সের এক বুদ্ধ সভা তডিঘডভি করে খেতে যেতেই লম্বা 
গাউন পায়ে বেধে গিয়ে িডি দিয়ে গড়িয়ে পড়ে গেলেন । শেষ পর্বস্ত ছুটে গিয়ে 
রাণাকেই টেনে তুলতে হয়েছিল সেই বৃদ্ধকে । তাই আক্ষেপ করে ভিক্টোরিয়া 
বলেছিলেন-_-করোনেশানের বীতিমত একটা মহড। হওয়া উচিত-__-৬/০ ৪8217 
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এই পঘন্ত বলেই প্রিন্স ফিলিপের জীবনবৃত্তান্তের প্রসঙ্গে ফিরে এসে ডেনিস 
জানিয়ছেন__কিন্তু কোন রকম অঘটনই ঘটল না রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথের 
অভিষেক উৎসবে । বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পর হাজার হাঞ্জার বছরের এঁতিহাকে 
অন্রপরণ করে এক হাতে সোনার পাখ আর এক হাতে বাজদওড নিয়ে প্রাচীন 
সেই সিংহাসনে বসলেন ডিউক অফ এডিনবরার পরম জ্েহের *পত্বী এবং বালাসথী | 
কুইন এলিজাবেথ দি সেকেওড। 


“সেইদিন থেকে আমি হয়ে গেলাম কুইন্স কনসট, বলেছেন (প্রন্প ফিলিপ । 
তার পরেই আবার ডেনিস সাহেব মন্তব্য করেছেন__ 

হয়তো ডিউক অফ এডিনবরা তার বড আদরের লিল্লিবেটকে মম্রাজ্জীর 
রাজকীয় বেশে দেখেই প্রায় এক যুগেরও কিছু আগে তাদের প্রথম পরিচয় 
থেকে প্রণয়ের আনন্দটলোমলে। সেই উত্তীল দিনগুলোর স্মৃতি রোমস্থন করেছেন। 

এই অঘটনটি ঘটেছিল সেই ডাটমাউথের রয্যাল নেভি কলেজে । ছোটমাম। 
লর্ড মাউণ্টব্যাটেন তো আমাকে একদিন ডেকে বললেন__তুমি বোধহয় জানো 
কলেজে চিকেন পক্স আর মামস হচ্ছে দেখে ছুই রাজকুমারী আর তাদের 
গভরনেস মিন ক্রফোর্ডকে আলার্দা একটা বাড়িতে রাখা হয়েছে । সেখানে 
তোমাকে তার্দের দেখাশোনা করতে হবে। 

ছোটমামা তখন ছিলেন হিজ একসেলেন্দী কিং ষষ্ঠ জর্জের আযাডিকং-_তিনি 
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রয়্যাল ক্যামিলির ভেতরের অনেক খবরই রাখতেন । তাই তিনি আমাকে এই 
দায়িত্ব দিয়েই গলাটা" একটু নামিয়ে চাপা গলায় বলেছিলেন, মনে রেখ বড় 
রাজকুমারী প্রিন্সেন এলিজাবেথ কিন্তু ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনের ভাবী উত্তরা- 
ধিকারীণী । একটু থেমে কি ভেবে আবার বলেছিলেন, এমন কিছু করো না, 
যাতে আমার সম্মান ন্ট হয়-_এসব বলেই তিনি নেই বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তাদের 
সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন । 

বড় রাজকুমারীকে দেখেই আমার মনে হয়েছিল যেন মুঠো মুঠো জ্যোত্সসা 
দিয়ে গড়া রাজকুমারীর ক্ষীণতন্বী দেহ। কেমন শাস্ত কমনীয় স্থভৌল মুখগ্র৷ । 
বড় বড় নীল ছুটো চোখে হামি ঝিকমিক করছে । 

রাজার মেয়ে । কিন্তু এতটুকু অহমিকা নেই বলেই মনে হলো । আর ছোট 
বোন মারগারেট তো আরও বেশি হাসিখুশি উচ্ছল প্রকৃতির । সে তখুনি একটা 
অদ্ভুত কাণ্ড করে বসল । 

আমার হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেল বাগানে । সেখানে নান। 
রঙের ডালিয়া আর ক্রিসান্থিয়ামের সমারোহ । ফুলে ফুলে রঙবেরঙের প্রজাপতি 
উড়ছে । সে আদুরে মেয়ের মত বলল-_-আমাকে কয়েকটা প্রজাপতি ধরে দেবে ? 

আমি তথুনি দৌড়ে দৌড়ে কখনও বা ফুলের গাছের নীচে হামাপ্তাড দয়ে 
বেশ কয়েকটি গ্রজাপতি ধরে ফেললাম । 

_ ইস তুমি তো সাংঘাতিক জোরে দৌড়াতে পারো? হাসতে হাসতে বললেন 
রাজকুমারীদের ন্যানসি ( গণভরনেস বা আয়া )। 

আমি রয়্যাল নেভি ৰেন্ট ক্যাডেট ম্যাডাম-_বিনীতভাবে বললাম । 

ওর] সবাই বেশ খোলামেল! আর সরল । অতএব আমারও জডতা কেটে 
গেল। আমরা কখনও বাগানে বেড়াতাম । কখনও বা টেনিস খেলতাম | এই 
টেনিস খেলতে গিয়েই মজা হতো। যতবার ব্ল কোটের চৌহদ্দির বাইরে 
ফুলগাছের ঝোপের দিকে চলে যেত ততবারই আমি হাইজাম্প দিয়ে নেট 
পেরিয়ে ছুটে গিয়ে বল নিয়ে আসতাম । আর আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠতো 
আলেকজান্দ্রা মেরী বা রাজকুমারী এলিজাবেথ । উচ্ছৃসিত হয়ে বলতো ক্রদোডকে, 
দেখছো ন্যানসি, ফিলিপ কী দারুণ হাইজাম্প দিতে পারে ! 

আমার তখন কতই বা বয়স । আঠারো-ঠাটারো৷ হবে । তেমন কিছু বুঝতে 
পারিনি । তবে লক্ষ্য করেছিলাম আমার চওড়া বুক, রীতিমত নিয়মিত এক্সার- 
সাইজ কর! পেটানো চেহার়াটার দ্বিকে কেমন বিচিত্র আর অপলক চোখে 
তাকিয়ে থাকতো! এলিজাবেথ । এক একদিন কোন কারণে যেতে দেবি হলে 
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অভিমানে ভারী হয়ে উঠতে! আলেকজান্দ্রার মুখখানা ।” 


ডিউক অফ এডিনবরার লেই কৈশোর প্রেমের লীলাখেলার এই পর্ব প্রসঙ্গে 
ভেনিস জুড্ডা জানিয়েছেন, মিস ক্রফোড তার সহজাত নারীন্থলভ অন্তর্টি দিয়ে 
বুঝতে পেরেছিলেন স্ক্যা্ডিনেভিয়ার জলদস্থ্যর বা ভিকিংদের মত দীর্ঘ বলিষ্ঠ 
চেহারা, সোনালী চুল, খড্গের মত ধারালো নাক আর তীন্ষু ছুটো নীলাভ 
চোখের এই গ্রীক যুবক কিন্তু লিল্লিবেটের মনে ছাপ ফেলেছে__1178/ 2111)9150 
09৮ 111১6 ৪ ৬10101)0 ৬101) 51091010806 21700 101610109 01019 ০69 
17910115 01216 10019995102. 010. 13 6৪7 ০10 14111900"", 

'আরও বলেছেন মিস ক্রফোর্ভ__একদ্দিন তো [লল্লিবেট মুখ ফুটে বলেই ফেলল, 
ফিলিপ কী ভাল-__কী নম্র ব্যবহার-_তাই না ন্যানসী? 

আবার ডাটমাউথের সেই মধুর দিনগুলোর স্বতি নিয়ে মনের ভেতরে 
নাডাচাডা করতে করতেই ফিলিপ বলেছেন একদিন তো বড় হলঘরের বারান্দায় 
উঠতে স্পঃ শুনতে পেলাম মিস ক্রফোর্ডের গলা__ লিল্লিবেট--ও যে তোমার মন 
টানবে_-তা আম ওকে প্রথমে দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম--কিছুক্ষণ থেমে 
আবার বললেন, হবে না, আপোলোর মত য সুন্দর চেহারা 

ডিউক অক এডিনবরার এই কথার ্ুত্র ধরেই ডেনিস ভুড্ডা জানিয়েছেন__ 
রীতিমত চমকে উঠেছিলেন ফিলিপ । কার কথা বলছেন মিস ক্রফোর্ড । তারপরেও 
স্পষ্টই তার কানে এসেছিল রাজকুমারীর নরম মেছুর শিগ্ধ কঠস্বর__ন্যানসি-__ 
ধিশলপকে আমার ভীষণ__ভীষণ ভাল লাগছে--7০৬--চ০৮ ৪০০৫ 1)6 19. 
1 1115৩ 10] ৬6191010101) 

খেলাধুলোয় চৌকশ । দুর্ধর্ষ স্পো্টসম্যান হলে কি হয়, রাজকুমারীর মুখে 
তার সম্বন্ধে এসব কথা শুনে সেদিন দারুণ উত্তেজনা আর ভয়ের শিহরণে 
বিপষস্ত হয়ে গিয়েছিল ফিলিপের চেতনা । আর সেখানে দাড়াতে পারেননি । 
উধ্বশ্বাসে ছুটতে শুরু করেছিলেন ক্যাডেটদের হোস্টেলের দিকে । 


এইখানেই বলা দরকার মানুষের জীবনের কোন ঘটনাই কিন্তু আকন্বিক নয়। 
যা ঘটে তার কোন স্বত্র বা কারণ লুকিয়ে থাকে দর অতীতের ঘন অন্ধকারে । 
সেই ছুনীরক্ষ্য অতীতের সঙ্গে বর্তমানের এবং অনাগত ভবিষ্যতের একটি আদৃশ্ 
কিন্তু অট্রট থেগম্থত্রে থাকে | আর সেই জন্যেই নরনারাঁর জীবননাটোর প্রত্যেকটি 
ঘটনার তেতরেই একট ধারাবাহিকতার আভাস স্পষ্ট হয়ে ওঠে । 
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১৯২৬ সালের ২১শে এপ্রিল বুধবার রান্তির শেষ প্রহরে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন 
রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথ । সঙ্গে সঙ্গে উইওসর প্রাসাদে তখনকার মহামান্য সম্রাট 
পঞ্চম জর্জ ও সম্রাজ্জী মেরীর ঘুম ভাঙিয়ে জানানে! হয়েছিল সেই শুভ সংবাদ । 
দুজনেই উল্ললিত হয়ে উঠেছিলেন । হার একসেলেন্সী মেরী তার ডায়েরীতে 
লিখে রেখেছিলেন সেদিনের বর্ণোজ্জল অন্ভূতির কথা । কিন্তু যদি দূর ভবিষ্যৎ 
দেখতে পেতেন জানতে পারতেন তার এই নাতনী একদিন ইংল্যাণ্ডের অধিশ্বরী 
হবে তাহলে তার আনন্দ ও উচ্ছ্বাস অনেক গুণ বেশি বেডে যেত। কিন্তু এখন 
থাক সেসব প্রসঙ্গ-_ 

সম্রাজ্ঞী মেরীর মতই সম্রাট পঞ্চম জর্জও আনন্দে একেবারে মত্ত হয়ে ব্যবস্থা 
করে ফেললেন একটা ভোজসভার | সেই পার্টিতে তার আত্মীয় বন্ধুবান্ধব যে 
যেখানে আছে নিমন্ত্রণ করলেন । 

উইগুসর রাজপ্রাসাদের ঘন সবুজ ঘাসে আচ্ছন্ন লনে অপরাহ্লেব রোদ 
পড়েছে বাকা হয়ে। লনের ঠিক মাঝখানে দীর্ঘ মেগিগনির টেবিলে এক 
কোণে বসেছেন এক স্থুলাঙ্গী মহিলা | নিঃসন্দেহে ভয়ানক স্থন্দরী | কিন্ত কেমন 
স্নান আর বিষণ্ন মুখ । ভালা ভাষা ছুটো নীলাভ চোখে বাত্রি জাগবণের চঈহ্ন। 
তার পাশের টেবিলেই বসেছে একটা ফুলের মত স্বন্দর ফুটফুটে ছেলে । বছর 
চারেক বয়ল হবে। « 

টুকরো৷ টুকরো গল্প আবু হাসির সঙ্গে সঙ্গে থানাপিনা চলছে__ 

ট'্যা_টাযা_ত্যা_লনের পাশেই রাজপ্রানাদ্বরই আর একটি তিনতলার 
বাড়ির চিলাকুঠির ঘর থেকে হঠাৎ একটি শিশুর কান্নার তাক্ষ আওয়াজ ভেসে এল । 

ওই আমার নাতনী | অভ্যাগতদের কৌতুহলী চোখের দিকে তাকিয়ে হেসে 
হেসে বেশ গর্বের সঙ্গে বললেন সম্রাট পঞ্চম জজ | আর সকলেন মত সেই চার 
বছরের বালকও সেই ছাদের ওপরের ঘরের চিলাকুঠি বেবিকট বা নার্শারীর 
দিকে চোখ দুটো ছড়িয়ে দিল । তার সেই দুষ্টির স্যত্র ধরেই কি বিধাতা তাকে 
সেই সগ্ভজাত শিশুকন্যাটির সঙ্গে অচ্ছেছ্ট বন্ধনে আবদ্ধ করে দিয়োছলেন। 

এই বাপকই আজকের প্রিন্স ফিলিপ অফ গ্রীন বা ডিউক অফ এডিনবরা। 
আর তার মা প্রিন্মেন আ্যাণ্ড, বা ব্যাটেনবার্গেব আযলিস। তিনি গ্রীসের 
নির্বাসিত রাজকুমার আযাণ্তর স্ত্রী এবং লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের বোন । আর 
মহারাণী ভিক্টোরিয়ার দ্রিক থেকে তিনি সম্রাট ষষ্ঠ জর্জেরও বোন বলা ঘায়। 
তাই প্রি্দ ফিলিপ সেদিক থেকে রাণী এলিজাবেথের কাজিন ব্রাদার অর্থাৎ 


দুর সম্পর্কের ভাইও । 


৬৩৮ 


মনে হয় ভার্টমাউথের কিশোরী লিল্লিবেট আর ফিলিপের মাখামাখি দেখে 
এই পরিপ্রেক্ষিতেই মিস ক্রফোর্ড মন্তব্য করেছিলেন--আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ 


নেই রাজকুমারী এলিজাবেথ তার আঠারো বছরের সেই কাজিনটিকেই বিয়ে 
করতে মনস্থ করেছে_-11)6165 526105 11005 0০99০ 01180 10101100955 


11128061]) 06161101190 0 1702719 11 18 962 010 00815110. 


সেদিনের আরও কত কথা, কত মধুর এবং তিক্ত স্থৃতিই যে ভিড় করে আসে 
বাদ্ধকোর প্রান্তে এসে পৌছানো ডিউকেএ মনে-_তিনি নিজের মুখেই বলেছেন-_ 
ডাটমাউথেই হিজ একসেলেন্সী কিং জজ থাকতে থাকতেই একাদন মিস 
ক্রুফোর্ডের কাছেই গ]ও]স পেলাম__-আলেকজান্দ্রার সেই ভয়ানক সঙ্কল্পের__ 

বলছেন কি আপন, আম যে গ্রীসের এক হতভাগ্য নিরাসিত রাজকুমারের 
ছেলে । চাল নেই চুলো নেই । ছুনিয়ার দেশে দেশে ভেলে ভেসে বেডাই__ 
এসব কথাই তাকে বলতে চেয়েছিলাম কিন্তু-_ 

পারল'মন একটি কথাও বলতে পারলাম না। গলা শুকিয়ে কাঠ । মনে 
হলো আমার সারা শগ্ারে কে যেন অজস্র আগুনের ফুল।ক ছিটিয়ে দিয়েছে । 

তুমি এতো নার্ভাম হচ্ছো কেন ফিলিপ, আমার মাথায় হাত রেখে সম্সেহে 
বললেন মিস ক্রুফোর্ড, তাম কিচ্ছু ভেবে। না_ লিলিবেটে নিজেই ঠিজ একসে- 
লেন্সীকে সব বলবে__ 

হিজ একসেলেন্সী--কিং জর্জ দি সিক্সথ। সেই অস্বাভাবিক রাশভারী, 
নিয়মনিষ্ঠ মানুষটি, যি ন প্রথম মহাযুদ্ধে অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে রয়্যাল নেিতে 
এবং পরে রয়্যাল ন্যাভাল এয়ার ফোর্সেও কাজ করে।ছলেন । আজও ধার স্বভাবে, 
চালচলনে রণনিপুণ সৈনিকের দুঢ়তা__এই মানুষটিকে বলবে জেনে ভয়ে দুশ্চিন্তায় 
একেবারে ঝুঁকডে গিয়েছিলাম । 

ফিলিপের দুশ্চিন্তার কারণ ছিল বৈকি তার জীবনীকার ডেনিস জুড্ডা 
জানিয়েছেন__রাজকুমারীদের দেখাশোনার দায়িত্ব তাকে দয়েছিলেন তার মামা 
লর্ড মাউণ্টব্যাটেন। বাজার মেয়ের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ পেয়ে সে তা 
সঙ্গে প্রেম করছে জানতে পারলে তিনি কি ভাববেন? [কন্ত কেউ কি কখনও 
বিশ্বাম করবে, রাজার সেই ছুলালীই ভালবেসেছিল নিবাসিত এক রাজপুরুষের 
হতভাগ্য পুত্রকে, যর ভবিষ্ুৎ অনিশ্চয়তার অন্ধকারে ঢাকা ! 

ডিউক অফ এডিনবরার বাবা গ্রীসের প্রিন্স আগ, ।ছলেন ট্রেটর। 
দেশদ্রোহী | ১৯২২ সালের ডিসেম্বর মাসে হঠাৎ গ্রীস আর তুরস্কের ভেতবে যুদ্ধ 


৩৪ 


বেধে গিয়েছিল । দেই দুঃসময়ে আযাণ্ড, কোন সহযোগিতা তো৷ করলেনই না, 
উদ্টে শত্রর আক্রমণে বিপন্ন দেশের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করলেন । তীর এই 
আচরণে সার! দেশের মানুষ তার ওপরে বিরূপ হয়ে উঠল। প্রবল জনমতের 
চাপেই তাকে দেশ ছাড়তে হয়েছিল । সেই থেকে শুরু হয়েছিল তাদের যাযাবরের 
মত ভ্রামামান জীবন | কখনো! ফ্রান্স, কখনে! ইংল্যাণ্ড আবার কখনো জার্মানীতে 
ভেমে ভেলে বেড়িয়েছেন তার] । জ্যাঠামশাই, কাকা ইত্যাদি আত্মীয়ত্বজনদের 
দয়াদাক্ষিণ্যে দিন কাটাতে হয়েছিল তাদের । এই সময় দিন রাত অভাব অনটনের 
সঙ্গে লড়াই করতে করতে তার মা প্রিষ্সেস আ্যাণ্ড, মনের ভারসাম্য হারিয়ে 
ফেলেছিলেন । তার মাথার গোলমাল দেখা দিয়েছিল-_তীাদের অভিশঞ্ত 
পরিবারের এইসব দৈন্যের কথা তো তাদের দুর সম্পর্কের আত্মীয় ষষ্ঠ জর্জ বেশ 
ভালে! করেই জানেন । 

ফিলিপের এইসব দুশ্চিন্তা যে একেবারেই অমূলক নয়, তা বুঝতে পারা 
গিয়েছিল কিছুদ্দিন পরে । 

যখন রাজকুমারী আর ফিলিপের অন্ুরাগের কাহিনা লোকের মুখে মুখে 
ছড়িয়ে পড়তে লাগল, যখন রাজবাড়ির এই মুখরোচক রসাল ব্যাপারট! নিয়ে 
লোকে অত্যন্ত বিশ্রীভাবে বড্ড বেশি মাতামাতি করতে লাগল, সাংবাদিকের 
দল কাধে ক্যামেরা এবং হাতে নোটবুক নিয়ে রাজপ্রাসাদদের আনাচেকানাচে 
উকিঝুকি দিতে লাগল" তখন বাধ্য হয়েই এলিজাবেথ তার বাবাকে জানালেন 
তার সিদ্ধান্তের কথা । 

শুনেই বেঁকে বসলেন তিনি । মাত্র তের বছরে মেয়ে, সেকি তার মনকে 
বুঝতে পারে, জীবন সম্বন্ধে তার অভিজ্ঞতাই বা কতট্ুকু-_-৬%1)611701 9170 10109৬/ 
1061 71110. 119৬/ 17010] 61991151006 01 1116 5116 1795? 

আর তাছাড়া ছেলেট। দেখতে শুনতে বেশ ভালো হলে কি হবে! আভশগপ্ত 
বংশের ছেলে । মা! পাগল । বাবা ঘোরতর মছ্যপ। নামেই রাজপুত্র । কিন্ত 
ভাগ্যহত নির্বামিত রাজ্যহীন রাজার সন্তান । কোথাও নেই মাথা গৌঁজার 
আশ্রয় | এর হাতে কি করে তুলে দেবেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভাবী সম্রাজ্ঞী, তার 
আদরের দুলালী এলিজাবেথকে ? বললেন-_ব৩, 1071১0১3119, 

নিদারুণ সমস্যায় পড়ে গেলেন এলিজাবেথ । অপরিসীম শ্রদ্ধা আর ভালো- 
বাসার পাত্র তার পিতা ৷ কন্তার ভবিষ্যতের অমঙ্গলের আশঙ্কায় ব্যাকুল চিরন্তন 
পিতৃমন । আর একদিকে অনেক _অনেক গ্রীক্ম-বর্ধা-বসন্ত দিয়ে ঘেরা তার বনু- 
বিনিজ্দ রাত্রির দুর্মর স্বপ্র নিশিদিন প্রতিটি মুহুর্তে তার চেতনার ভেতবে নক্ষত্রের 


৪৪০ 


মত জলজল করে তার প্রদীপ্ধ মৃতি-_ সেই ফিলিপ । 

নীরব ও ব্যাকুল মিনতি নিয়ে দাড়ালেন মার কাছে। রাজমাতা৷ মেরী 
মুহুতের জন্য কেমন আনমনা হয়ে গেলেন । আর ঝডে। বাতাসে যেন ফর ফর 
করে উডে গেল-_অনেক- অনেকগুলো পৃষ্ঠা, চলে গেল তারই জীবনের একেবারে 
প্রথম অধ্যায়ে । 

ডালিং বার্টির ( কিং জর্জ দি সিকথ ) সঙ্গে তার বিয়েটাও তো লিল্লিবেটের 
মতই ছোটোখাটে৷ একট! গৃহযুদ্ধ । একটা সামাজিক বিপ্লব । 

যদিও তাদের স্ট্র্যাথমোরস পরিবার ছিলেন জমিদারের বংশ । প্রজার] যথেষ্ট 
মান্তগণ্য করতো । বাড়িতে লেখাপড়া ও গানবাজনার যথেষ্ট চর্চা ছিল। যতই 
থাকি | যতই জমিদার হোক না কেন। তারা ছিলেন নিছক গ্রামের মানুষ । 
তাই যখন তার] পাকাপাকি ভাবে লগডনে বাস করতে এস তখন শহরের কোন 
অভিজাত পরিবারই তাদের সঙ্গে সহজে মেলামেশা করতে চাইতো না । একটু 
যেন অবজ্ঞাই করতো৷ | একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন তাদের পাশের বাড়ির কাউন্টেস 
লিসেচ্গর ' অত মানীগ্রণা আভজাত গুরা। কিন্তু তাদের সঙ্গে বন্ধুর মত 
মেলামেশা করতেন । ভালবাসতেন তাদের । 

একাদন কাউণ্টেস তার মণ্টেগু হাউসের বাড়িতে একট! ভোজনভায় তাদের 
সপারবারে নিমন্ত্রণ করে বসলেন। এই পার্টিতে লগ্ডনের যত হোমডাচোমডা 
এমন কি রয়্যাল ফ্যামিলির লোকরা পর্যন্ত একেবারে ঝেঁটিয়ে এসেছিল | 

তনিও গিয়েছিলেন মায়ের হাত ধরবে গুটিগুটি 1 তাদের পাশে এসে বসলেন 
এমন এক দম্পতি ধাদের নিয়ে শুরু হয়ে গেল মুছু গুঞ্জন । আর সেই চাপা 
ফেপ।কসা শত ঝডের ভেতরে তার ম্পষ্ট কানে এল একটি কথা-_- 

"জ একসেলেন্সী কিং জজ দা ফফথ। 

০14 পাশের চেয়ারে বসলেন সম্রাজ্ঞী, আর ঠিক তার চেয়ারের হাতলে 
ভর দিয়ে দা।ডয়ে রইল খুব ফুটফুটে স্বন্দর আর ঝকঝকে স্মার্ট চেহারার একটি 
ছেলে । কতই ব। বয়েস হবে । সে তখন মাত্র পাচ বছরের মেয়ে আর ছেলেটি 
নয় ক দশ 

যাই ঠোক ছেলেটি বিস্থ তার সঙ্গে খুব ভাব জমিয়ে ফেলল । কি বলতে 
বশতে হঠাৎ থেমে গিয়ে হাততাল দিয়ে বলে উঠল-_-ওমা ! তুম চেী ্ল 
থাও ন।? 

না খাই না। আমার ভাপ লাগে না-_সে নম্র স্বরে বলে।ছল-__তুমি নেবে__ 
বলেই তার কেকের ওপর থেকে বুক্তবর্ণ কয়েকটি চেরীকফল ছেলেটিকে দিয়ে! ছল । 
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বাঃ ছুটিতে তো৷ বেশ ভাব জমে উঠেছে । ঠাট্টা করে বলেছিলেন কাউণ্টেস 
লিচেস্টার । 

সেদিন থেকেই কি যে হলো । তার মনের আয়নায় নিশিদিন জলজল করতে 
লাগল ছেলেটির ন্দর ধারালো মুখখানা | কিন্তু 

ছেলেটি তে! আর যে-সে নয়। রয়্যাল ফ্যামিলির ছেলে । তার ওপর আবার 
দস্তরমত সিংহাসনে আসীন রাজা পঞ্চম জর্জের ছেলে- বার্টি । যতই বাজার ছেলে 
হোক । রাজাবাডির বিধিনিষেধের বেডা ডিডিয়ে বার্টি কিন্ত যখন-তখন তাদের 
বাড়িতে চলে আসতো । আসতো তাদের লগ্ডনের কাছে ব্যালমোরের বাড়িতে, 
কখনো বা চলে যেত তাদের স্ট্র্যাথমোরদের কা্টিহাউসে | ব্যালমোরের ঝিলের 
ধারে গ্রামের বিশাল বাড়ির বাগানে পপলারবীথির ছায়।য় ছায়ায় তাদের প্রেম 
বন্লতার মতই পুষ্ট হয়ে উঠেছিল । কিন্তু 

ঝড় উঠল সেইদিন । সেদিনট1 তার জীবনের একটা রোমাঞ্চকর দন । স্পষ্ট 
মনে আছে তারিখটা । 

১৯২৩ সালের ১৩ই জান্গুয়ারা | কুসংস্কারে আচ্ছন্ন মানুষের কাছে 'দনটা 
নাকি অশুভ । কিন্তু ওসব ভ্রক্ষেপনা করে আকাশে কালো মেঘ, তুষারের ঝড 
মাথায় করে বার্টি নিজেই গাডি চালিয়ে চলে এসেছিল তাদের বাডি। আর 
একটুও ভনিত! না করে একেবারে সোজাস্থজি বাবা-মাকে তাকে বিয়ে করার 
প্রস্তাব দিয়েছিল । 

তারা খুশি হলেন? তীরা জানতেন তাদের মেয়ের জন্য বাটির মনে মাছে 
অগাধ তাঁলবাস।। ূ্‌ 


তারপরে বার্টির মুখেই শুনেছেন তিনি । অত্ন্ত রাশভারী কিন্তু কৌতুক্প্রিয় হাব 
পিতৃদেব সম্রাট পঞ্চম জর্জকে কথাটা বলতে অতান্ত ভয় পেয়েছিল । তার ওপর 
আবার বার্ট ছিল বেশ তোতলা। তাই নোটবুকে বেশ করে মনের কথাঢা গুছিয়ে 
লিখে তার বাবাকে দিয়েছিল । 

সম্াট পঞ্চম জর্জ নাকি অত্যান্ত গম্ভীর আর কঠোর হয়ে গিয়েছিলেন মুহুত্ের 
জন্য | ছেলেকে ডেকে বলেছিলেন-সে কি হে--ওরা যে “কমনার”। তুমি 
ঘে রয়্যাল ফ্যামিলির ছেলে । তুমি তো জানো রাজবংশের বিয়েমাদীর নিয়ম- 
কানুন কত কঠোর । 

কিন্তু অনেক বাধা, অনেক ঝড় পেরিয়ে আযালবার্ট বা ডিউক অফ ইয়ক ওরফে 
বার্টি তাকে বিয়ে করতে সমর্থ হয়েছিলেন । আর উল্টে দিয়েছিলেন বহু পুরনো! 
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আর অর্থহীন সেই প্রথা- রাজপরিবারের ছেলেদের ইউরোপের কোন অভিজাত 
রাজবংশের মেয়েকেই বিম্বে করতে হবে । ্‌ 

__কী এত ভাবছো মা? লিল্লিবেটের কথায় যেন চমকে ঘুম+থেকে জেগে 
উঠলেন রাজমাত৷ লেডী এলিজাবেথ বাউলস লিয়ন । 

ফিলিপ তো অত্যন্ত সাধারণ ঘরের ছেলে । বংশকৌলীন্য তেমন কিছু নেই-_ 
এসব কথা মেয়েকে বুঝিয়ে বলতে চেয়েছিলেন । কিন্তু কে যেন তার গলাটা চেপে 
ধরল। একটা কথাও বলতে পারলেন না । শুধু তার চোখ ফেটে জল এসে পডল । 

ডালিং মেরীর কান্না থরোথরো মৃতি, লিল্পিবেটের কঠিন অনমনীয় সক্কল্প 
দেখে এবং হয়তো বা নিজেরই বিয়েকে কেন্দ্র কার সেই আলোভনের কথা ভেবে 
শেষ পর্যন্ত রজি হলেন ষষ্ঠ জর্জ কিন্তু বললেন-_প্রজাদদের ভোট নাও ' তারা যা 
ব্লবে তাই হবে। 

সেই ব্যবস্থাই হলো । লগ্ডনের একটি বিখ্যাত সংবাদপত্র দায়িত্ব "নল এই 
কাজের | সেই ভোটের ফলাফলে দেখা গেল, রাজকুমারার পক্ষে মতামত 'দয়েছে 
শতকরা ৬৪ জন । ম্বাব অসম্মত শতকর।] ৩৬ জনও পরে তাদের মত বদলে ছিল। 
রাজা আর আপত্তি করতে পারলেন না । বরং একটু যেন বেশিই খুশি হয়োছলেন । 
অবশ্যই তার কারণ ছিল । 

ডেনিস সাহেব জানিয়েছেন ষষ্ঠ জজ ভয়ানক স্রিক্ট প্রিনসিপ্যালের লোক । 
জনসাধারণের ফিলিপ সম্বন্ধে ইমপ্রেসান কেমন যাচাই কপার জন্ত আবারু একট 
ভোট নিয়ে দেখলেন_-যত লোক রাণীকে কমনওয়েলথের সর্বময় কত্তা বলে মেনে 
নিতে রাজী তার চেয়ে অনেক-_অনেক বোশ লোক প্রিন্স ফিলিপকে কুইনস 
কনসট হিসেবে পেতে চায় । 

এই প্রসঙ্গে ডিউক অফ এডিনবরা পরে একসময় বলেছিলেন, “আমার 
পপুলাপিটি দেখে আমি নিজেই অবাক হয়ে গিয়েছিলাম | 

কিন্তু প্রোত্বের একেবারে সীমানায় দাডিয়েও ডিউক আজও আশ্চয হয়ে 
যান তাব ভালিং আলেকজান্দ্রীকে দেখে । এক এক সময় তাকে দেখে তার যনে 
হয়, যেন তার আলেকজান্দ্রা নয়, লিলিবেট নয়_যেন কোন সুদূর অজানালোকের 
এক বুহশ্তময়ী রমণী | 

মাথায় বাইজ্যান্টাইন রাঁজমুকুট | হাতে রাজদণ্ড। আর এক হাতে শান্তির 
প্রতীক সোনার পায়রা নিয়ে যেমন, যেমন পালাষেণ্টের প্রারম্তিক বন্তৃতার (১7০6০ 
গি0পা। 01৩ 01000) সময় ঠিক তেমনি বাকিংহাম রাজপ্রাসাদের নজন শয়ন- 
প্রকোষ্ঠে তার প্রিয়তমা পত়ী হিসেবে- শান্ত নিলিপ্ত মুখাবয়ব । কোন সময়েই 
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যেমন আনন্দে উচ্ছিসিত তেমনি কোন অবস্থায় কখনও বিচলিতও হয় না। 
প্রশান্ত মুখে হাসি হাসি সরলতা । আর ভাসা ভাস! আর বড় বড় দুটো নীল 
চোখে কেমন স্থদূর অপাথিব দৃষ্টি । 

যেন এক দূর গহনের কোন অন্তর্বতী লোকে তার আলেজান্দ্রার মনের বাস। 
সেখানকার কোন থৈ কখনো পান না ডিউক । 

রাজমাতা৷ কুইন মেরীর জীবনীকার হেক্টুর বালিয়ের লেখা থেকেও জান 
যায়, যে কোন পরস্থিতিতে শান্ত অবিচল থাকা, মনে গভীর প্রশাস্তি বজায় 
রাখা ইত্যাদি তার চবিজ্রের এই বৈশিষ্ট্যগুলে! রাণী এলিজাবেথ পেয়েছেন তার 
মায়ের কাছে থেকে । পরিষ্কার করেই হেক্টর বলেছেন বাস্তবিকই রাণীর ( যষ্ট- 
জর্জের স্ত্রী) অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী এবং আকর্ষণীয় সগুণগুলোর প্রভাব পডেছিল 
পরবরতীকালের ইংল্যাণ্ডের ছুই শাসনকত্তার ওপরে-_তীর স্বামী সম্রাট ষঠ জর্জ 
এবং তার কন্যা ভাবী সম্রাজ্ঞী রাণী এলিজাবেথ । 


রাণীর সেই আশ্চর্য স্বভাবের কথা ভাবতে ভাবতেই মনে পডল--মনে পডে 
গেল সেইদিনটির কথা । 

৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫২ | এই শুভাদনটিতেই তার লিল্িবেট বা রাণী 
এলিজাবেথের রাজ্যাভিষেক হয়েছিল । সেই ওয়েন্টমিনিস্টার আবির আলো- 
ঝলমলে করোনেশান হরে হাজার হাজার দর্শকের সামনে সে তার অপরিসীম 
লৌন্দঘ বহন করে এসে দাড়িয়েছিল। 

আশ্চর্ধ । গ্রেটবুটেন এবং কমনওয়েলথ দুনিয়া অর্থাৎ পৃথিবীর একটা বিশাল 
ভূখণ্ডের অধিশ্বরা হয়েও নেই এতটুকু চাঞ্চল্য, নেই উল্লাস। শান্ত অবিচল। 
গভার স্থৈষের এক প্রদাপ্ত রমণীমুতি । এমন ক-_ 

এমনাক বাণার অভিষেক উপলক্ষে বুটেনের প্রখ্যাত জননেতা এবং 
প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চাচিল যখন আবেগকম্পিত উদাত্ত কণ্ঠে বলেছিলেন-_ 
“আমাদের ইতিহাসে ব্রাণীদের যুগ-_অত্যন্ত গৌরবময় যুগ। সম্রাজ্ঞী প্রথম 
এলিজাবেথের যুগ ছিল-_ গ্রেটবুটেনের তথা! পশ্চিম ইউরোপেরই স্বর্ণযুগ । মহারাণা 
ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকাল ইংল্যাণ্ডকে নতুন চিন্তায় নতুন আদর্শে উদ্দীপ্ত করেছিল । 
[বছ্যা মার সংস্কৃতি ব্যবসা আন শিল্প অত্যন্ত সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল-__তাদের মহান 
এতিহোর উত্তরাধিকার গ্রহণ করেছেন প্লাণী এলিজাবেথ | এবিষয়ে আমার মনে 
কোন সন্দেহ নেই যে, তার শাসনকালও ইতিহাসে চিরকালের মত চিহ্নিত হয়ে 
থাকবে-_-তখনও সেই বিখ্যাত এতিহাসিক বক্তৃতা শুনেও তিনি অকম্পিত একটি 
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দীপশিখার মত দীড়িয়ে রইলেন। তাবু অনিন্দানুন্দর মুখে কেমন নিবিকার 
ওদাসীন্ত আর বড় বড় ছুটো নীলাভ চোখে দূর ও স্বপ্নাচ্ছন্ন দৃষ্টি । 

হয়তো! রাণীর এলিজাবেথের এই আশ্চর্য আত্মমগ্ন প্রকৃতি লক্ষা করে 
অভিষেকের সময় তাঁর খুব কাছাকাছি বসেছিলেন এমন এক বিশপ বলেছেন, 
“আমার জীবনের মে এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা । সমাগত বিপুল জনমগুলীর দিকে 
রাণীর দুটি ছিল না। তিনি যেন শুধু তদগত হয়ে নিজেকে উৎসগ করে 
দিচ্ছিলেন তার জীবনব্যাপী মহানব্রতের বেধা মূলে । সেই দশ্-_ 

সেই মুহূতের দৃশ্য আমি কখনো ভুলবো না।-ছুলতে পারবো ন" ' যখন তিনি 
পবিত্র তরবারিটি হাতে তুলে নিয়ে বেদার ওপরে স্থপন করলেন তখন মনে হলো 
যেন তিনি তাব মনপ্রাণ তার সমস্ত সন্তা সঁপে দলেন _বহু জনঠিস্তায বনু 
জনস্থথায়-- 

তার এমনি কবানিষ্ঠা তার জীবনের প্রাতটি ক্ষেত্রে । পিত মভামান্ত ষ্গ জজের 
চেয়ে রাণীর ভক্তি ও ভালবাসার পাত্র আর কেউ ছলেন না, অথচ সেই পিতার 
ফুসফুন অপারেশান হবে | তিনি জানতেন- সেটা খুবই কঠিন অপারেশান । সেই 
অস্ত্রোপচারের দ্রিন তারখ যেই ঠিক হলো অমনি ত'ব্র যন্ত্রণায় মুচডে উঠেছিল 
তার বুকের ভেতরটা | ঠিক সেইদিন সেই সময় আর্তত্রানের উদ্দেশে একটি চিত্র- 
প্রদর্শনী উদ্বোধনের প্রোগ্রাম ছিল তার । একদিকে পিতা আর একদিকে কর্তব্য । 
জনগণের কাছে তার প্রতিশ্রুতি । কর্তব্যই তাবু কাছে সবচেয়ে বড । তিনি যে 
সম্রাজ্ঞী । তাই চিস্তাক্রিষ্ট বিবর্ণ মুখে ম্লান হাস ফুটিয়ে তিনি চলে যেতে 
পেরেছিলেন চিত্রপ্রদর্শনীতে | 

আবার সম্রাট ষষ্ঠ জর্জের সেই আক্ত্রোপচারেরই মাত্র পনের দিন পরেই রুগ্ন 
দুর্বল পিতাকে রেখে তারই আর্দেশে তাকে চলে যেতে হয়েছিল আটলান্টিকের 
ওপারে তীর প্রথম প্বাধীন কমনওয়েলথ সফরে । আর পিতার মৃত্যুশোক যে অসীম 
ধেষের সঙ্গে তিনি সহ করেছিলেন তা প্রত্যক্ষদশীরা কখনে ভুলতে পারবে না। 

গতীর স্থখে কি মর্মান্তিক দুঃখে এতটুকু বিচলিত না হয়ে প্রগাঢ প্রশান্তির 
ভেতরে নিমগ্ন হয়ে থাকা রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথের চত্রিত্রের একটি আশ্চয 
বৈশিষ্ট্য । তাই দেখা যায়-_ 

যেমন তার রাজ্যাভিষেক উত্সবে তেমনি তার জীবনের পরম শুভলগ্রের 
দিনটিতে বা তার বিবাহোত্পবের সময়েও তিনি সেই যেন কোন স্থদূর নক্ষত্রলোকের 
জিপ্ধ আলোকশিখার মতই প্রদীপ্ত। কিন্তু স্থির এবং অচঞ্চল। 

২০শে নভেম্বর, ১৯৪৭ | আজও চার চারটি দশকের সীমানা পেরিয়ে 
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এসেও প্রো ডিউকের মনের অন্ধকারে জ্বলজল করে তার বিয়ের দিনটির স্থতি । 
তা অনেক গুরুতর কাজের ভেতরেও ডিউক অফ এডিনবর1 থেকে থেকে সেই 
উজ্জ্বল ও বর্ণাঢ্য স্থখস্থৃতির ভেতরে মগ্র হয়ে যান-_ 


সহজ কথা তো নয়, হিজ একসেলেন্সি কিং জর্জ দ্য সিকাথের জ্যোষ্ঠী কন্যা! এবং 
ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনের ভাবী সম্রাজ্ঞী এলিজাবেথের বিয়ে | উল্লসিত হয়ে উঠল 
সারা লণ্ডনের বাসিন্দারা । 

তখনো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ক্ষতচিহ । শহরের এখানে সেখানে হাড়ল হাডল 
গর্ত। ভেঙে গু ডিয়ে যাওয়া এক একটা বাড়ির ধ্বংসন্তুপ। বড বড় এক একটা 
ইমারতের গায়ে কালো কালে। পোড়া দাগ । মানুষের মন বিষ । হতাশ । 
ভবিষ্যতের দুশ্চিন্তায় আকুল। পোসটওয়ার ইনফ্লেসন-__যুদ্ধোত্তর মুদ্রাম্ফীতি ৷ 
জিনিসপত্রের দাম আগুনছোয়! । 

এই প্রসঙ্গে ডিউকের জীবনাকার ডেনিস সাহেব জানিয়েছেন তার বিয়ের 
সময়ে দেশের পরিস্থিতি সম্বন্ধে প্রিন্স [ফলিপ নিজেই বলেছেন-_16 (079171986) 
58100 8 01181] 5127 01 11517 &000 ০9109] 11) 0116 20১০০ 2,00705- 
[10116 ০0 0015 0০092] $০110.**দেই সময়__সেই কঠিন হুঃশময়ে তুঃখ- 
দুরধোগের পরিবেশের ভেতরে আমাদের বিয়ের খবর যেন অনেক-_অনেক রং 
আর অনেক আলোর ঢে্ট ছড়িয়ে দিয়েছিল ! 

বিয়ের প্রায় মাস তিনেক আগে থেকেই সাজো সাজো৷ রব পড়ে গিয়েছিল | 
উৎসবের সাজে সেজেছিল সারা! শহর । লগুনের গর্ব হাইভ পার্কটা, যার সমস্ত 
মাঠটা জুড়ে ছিল ট্রেঞ্চের বড় বড় স্থডঙ্গ | তার ধারে ধারে এলোপাথাড়ি খোড়া 
মাটি । কোথাও ভলভলে নোংর! কাদা। সেই পার্কের ভোলই পালটে গেল। 

সাবেক চেহারায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া! তো সোজা কথা নয়-_-লগুন শহরটা 
যে ধনা এবং তার যে এশ্বর্ষের প্রাচুয আছে, তা বুঝতে পারা ঘেত এই অভিঙ্গাত ও 
সু্শ্য হাইড পার্কটার দিকে একনজরে তাকালে । পার্কের চারি।দিকে ছিল এক 
একটি বিশাল স্থদৃশ্ঠ প্রসাদ । গ্রেটবুটেনের বিপুল লম্বৃদ্ধির যুগে ওগুলো তৈরি 
হয়েছিল। এখন তার সব জৌলুম আর নৌন্দব হারিয়ে কেমন করুণ চোখে দূরে 
শহরের আকাবীাকা আর কুটিল গলিঘু'জির দিকে তাকিয়ে যেন দীর্ঘশ্বাস ফেলে । 
কিন্ত নেপোলিয়নের পতন থেকে শ্বরু করে একেবারে প্রথম মহাযুদ্ধ বা প্রথম 
বিশ্বযুদ্ধ আরস্ত ( ১৯১৪ খ্রীঃ) পর্যন্ত প্রায় একশে। বছর ধরে এই হাইড পার্ক 
ছিল মানবসভ্যতার ইতিহাসের সবচেয়ে সমৃদ্ধ যুগের একটা সর্বাপেক্ষা! এ্বর্- 
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শালী জাতির সবচেয়ে ধনী একটি শ্রেণীর বিপুল সম্পদের বাহিক রূপ। 

এই পার্কের ঘন সবুজের এখ্বর্ধে ভরা, অভিজাত ও ছিমছাম সেই পুরনো 
চেহার! আবার ফিরিয়ে আনা কঠিন হলেও তার কাজ শুরু হয়েছিল এই 
বিয়ের বছর দুয়েক আগেই । যেদ্দন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলো । পথিবীব দেশ- 
দেশান্তরের রণাঙ্গনে কামান-বন্দুকের আওয়াজ যেদিন স্তব্ধ হলে! সেই দিনই 
যুদ্ধে আহত, ক্ষতবিক্ষত সৈনিকের মত হাইড পার্কের সংস্কারের কাজ শুরু 
২য়েছিল। কিন্তু 

»পে ক হবে? কাজ চলছিল শন্বু+ গতিতে । সেই ধীর বিলম্বিত লয়ে কাজ 
কবেযে শেষ হতো বলা কঠিন। কিন্তু যেই বাকিংহাম প্যালেস থেকে তাদের 
বিয়ের সরকার ঘোষণা হল অমনি অবিশ্বাশ্ত দুরন্ত গতিতে কাজ শুরু হয়ে গেল । 
ভোজবাডার খেলার মত কোথায় থেকে এসে পড়ল বুলডজার, এল বড় রোলার । 
বুলডজার দিয়ে পার্কের চারাদকে অবাঞ্চিত ঝুপডি ঘর আর এবড়ো-খেবডো 
কাঠের স্তুপ ভেঙে ফেলে, আস্তে আস্তে রোলার দিয়ে মাঠ সমান করা বা লেতেলিং- 
এর কাজ শ+ হলো | আরবের তৃণশূন্য ধু ধু মরুভূ'মকে যেন সবুজ ঘাসে আচ্ছন্ন 
ক্রিকেট গ্র।উণ্ড তোর করার আয়োজন হলো । এক।দন সত্যি সত্যি ঘাস বোনা 
হলো । আর প্রক্কৃতিও তার নিয়মে সেই খেলায় মেতে উঠল । আর দেখতে 
দেখতে ঘনসবুজের ছবির মত হয়ে উঠল হাইড পার্কের উদ্যান । যুদ্ধকালীন 
দুঃগ্বপ্ন থেকে মুক্তি পেয়ে হাইড পার্ক যেন হেসে উঠল । খতুচক্রের আবতনে 
চারিদিকের গাছে গাছে কচি সবুজ পাতা দেখা দিপ আর সেই সঙ্গে শুরু হলো 
নানারঙের ফুলের সমারোহ । 

পারের সেই সুখী হান্যোচ্ছুল চেহারার দিকে তাকিয়ে লগ্ডনের নাগরিকদের 
হয়তো মনে হয়েছিল, অনাগত ভবিষ্যতের ঘটনা আগে আগে তার ছায়া 
ফেলতে ফেলতে যায় । তাদের একান্ত প্রয় রাজবুমারী এলিজাবেথের এই বিয়ে 
সখের হবে । তিনি ইংল্যাণ্ডের সিংহাসন আলে। করে বসবেন । আর ইংল্যাণ্ডকে 
স্থখী এবং সমৃদ্ধ ও গৌরবোজ্জন দেখার জন্যই তাপ পরমাধু যেন দীর্ঘ থেকে 
দীর্ঘতর হবে । 

।ডউক্ নিজেই বলেছেন আমাদের বিয়েতে লগ্ুনের প্রত্যেকটি নাগরিক এত 
খুশি হয়োছল, তা বলে ব্যাথা করা যাবে না। তারা প্রত্যেকে জানিয়েছিল 
আন্তরিক শুভেচ্ছা আর আমাদের সুদীর্ঘ স্থখী দম্পত্য জীবন--070 00০ 
9০00০8১5101) 01 01178111950 09.01) 210 21] ৮/151) 005 109101911)955 270 
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লগ্ুনের পাবলিক যে তাদ্দের বিয়েতে কত খুশি হয়েছিল তা বুঝতে পার 
গেল বিয়ের দিন । ২০ নভেম্বর ১৯৪৭ সেই কাকডাকা ভোরেই গোট। লগ্ন 
শহরটাই যেন রাজপথে বেরিয়ে এসেছিল । যেদিকে তাকাও হাঙ্সোচ্ছল জনতা | 
তাদের প্রতোকের যেন রাস্তা একটা ই-_-একটাই তাদের গন্তব্যস্থল-_ 

বাকিংহাম প্যালেস | 

বিয়ে বর্ণাঢ্য সেই শোভাযাত্রা-_সেই রয়্যাল ওয়েডিং প্রসেশান দেখতে হবে । 
কেমন হ্র্ৃশ্য আর বিশাল সেই করোনেশান ক্যারেজে করে বিয়ের সাজে সেজে 
যাবে তাদের বড প্রিয় এলিজাবেথ । সঙ্গে থাকবেন হিজ একসেলেনসি কিং জজ ছ্য 
সিক্সথ ৷ গাডির আর এক দিকে থাকবেন কুইন মাদার মেরী এলিজাবেথ এবং 
তার অন্তান্ত ছেলেমেয়েরা | বাজবাডিব মানুষদের তো আর বড একটা সহজে দেখা 
যায় না তাই-_ 

একটু বেলা বাঁডভতেই ভিড একেবাবে উপছে পডল | বাকিংহাম প্যালেস 
থেকে প্রাচীন চার্চ ওয়েস্টমিনিস্টার আযাবি পর্যন্ত সেই সুদীর্ঘ প্রশস্ত পাজপথ 
লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল । 


তারপরেই ভেনিস সাহেব জানিয়েছেন কুমারা এলিজাবেথ আর 'প্রন্স 
ফিলিপের সেই বিয়ের সমারোহের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন প্রবীণ সাংবাদিক আথীার 
্রাইয়াণ্ট (4১00787 015200)। ডিউক অফ এভিনবরার জীবনবৃস্তান্তের 
প্রসঙ্গেই মিঃ ডেনিস তীর বিয়ের বিবরণ জানিয়েছেন ব্রাইয়্যাণ্টের জবানীতে-__ 

রাজপথের দুপাশে অপেক্ষমান জনসাধারণ যখন দীর্ঘ প্রতীক্ষার যন্ত্রণা স্থির 
হয়ে উঠেছিল ঠিক তখন বাকিংহ্াম প্যালেস থেকে চারদিক সচকিত করে 
বিউগিল বেজে উঠল । শুরু হয়ে গেল রাজকীয় সেই বর্ণাঢ্য শোভযাত্রা । প্রথমেই 
নজরে পল দূরে বহুদূরে বিপুলবাপ্ত নীলাভ আকাশের নিচে মনে হল, একটুকরো 
বেগুনি রঙের সচল মেঘের ছায়া ধীরে__খুব ধীরে এগিয়ে আসছে। তার সঙ্গে 
পাল্প! দিয়েই যেন ব্যাণ্ডের বাজানাটাও এগিয়ে আসছে । উৎস্থক হয়ে উঠল 
জনসাধারণ । তাদের বুকের রক্তে কলধ্বনি বাজছে । 

রক্তাভ বেগুনি রঙের লংকোট আর কালো ভেলভেটের টুপি পরা একদল 
অশ্বীরোহী দৈনিক বাজনার তালে ছুলে ছুলে এগিয়ে এল ৷ এরা বাজবাডির 
খাস ডোমোট্টিক ক্যাভালরি | তারা পেরিয়ে যেতেই জনসাধারণের মনে 
হয়েছিল এইবার-_এইবার বুঝি তাদের প্রিয় কুমারী এলিজাবেথকে হন করে 
সেই স্ুদৃশ্ঠ বিশাল করোনেশান এগিয়ে আসবে । 
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কিন্ত-তা এল না । শরতের ঝকবঝাকে নীল আকাশে সাদা মেঘের রং 
ধরল । আর তারপরেই রূপালী আলোর একটা ঢেউ যেন আস্তে আস্তে এগিয়ে 
আসতে লাগল । মাথায় সাদা ধবধবে পাখীর পালকের ট্রপি গায়ে রক্তবর্ণ দীর্ঘ 
কোট-_রাজবাডির দেহরক্ষীদের শোভাযাত্রা মার্চ করে এগিয়ে এল । তারপরেই 
সেই বিশাল করোনেশান ক্যারেজে করে এলেন রাজকুমারী এলিজাবেথ প্রিন্স 
ফিলিপ ষষ্ঠ জজ আর কুইন মাদ্দার | তাদের দেখেই পথের ছুধারে জনতা উছ্ছেল 
হয়ে উঠল | হাত নেডে নেডে তাদের উল্লাসিত জানাতে লাগল । 

সেই রডীন মিছিল তাদের নয়ে এল ইংল্যাণ্ডের অনেক অনেক রক্তাক্ত যুদ্ধ 
অনেক অভিষেক অনেক বিবাহোৎ্সবের স্মৃতি জডানো সেই ওয়েসঃমিনিসগার 
আযবিতে। 

তাবপরে আর কি, আচবিশপ অফ ক্যাণ্টারবেরি বিয়ের সেই হ্থপ্রাচীন- 
কালের এতিহাবাহী ক্রিয়াপ্রকরণ বা 11201010108] 170081১ শুরু করলেন । 
ডিউক আর রাজকুমারীর মাথায় সন্সেহে হাত রেখে সমবেত জনমওলীর উদ্দেশ্যে 
বললেন, আমার একান্ত প্রিয় ভদ্রমহোদয় এবং ভদ্রমহিলাবুন্দ, আপনারা আমাব 
সশ্রদ্ধ অভিবাদন গ্রহণ ককন । 

আমরা পরম ককণাময় ঈশ্বরের ইচ্ছায় তারই পবিত্র এই উপাসনালয়ে সমবেত 
হয়েছি এই তকণ এবং তকণীটিকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করতে, এই কণা গুলো 
বলে প্রিন্স ফিলিপ আর এলিজাবেথের দুটো হাত এক করে দিয়ে গম্ভীর কগে 
বললেন এবার তোমরা শপথ করো৷_-“আমরা পরম্পরকে ভালবাসবো, শ্রদ্ধা 
করবো, সম্সেহে আচরণ করবো এবং আমরা দুজনেই দুজনের বাধ্য থাকবো এই 
অঙ্গীকার আমরা করছি অত্যন্ত পরিষ্কার এবং দুচভাবে |” পুরোহিতের এই 
কথাগুলোই ডিউক আর এলিজাবেথ পবিভ্তর ম্ত্রোচ্চারণের মত করে বলে গেলেন। 

এইবার হিজ একসেলেন্সি কিং জর্জ দি সিক্সথ, কুইন মেরী এবং তাদের 
রাজবংশেরই আরো! কয়েকজন ব্যক্তি বর-কনেকে মাঝখানে রেখে শোভাযাত্র। 
করে চলে এলেন প্রেয়ার হলের একেবারে শেষপ্রান্তে । সেখানে ম্যারেজ রেজিস্টারে 
তাদের দুজনের স্বাক্ষর করালেন। 

শেষ হলে ম্যারেজ সারভিস বা বিয়ের অনুষ্ঠান | 

তারপর ? 

আমর] দেঁশবিদেশের সাংবাদিকরা একেবারে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম । 
রাজকুমারীর ট্রিমেগ্ডাস পপুলারিটি দেখে । আযাবি থেকে বাকিংহাষে ফেরার পথে 
জনসমুদ্র যেন আরও উত্তাল হয়ে উঠল । হর্ষোৎফুল্প জনতার উচ্ছৃসিত অভিনন্দনের 
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জোয়ারে যেন ভেসে ভেসেই তারা পৌছে গেলেন রাজপ্রাসাদে । 

সেখানে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল আরও অনেক-_অনেক বিদ্ময় | 
বড় হলঘরে পা দিতেই আমাদের চোখের দৃষ্টি চমকে উঠল-__একটি ৯ ফিট উচু 
আর ৫০০ পাউণ্ড ওজনের কেক । তার চারটি থাক । এক একটি থাকে ধরে 
রয়েছে চার পাঁচটি রূপোর স্তম্ভ । আর প্রাতটি রূপোপা ।পলারের গায়ে ।নপুণ 
হাতে খোদাই করা রয়েছে এশিজাবেখ এবং 'ফলিপের বংশের মধাদাস্চক 
অস্ত্রসম্ভ(র | তার পাশে পাশেই রয়েছে চানর মণ্ড |দয়ে তৈরি কারুকাধখচিত 
এক একটি ফলক । সেইসব ফলকের কোনটার গায়ে আকা এয়েছে বাকংহাম 
প্যালেস, কোনটায় উইগ্ুসর ক্যাসল আবার কোনটায় বালমব্যালের রাজপ্রাসাদ । 
আর ঠিক তার নিচে নিচে বরু-কনের জীবনের নানা আকর্ষণীয় কার্যক্রমের এক 
একটি নকশা! যেমন রয়্যাল নেভির দীর্ঘ মাগ্ুলে তার গ্রতীক চিহ্ন, গ্রেনাভিয়ার 
গার্ডমের কর্নেলের ( একসময় রাজকুমারী এই বাহিনীর কন্েল ছিলেন ) ব্যাজ। 
আর তার পাশেই একটা শিল্ডের নকশা । তার ভেতরে ফিলিপ আর রাজকুমারী 
এলিজাবেথের নামের আগ্যক্ষর জ্বলজ্বল করছে। 

যেমন ওয়েডিং কেক, তেমনি বিয়ের পোশাক | বাজকুমারী এলিজাবেথের 
এই বস্ত্রাভরণটি ছিল ব্রটিশ শিল্পনৈপুণ্যের একটি অলাধারণ স্থ্ৃশ্য নিদর্শন__ 
1৬19১1517015065 09113110151) 06518] 2100 ৬/01101070109101])-, 

এতিহাসিক এই শোশাকটির কলাকার নরম্যান হার্টনেল তার ডিজ|ইনটি 
নিয়েছিলেন বাকিংহাম রাজপ্রসাদের দরবারকক্ষে দেওয়ালে সাজানো প্রখ্যাত 
শিল্পীদের অস্কিত হাতির দাতের মত শ্বেতন্তভ্র রেশমের বা আইভরি সিক্কের 
পোশাকে শোভিত বিয়ের পাত্রীদের প্রতিকৃতি থেকে । নীলাভ রঙের ক্রেপের 
সুদৃশ্য স্কার্টের চারিদিকের প্রান্তদেশে সুচীশিল্পের কারুকাজ । আইভরি সিক্কের 
ব্লাউজের হাতায় সাদা মেঘের মত শুভ্র জরির কাজ। জামার রঙের সঙ্গে রঙ 
মিলিয়ে নীল পশমের ট্রপি, তাতে শোভা পাচ্ছে, পাখির শুভ্র পালক । আর 
সবচেয়ে আশ্চর্য কনের একেবারে পায়ের নিচে লুটিয়ে পড়েও তার সীমানা 
ছাড়িয়ে চারিদিকে বহুদূর পর্যন্ত ছডানো প্রায় শিশিরের মত নরম আর স্বচ্ছ 
রেশমের দীর্ঘ এক বহিরাবরুণ বা গাউন । তার গায়ে আবার মুক্তো এবং হীরের 
তৈরি ইয়র্কের গোলাপের কি কমলাফুলের অপূর্ব কারুকাজ শোভা পাচ্ছে। 

এই অসাধারণ স্ুদুশ্ঠ বন্াভরণে সজ্জিত রাজকুমারী এলিজাবেথকে দেখে মনে 
হচ্ছিল যেন কোন ন্বর্গলোক থেকে নেমে এসেছে কোন অপ্সরা । দ্বিতীয় যুদ্বোত্তর 
লগ্ডনের এই বিবাহোৎ্সবের প্রসঙ্গে বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন,_এই বিয়েতে 
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পাত্রীর স্থদৃশ্ঠ মহার্ঘ সেই পোশাক, সেই ওয়েডিং কেক এবং বিয়ের গাড়ি__সেই 
করোনেশান ক্যারেজের বিচিত্র সঙ্জা, বহুমূলা দানসামগ্রী-সব মিলিয়ে বুটেন 
এই একটিমাত্র বিয়েতে তার বিপুল এস্বর্ষের এমন বিশ্ময়কর প্রাচুর্য দেখিয়েছিল যা 
পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা! ধনাঢ্য দ্বেশ আমেরিকার সবচেয়ে সমৃদ্ধ বা ধনী মহানগী 
হলিউড তা কল্পনাও করতে পারে না **ঞ) 27189 07 96810) &3 
11011/৬/99৫ 1185 17691 016217700 ০01**, 
ইত্ল্যাণ্ডের রাজকুমারী | ইংল্যাণ্ডের ভাবী অধিশ্বরী | তাঁর বিয়েতে আমন্ত্রিত 
অতিথিও বলাবাহুপ্য রাজা রাজড়রা | তাই বিয়ের তিনদিন আগে থেকেই পৃ।থবীর 
ছুই- -ঢুইটি গোলার্ধই আলোড়িত হয়ে উঠেছিল । উড়ে উড়ে আসতে শুরু করেছিলেন 
পাথবীর দেশদেশান্তর থেকে মহামান্ত অতিথিরা । বেল।জয়ামের রিজেন্ট চার্লস 
কাউণ্ট ফারদাণ্ডিজ, রুমানিয়ার নুপতি মাইকেল, স্থইডেনের রাজকুমার ভবিষ্যৎ 
নুপতি, নেদারল্যাণ্ডের র্িজেণ্ট রাজকুমারী জুলিয়ানা, নরোওয়ের রাজা! কিং 
হ্যাককোন, সুইডেনের ব্লাজকুমারা এবং ভাবী অধীশ্বর গুস্তাভ আভডলক, ক্যানাডার 
প্রধানমন্ত্রী ম।।কোঞ্তি উইলিয়ম এবং রোডে শিয়া, ম্পেন, যুগোশ্লোভিয়া, নিউজিল্যাওড 
ও পৃথবার আরে! অনেক দেশের রাজপ্রতিনিধিরা। মহামান্য আমন্ত্রিত আতিথিদের 
বণ।ঢ্য সমাবেশে সারা লগ্ডন শহর উৎসবমুখর হয়ে উঠেছিল । 
সাংবাদিক ত্রাইয়্যাপ্টেরাববরণ এইখানে শেষ করে ডিউকের জীবনীলেখক 
ডেনিসপাহেব বলেছেন, ষাট বছরের সীমানায় পৌছে” আজ প্রো ফিলিপের 
ধুসব চোখের পাতায় ঘন হয়ে নেমে আসে সেইদিনের রঙিন স্বৃতি। পৃথিবীর 
নান' দেশের গণামান্য নৃপতি প্রধানমন্ত্রী রাজপ্রতিনিধিদের বর্ণ।ঢ্য সমাবেশে সারা 
পণ্ডন শহরকেই মনে হয়েছিল তার সমগ্র ভূমগুলেরই একটা ক্ষুদ্র সংস্করণ । 
বয়ে পাক্জীর চারদিকে আলে। করে বসে থাকা ব্রাইডমমেভ বা পাত্রীর 
সহচর" অপামান্ত বপসা প্যামেলা মাউণ্টব্যাটেন, রাজকুমারী মার্গাবেট, মার্গারেট 
এল *নস্টোন প্রমুখ হাস্তোচ্ছাল তরুণীদের উপস্থিতি সব__-মব যেন ডিউকের মনে 
হয় কোন জন্মজন্মান্তরের একট! মধুর স্বপ্পের রঙান বিভ্রম ! 


শুধু বয়ের স্থৃতিই নয়, পিছন ফিরে তাকালে তার মনের ভেতরে প্রেতের মত 
নিঃশবে মিছিল করে যায় আরো অনেক-_অনেক সমস্তা, অনেক সংঘাত আর 
অনেক বিক্ষোভ [বদেষে কুটিল এক একটি ঘটনা । তারই ফাকে ফাকে ঝালিক 
দিয়ে ওঠে দেশ ও দশের কাজে তার অসামান্য সাফল্যে, নান জনহিতকর কাজে 
তার তৎপরতা । এখনও তিনি বিপুল প্রাণসম্পদ্ের প্রাচ্ধে তেজী ঘোড়ার 
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ফিলিপ তার বিয়ের কথ! বলতে বলতেই মন্তব্য করেছেন, বিয়ের পরেই তিনি 
ইংল্যাণ্ডের এই প্রাচীন এবং এতিহ্াবাহী রাজবংশের এক প্রধান ও নেতৃস্থানীয় 
ব্যক্তি বা লিভিং মেঘ্ার অফ রয়্যাল ফ্যামিলি হয়ে গেলেন । এই পরিবারের 
সব দায়দায়িত্ব এসে পড়ল তার ওপরে | বিয়ের ঠিক পাচ বছর পর ষষ্ঠ জর্জ মারা 
গেলেন । তখন তে! কথাই নেই । তীব্র পিলিবেট তার ডালিং এপিজাবেথ হলেন 
ইংল্যাণ্ডের আধশ্বরী । আর তিনি হয়ে গেলেন কুইনস কনসর্ট । একদিকে রাণীর 
সরকারী কাজে সাহায্য কর এবং তাকে নিয়মিত বুদ্ধিপরামর্শ দেওয়া আব একদিকে 
প্রৌঢা কুইন মাদার, তার শ্যালিক। প্রিন্ে মার্গারেট এবং নিজের চার বছরের 
পুত্র প্রিন্ম চালসের দায়দায়িত্ব । উপরন্ত গোদের ওপর বিষঞ্কোভার মত তার বৃদ্ধা, 
অন্ুস্থ বদ্ধ উন্মাদ মা প্রিন্সেস আযাণ্ড,. | বা।কংহাম প্যালেসের ওপরের ঘর থেকে 
গভীর নির্জন রাতে তার গুমরে গুমরে কান্নার সেই ককণ আতনাদ তাদের ঘৃম কেডে 
নেয়। কী নিদারুণ সঙ্কটেই সেই ভয়ঙ্কর দিনগুলে৷ কাটিয়েছিলেন তিনি আর 
রাণী এলজাবেথ-_-৬€1% 4110০8010 1991100. 1017 [9111)06 [১1)111) 2100 (30691). 

তার ওপরে আবার সমস্তায় ফেলল মার্গারেট । প্রেম করে বসল । ছেলেটি 
রাজকীয় রক্ষীবাহিনীর গ্রপ ক্যাপ্টেন টাউনসেণড। তুমি হিজ একসেলেন্সি কিং 
ষ্ঠ জর্জের মেয়ে । রাজকুমরী বলে কথা । আর তুমি কিনা একটা গ্র,প ক্যাপ্টেন__ 
না*”"আর তিনি ভাবতে পারছেন না । তীব্র একটা উত্তেজন৷ ছ।ডয়ে পডল তার 
স্াযুতে সামুতে | 

রাজবাড়র কেচ্ছা । যথারীতি চারদিকে মুখরোচক এক একটা গুজব বেশ 
পল্লপবিত হয়ে বাতাসে ছড়িয়ে পড়তে লাগল | দৌকানে বাজারে রাস্তায় লোকের 
চাপা ফিসফিসানি আর খুকখুক হাসি-_ 

কঠোর ভয়ানক কঠোর হয়ে উঠল ডিউকের মুখখানা | লি 4151110১ 81- 
(01105 0020 021) ৫110179151) 0106 01501 ০01 07০ 7২9521 [80011) 17৫ 
005 01০99. রাজপরিবার এবং রাজনিংহামনের পম্মান ক্ষন হয় এমন কিছুকে 
তিনি সহ করতে পারেন ন।। কিছুতেই ন1। প্রিন্েস মার্গারেট জানে না। কল্পন। 
করতে পারবে না৷ বাজবংশের ছেলেমেয়েদের বিয়ের রীতিনীতি কত ভয়ানক কঠোর 
কত রিজিড-_-ওর। জানে নাকী সাংঘাতিক 171651016. [২05৪1 6৮1009066 
01177811196. 
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প্রিচ্ম ফিলিপ । 

ডিউক অফ এডিনবরা | লেফটেন্যাণ্ট মাউণ্টব্যাটেন। নাম তার অনেক । 
কিন্ত পরিচয় একটাই-_বুটেনের অর্থ নৈতিক সমৃদ্ধি, প্রযুক্তিবি্ভায় তার আধুনিকী- 
করণ এবং তার সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের সদাজাগ্রত প্রহরী | ডেনিসসাহেব বলেছেন__ 
116 15 100906101511)8 73111211) ৬10) 06010100195 8180 111010৮1106 0176 
1177866 ০0 10102-01)%, 

স্তধু তাই নয়, রাজ্য রাজনীতিতেও তিনি এক অপরিহার্য ব্যক্তিত্ব । তিনি 
রাণীর.সরকারী সব কাগজপত্র খু'টিয়ে খুঁটিয়ে দেখেন । প্রয়োজনীয় বুদ্ধিপরামর্শ 
দেন রাণীকে | সময় লময় সরকারবিরোধী পক্ষকে এমন সব জটিল প্রশ্ন করে 
বসেন, তারা একেবারে স্তব্ধ হয়ে যান। দেশের আসল সমস্যাটির দিকে 
জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাঁকেন। ধীরে ধীরে গড়ে তোলেন জনমত । 
এমন স্থন্দর করে আর স্পষ্ট ভাষায় কঠিন একটা প্রতায়ের সঙ্গে কথা বলেন 
যে রাস্তার একটা লোকও তাঁকে বুঝতে পারে-__তীার কথা বিশ্বাম করে-__ 
১1১০2110 ০001 0) 5001) 2 ৬48৮ 00902. [19৮1 110 05 50166 0810 
92511 01000150810. আরও অনেক কথাই বলেছেন তার জীবনীপ্রণেতা ডেনিন 
জুডো | আর তার কথা বলতে বলতেই তিনি আভাস দিয়েছেন রাজঅন্তঃপুরের 
একটি অত্যান্ত গুরুতর আর জটিল সমশ্যার_- 

সেদিনও রাণী এলিজাবেথ খুব ভোরে উঠেছেন । রোজ যেমন ওঠেন। 
স্বামীর সঙ্গে প্রাতরাশের পালাও শেষ হয়ে গিয়েছে। তারপরে খবরের কাগজ 
পড়। শেষ করে চিঠির পাজা নিয়ে বসলেন । অফিসিয়াল জরুরী চিঠি ছাড়াও 
অসংখ্য 'চঠি আসে প্রতিদিন তার নামে । আর সেসব চিঠির বেশিরভাগই আসে 
অতি নগণ্য আর সাধারণ মানুষের কাছ থেকে । তাতে থাকে তাদের ছুংখ- 
দৈন্যের কথা আর সাহাযোর জন্য আকুল প্রার্থনা । অতি দ্রুত সেলব চিঠির 
ফয়সালা করে ফেললেন । তারপরেই তিনি পার্লামেন্ট থেকে পাঠানো কাগজপত্র, 
প্রাইম যিনিষ্টারের ফাইল ইত্যাদি খু'টিয়ে খুঁটিয়ে পড়তে শুরু করলেন_-এসৰ 
তার ডেলী রুটিন-_-নিত্যদিনের কাজ । 

বেল৷ বাড়ে । 

দেশের নানাবিধ সমন্তার ভেতরে মগ্ হয়ে যান ইংল্যাগ্ডেশ্বরী | 

পাশের চেম্বারেই ডিউক রাণীর বাৎসরিক আয় এবং ভাতা ব৷ পারসন্তাল 
আযালাউয়েম্সের হিম্মেরনিকেশ পরীক্ষা! করছিলেন । দিতিগ আযাব অনুযায়ী রাণী 
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বছরে ৩১২, ৬০০০০ পাউও আযালাউয়েন্স পেয়ে থাকেন । তার বরাদ্দ হলো 
বছরে ১৬০০০ পাঁউণ্ড, আর কুইন মাদার মেরী এলিজাবেথের ২৮০০০০ | 
তারপরে প্রিন্সেস মার্গারেট তাঁর শ্যালিকা, তার বড় পুত্র চার্লস, মেয়ে আযান, 
ছোট ছেলে আযানড্‌৮ প্রত্যেকের আযাকাউণ্টে দেখলেন ঠিক ঠিক মত তাদের 
আযালাউয়েম্ম জমা পড়েছে কি না । আর-_ 

তারপরেই রাণীর আযাসেট আযাওড প্রপার্টির ফাইলটি খুললেন । রাণীর 
সম্পান্ত যেমন বিপুল তেমনি অদ্ভুত বৈচিত্র/ময় সেই এশ্বধের সম্ভার । বালমোর্যাল 
আর সাগ্ডংহামের এস্টেট যেমন তাতে আছে, তেমনি আছে উইপ্টশায়ার ও 
সমারসেটের সম্পত্তি । আর আছে সারা |ব্রটেনের গ্রামেগঞ্জে ছড়িয়ে থাক৷ 
প্রায় এক লক্ষ খামারবাডি বা এগ্রিকালচারাল ফার্ম । এই দ্বাপের দেশের যতগুলো 
সোনারপোর খনি আছে, সমুত্রে যত মাছ আছে, মাটির নিচে যত তেল আছে, 
পেট্রোল আছে-_সেই সমস্ত কিছুর মালিক ইংল্যাণ্ডের রাণী। এমন কি টেমস 
নদীর জলে যতগুলো সাদা হাস খেলে বেডায়, তাপ ভেতরেও ৫০০টি সাদা 
হাসেরও তিনিই মালিক । আর তাছাডা মহামান্া রাণীর রাজনুকুটে যেসব মহার্ঘ 
রত্ু এবং মনিমাণিক্যের সস্তার শোভা পাচ্ছে তার দ্ামই খুব কম করে ১৪০ 
মিলিয়ন ডলার | বাকিংহাম প্যালেসের ভোন্টে রাণীর যেসব অলঙ্কার আছে, তার 
দামই অন্তত ১* গ্লিলিয়ন ডলার ৷ আর রত্বথচিত তরবারি, হীরে জহরত মোডা 
রাজদও্, সোনার তৈরি, ঈগলপাখির আকারের তৈলপাত্র, অভিষেক অনুষ্ঠানে 
তৈলব্েপনের জন্য রত্বমণ্ডিত চামচ, অভিষেকে ব্যবহৃত আংটি এবং মোনা 
ব্রেললেট-_ এসব সম্পত্তির মালিক যদিও বাজশক্তি ব৷ ক্রাউন, তবে এখন তো 
রাণীই বলতে হবে। 

রাণীর এই বৈচিত্র্যময় আর স্থবিপুল সম্পত্তির তদারকির ভার কিন্তু পালা- 
মেণ্টের ওপরে । রাণী তার বিষষসম্পত্তির আয় বাবদ বছরে পালামেণ্টের কাছ 
থেকে পেয়ে থাকেন প্রায় বারো লক্ষ ডলার। 

প্রত্যেকটি আইটেম খু'টিয়ে খুটিয়ে দেখছেন ডিউক | এমন সময়ে ষেন তার 
মনে হলো বাতাদে ভেসে এল এইটা মিষ্টি সুগন্ধ । 

বাণী এসে দাড়ালেন । 

আকাশীরঙের স্কার্টের ফেমে আটকানো তীর দীর্ঘ ছন্দিত দেহবল্পরী যেন 
একটা অগ্নিশিখার মত জলজ্বল করছে । বাতাসে উড়ছে ঢেউখেলানো৷ বাদামী 
রণ্ডের একরাশ চুল । ছুটো বড় বড় চোথে নিঃসীম সমূত্রের নীল স্বপ্ন । কিন্ত-_ 

লিপস্টিকের প্রলেপ ছাড়াই ভালিমের দানার মত যে ছুটো টুকটুকে লাল 


.€€ 


ঠোটে ঝিলিমিলি হাসি লেগেই থাকে, সে হাসি নেই । মুখখান। ভার ভার | 
চোখ দুটোও বিষগ্নতায় থমথম করছে । 

কি হয়েছে বলো তো ? শঙ্কিত হয়ে উঠলেন ডিউক । 

কথা বললেন না রাণী । শুধু প্রতিমার মত সুন্দর আর স্থডৌল মুখখানায় 
ব্যথাব ছায়া ফুটে উঠল | অনেক-_অনেক দূর থেকে যেন স্সিগ্ধ আর বেদনাতুর 
কঠে বললেন, মার্গারেট যে দারুণ প্রবপেমে ফেলেছে__কি করি বলো তো ? 

চুপ করে থাকলেন ডিউক। 

শুধু তাঁর দুটে৷ গালে চওডা1 চোয়াল ছুটে! খিলের মত এটে বসল । 

মার্গারেট আমার কাছে এসেছিল | খুব কান্নাক।টি ক্র।ছল, রাণী থেমে থেমে 
আর কেমন একটু সণস্কেচে বললেন, তোমাকে বলতে বলছিল তুমি মত করলেই 
হয়ে যায়__ 

নে! ইমপপিবিল । নেভার-গজে উঠলেন প্রন্স থিলপ, আমি কিছুতেহ এই 
রয়্যাল ফ্যামিপির প্রেস্টিজ ধুলোয় লুটিয়ে দতে পারি না_হঠাৎ থেয়ে গেলেন 
তিনি । মনে হলো যেন তীব্র উত্তেজনায় তার কণ্ঠবদ্ধ তয়ে এল | মাথা নিচু করে 
নিজেব মনেই গজগজ করতে লাগলেন, হিজ একসেলেন্ি কিং জর্জ দি সিক্থের 
মেয়ে আর কোথায় একট? গ্রন্প ক্যাপ্টেন_ থেমে গেলেন তিনি । কয়েক মহত কি 
ভেবে স্ত্রীকে বললেন, তোমাদের কি মাথ' খারাপ হয়েছে? 

চাপা হাসির আলোয় র!ণার মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠল । মিটি আর অস্ফুট স্বরে 
বললেন, উঠতি বয়স। এখনকার প্রেম ভালবাসা তো কোন যুক্তিটাক্তর ধার 
ধারে না-- 

জানি সেটা । তাই বলে স্ট্যাটাসটা দেখতে হবে না? আর তুমিও তো জানো, 
রয়্যাল ফ্যামিলির ছেলেমেয়েদের বিয়েতে কী সাংঘাতিক রেস্রিকশান। থেমে গেলেন 
ভিউক। লি।ল্রবেটকে কোন শক্ত কথা বলতে নার কষ্ট হয় ৷ তার মোমের মত সাদ 
আর মস্থণ ও মনোরম হাত ছুটে! নিজের হাতের ভেতরে নিয়ে বললেন, লিল্লিবেট, 
তোমার মনে নেই, তোমার জ্যাঠামশাই অষ্টম এড ওয়ার্ডের ট্রাজে ডর কথা-__ 


রাণীর একেবারেই একীন্ত [নজের বংশের পুবশ্থরাদের ব্যাপার তার অজানা 
থাকার কথা নয় । সেই শোকাবহ ঘটনা__ব্রিটিশ রাজনীতির কঠোর নিয়মের 
বলি--সেই ছুধার প্রেম--এসবই তিনি ছেলেবেলা থেকে ভাসা ভাসা শুনে 
আসছেন । পরে অবশ্য সবই জেনেছিলেন। কিন্তু রাণী জানতেন না-সেই 
এ্তিহামিক ঘটনা নিয়েই প্রখ্যাত ছুই ইংরেজ লেখক জে ব্রাইয়্যান এবং চাল 
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মারফি লিখেছেন একটি বই : 

“উইগুসর স্টোরি ।' 

এই বই থেকেই ডিউক লেই ঘটনারই কিছু কিছু অজান৷ তথ্য বললেন 
রাণাকে । তার বক্তব্য এখানে সংক্ষেপে বলা হল । 


শীতের সন্ধ্যা নেমে আসছিল। 

নর্থাম্পটনশায়ারের খালের ধারে শিকারীদের দলটা অধীর আগ্রহে 
দাড়িয়েছিল। তারা ছু চোখে সন্ধানী দৃষ্টির আলো জ্বেলে দেখছিল তাদের 
শিকার__ 

না বাঘমিংহ ভালুক নয় । হাতী বা গণ্ডারও শয়। তারা খু'জছিল-_ 

শিয়াল । 

অক্সফোর্ডের পড়ুয়া এবং অভিজাত এবং বড়লোক বাড়ির ছেলেদের একটি 
অতি প্রিয় নেশা-_একটা স্পোর্ট--ফক্সহার্টিং | আর নর্থাম্পটনশায়ার ও 
হুইসেনডাইনের ধু ধু মাঠে হর্সরেস-_ঘোড়দৌড়ের খেল! | 

সেদিনট। বুঝি বিফলে গেল। গুড়ি গুড়ি বরফ পডছে। ঝাপিয়ে নামছে 
ঘন অন্ধকার । আর কি সেই সাংঘাতিক ধূর্ত__ 

এই যে-_ওই দেখ__তাদের একজন চেঁচিয়ে উঠল-_-একটা শেয়াল খালের 
জল সীঁতরে পার হচ্ছে__গুলি চালাবি? 

জলের ভেতরে বন্দুক ছুঁডে কোন লোভ নেই-_ 

চল তাহলে জলে ঝাঁপ দ্দিই | ওপারে গিয়ে একবার বাবাজী জঙ্গলে ঢুকে 
পড়লে আর পাওয়া যাবে না_ 

না। কেউ জলে ঝাঁপ দিও ন দলনেতা বুরাৰি চিৎকার করে বলল, বরং 
ওপারে গিয়ে যেই জঙ্গলে ঢুকতে যাবে তখন গুলি করতে স্থবিধে হবে__ 

কই কই, কোথায় শিয়াল দেখি, বলতে বলতেই ভিডের ভেতর থেকে মাথা 
বেত্র করুল ডেভিড | আর সঙ্গে সঙ্গে কারো কথা না৷ শুনে দিল জলে ঝাপ। 

শীতের বাত । কনকনে ঠাণ্ডা জল। আর প্রায় বিশ ফুট চওড়া সেই খাল। 
ডেভিডের হাত পা অবশ হয়ে এল। আর শিয়ালও এমন চালাক, ওপারের 
পাড়ে উঠলই না । ডূবর্সীতার কেটে কেটে চলে গেল সোজা উত্তরে__ 

একেবারে বোকা বনে. গেল ডেভিড । মে অনেক কষ্টে পাড়ে উঠল। কিন্তু 
তার তখন জান নেই বললেই হয়। 

আরো৷ একদিন । 
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ডেভিড গ্যালপিং চালে ঘোড়া ছুটিয়ে যেতে যেতে, হঠাৎ লাগাম টেনে 
তাকে থামিয়েই আবার চাবুক কঘল তার পিঠে । 

ঘোডাটা গেল ক্ষেপে । দারুণ আক্রোশে এক চিৎকার করেই সামনের 
পা ছুটো উচু করেই দিল ডেভিডকে মাটিতে আছডে ফেলে । 

পুরো দেডটি ঘণ্টা অজ্ঞান হয়ে থাকল ডেভিড । অন্ধকার ঘরে তাকে রাখা 
হলো ছয় সপ্তাহ । তারপরেও প্রায় কুড়ি-বাইশ দিন তাকে বেড-ব্রিডন্‌ করে 
ব্রাথা হলো । সেই শেষ । 

ডেভিড তার ঘনকালো লার্জের তৈরি ব্রীচেজ, রক্তবর্ণ রেশমের সার্ট, তার 
প্রায় সেই শিকারের পোশাক সেই যে তুলে রাখল আর কখনো! পরেনি । পরতে 
দেওয়া হয়নি । 
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বলেছিল ডেভিডের শিকারসঙ্গী বুনাৰি। 

সুধু শিকারের ক্ষেত্রেই পুওর জাজমেণ্ট নয় ! দুর্দান্ত আবেগপ্রবণ আর নাত- 
পাচ না ভেবে, ভবিষ্যতের কথা একেবারে চিন্তা না করে যেকোন বিপজ্জনক 
আর দুঃসাহসিক কাজে ঝাপিয়ে পড়া_এই ন্বভাব, তার চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যই 
তার গোটা জীবনটাকেই একেবারে তচনচ করে দিয়েছিল । আর ইংল্যাণ্ডের 
ই"তহাসটাই ব্দলে দিয়েছিল । 

এই ডেতিড তে আর যে-সে ছেলে নয়। অক্পফোর্ডের পড়ুয়া । ফক্সহাটিং 
আর হ্সরেসিং নিয়ে মেতে থাকা এক সাধারণ ইয়ংম্যান নন । তিনি-ই-- 

আযালবাট । প্রিন্স অক ওয়েলন। ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনের ভাবা উত্তরাধিকারী । 
তার পুরো নাম-_এডওয়ার্ড আযলবাট ক্রিশ্চিয়ান জর্জ আযানভ প্যাট্রিক ডেভিড । 
পঞ্চম জজের পুত্র । আর গ্র্যাগমাদার অফ ইউরোপ, কুইন ভিক্টোরিয়া তার বৃদ্ধা 
প্রাপতামহী | জন্ম--২৩ জুন, ১৮৯৪ শ্রীষ্টাৰ ৷ ছোটবেল! থেকেই কেমন বেপরোয়া, 
ডাকাবুকো ধরনের মানুষ । সারা ইংল্যাণ্ডের লোক জানতো, তাদের প্রিন্স এবং 
হেয়ার ট্রদি থেশন বা ভবিষ্যৎ রাজা ঘেমন রূপবান, তেমনি তার বীরত্ব আর 
শোৌধ। কেন না, নর্থাম্পটনশায়ারের মাঠে শেয়াল শিকার আর ঘোডদৌড়ের 
কথা তো কারও অজানা! ছিল না। রাজবাড়ির ছেলে । যা করে যা হয়__বেশ 
ডালপাল! ছড়িয়ে তারই প্রচার হয়ে যেত দিকে দিকে । 

কিন্তু এসব ইতিহাস তো কারও আর অজানা নেই। নথাম্পটনশায়ারের ধু ধু 
মাঠে ঘোড়দৌড়ের খেলা আর ফক্সহার্টিং-এ আযালবার্টের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য যেমন 
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বেশ বুঝতে পারা যেত সেই বাধভাঙা উচ্ছৃত্খলতা, দারুণ বিপদ্দের ভেতরে বাঁপিয়ে 
পড়া ইত্যাদি-_কিন্ত-_ 

তার আর একটা ব্যাপার কিন্তু বুঝতে পারেনি কেউ কখনও । কেউ জানতেও 
পারেনি । বন্ধুদেব ছু হাতে ঠেলে তাডাতাভি বিদায় করে দিয়ে ডোভড কেন 
উচু টিলার আড়ালে চলে যেত, আর চনমন করে দূরে- বহুদূরে মেঠে। পথের দিকে 
তার চোখ দুটোকে বাধয়ে দিয়ে দাডিয়ে থাকতো । কার জন্য ছটফট করতো সে ॥ 

শহুরে লোক্বা কেউ কিছু না জান্তক নথাম্পটনশায়ারের বা।সন্দারা ।কন্থ 
জানতো সব । তারা দেখত ভেডা আর গোরুব পাল নিয়ে রাখাল ছেলেদের দল 
ধুলো উডিয়ে আসছে। আর আশ্চয। তাদের সঙ্গে একেবারে হেলেছলে গল্প 
করতে করতে আসছে এক ফুটফুটে চেহানার [কশোরা । ভোরের 'শশিরে ভেজা 
বেগুনী আভা মেশানো বক্তবর্ণ ডা।লয়ার মত অপৰূপ তার ধুখশ্রা তাপ বড পড় 
আর নীলাভ ছুটে। ডাগব চোখে, খাড। নাকে প্রথব আভিজ[তো্োন ছাপ 

এই মেয়েটিকে রাখাশ ছেলেদের আধুনিকা এক অভিজাত বোনেপ্র মতহ মনে 
হতো তার্দের--10৫011) 91১০1 91:10109 ১116191)0160 1১০৬৭, নখালশদনু 
সঙ্গিনী বা বান্ধবী এই মেয়েটির সঙ্গেই হয়তো মজেছিলেন তাদে প্রন্স ৷ টিলাএ 
আভালে বসে দুজনে ফুনুর ফুস্থর গুজুর গুজুর করতো । আব মেই খুকখুক হাসি 
আর গল্প চলতো খ্ণ্টাবু পব ঘণ্টা, যতক্ষণ না বডলোক বাড়িণ মেয়েটিকে 
ডাকতে আসতো । 

ওয়ালি । 

তার বাখাল বন্ধুবা ডাকতো এই নামেই । কিন্ত বাডিতে তাকে ডাকে 'আউডে? 
বলে। নর্থাম্পটনশায়ারের লাগোয়া গ্রাম হুইসেনভাইনেন এক বড বাধসায়” এবং 
শিল্পপতি উইলি জেমসের মেয়ে--জেমস আউড্ে । জেমস আমে একান । কিন্ত 
বহুকাল হল ইংল্যাণ্ডের বামিন্দা। নাকসেসের ডেনী পার্কে তার বিশাল এন | 
সেখানে তার বাঞ্প্রাসাদের মত বিশাল বাড়ি । খামার | কারখানা 

কিন্তু ওয়ালির মা__ইংরেজ | অসামান্য শুন্দরী | সমাজের সন্তরান্ত গণ্যমান্যদের 
আদর আপায়নে আতিথেয়তায় তার কোন জুডি ছিল না । তাব বাড়িতে নিয়মিত 
ভিজিটর ছিলেন আ্যাডেলবার্ট কাস্ট, সিক্সথ ব্যারন, লিঙ্কনশয়াৰেব এক লঙ 
লেফটেন্যান্ট । আসতেন আরও অনেকে | 

হয়তো ওয়ালি তার বন্ধু আযলবার্টকেও তাদের বাড়িতে নিয়ে এসেছিল । 
কিন্তু নিশ্চয়ই জানতো! না এই ডেভিডের আসল পরিচয় । জানতো না সে পঞ্চম 
জর্জের পুত্র । ইংগ্যাণ্ডের সিংহাসলের ভাবস্তৎ উত্তরাধিকার! । জানালে হয়তো 
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এই ছুটো ছেলেমেয়েকে জীবনের উদ্দাম শ্রোত খভকুটোর মত ভাসিয়ে নিয়ে যেতে 
পারতো! না| পারতো না| ঘাটে ঘাটে তাদের ঠোকর খাইয়ে একেবেকে ছুমডে 
দিতে তাদের জীবন ৷ কিন্তু সেসব কথা থাক । 

নর্থাম্পটনশায়ারের সেই হান্টিং কিল্ডে, উচু টিলার ছায়ায় কিম্বা চারদিকের 
বনবাদাড়েখ নিচে নীলাভ অন্ধকারে, টলটলে জলে ভরা সেই খালের পাডেই 
তাদের প্রেম ভালবাসা ধীবে ধীরে বেশ পুষ্ট হয়ে উঠেছিল । মার সে-ই হয়েছিল 
কাল। ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসবিশেষজ্ঞরা বলেছেন নর্থাম্পচনশায়াবের বনেজঙলে 
প্রেম নয় জন্ম হয়েছিল একটা ভয়ঙ্কর বধাক্ত লর"হ্ছপের | সে ঠিব সময় বুঝেই 
তাব আক্রোশেন বষ উপডে দিয়েছিল । আর ইংল্যাণ্ডের বহুযুগেপ র'জণ্বশের 
অবিচ্ছিন্ন ধারাবাঠিকতার সেই মহিম।ময ই।তহাসটাকে বিষে জজবিত করে "তাকে 
স্তন্ধ করে দিতে চেয়েছিল | কিন্ধ__ 

সেসব এখন থাক | আগে ঘটনাটি বলি-__ 

ওয়াল । 

আ|ালবাট । 

ছুটে৷ উ্থালপাথাল বয়সের তক্ণ তষ্ণা পবম্পর মেলামেশা কবলে য হয। 
তাই হয়েছিল। ছুজন দুজনকে উদ্ণমভাবে ভালবেসেছিল | একজন অ|র একজনকে 
একদগ না দেখলে থাবতে পারতো না। ।কন্থ যখন তারা» ভালবাশান জোঘারে 
তাসছিল, যখন তাদের পুথবী রামধ্ব মত রূভীন হয়ে উঠেছিল, যখন তাদেব 
জীবনে সন্ধ্যা নেমে আসতো স্বপ্নের মত আর জ্োতক্ায় কাদানে বাত্রি কেমন 
আমন্থর হয়ে উঠতে। ঠিব সেইসময়__ 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দামাম! বেজে উঠল । ১৯১৬ সাল। 'প্রন্দ আযলবারের তখন 
অক্মুফোর্ডে সেকেণ্ড ইয়ার চল ছল । বইটই সব সেলফে তুলে রেখে চলে গেলেন 
যুদ্ধে। গ্রেনাডিয়ার বক্ষীবাহিনীর কম্যাণ্ডি আফসার হয়ে আযালায়েড আমি বা 
মিত্র শক্তির সৈন্যদের সঙ্গে বহু রণাঙ্গনে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে মেতে উঠলেন । কেটে গেল 
পুরো চার চারটি বছর । কতবার তাব কানের কাছ দিযে গুল বে'বয়ে গেল, 
কতবার একেবারে অনিবাধ মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরে এলেন | কিন্তু-_ 

যেই শত্রুপক্ষের সৈম্তর] তার গাডিতে আগ্রন ধর্বয়ে দ্রিশ আর তিনি আগুনে 
গুডে মরতে মরতে বেঁচে গেলেন, তার সোফার বা চালক তার চোখের সামনে ছাই 
হয়ে গেল তখন বাকিংহাম প্যালেস থেকে জরুরী নির্দেশ এল-_ ফিরে এসো-_ 
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হিসেবে আমি আমার যোগাতা প্রমাণ করবো কি করে যদি আমার প্রজন্মের 
মানুষের কাছেই আমি মাথা উচু করে দীড়াতে না পারি-_ 

এই হলো প্রিন্স আযলবার্ট__এই হলো! প্রিন্দ অফ ওয়েলস। 

এই হলো অষ্টম এডওয়ার্ডের চরিত্র । প্রথথর মর্যাদাবোধ, অসাধারণ আত্ম- 
সচেতন । উচ্চভিলাধী | অত্যন্ত বলিষ্ঠ তার আত্মপ্রত্যয় | দুরগ্রতিজ্ঞ একবার__ 
একবার তার ঘ! ভালো মনে হবে তা তিনি করবেনই, যতই বাধা আস্মক যতই 
ঝড় আসক । আর সেই জন্তেই বোধ হয় তিনি হয়ে গিয়েছিলেন পৃথিবীর 
বর্তমান শতকের প্রথমদ্দিকের প্রায় এক-চত্রর্থাংশ বা সিকি দশকেরও কিছু বেশি 
সময় জুডে সবচেয়ে বিতকিত নায়ক-__/১5 ৪ 1011002 01 ৮/816$ 106 ৪017৪০660 
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কিন্তু কিছুই হতো না। ইংল্যাণ্ডের রাজসিংহাসনে সমাসীন আর পাচ-দশটা 
নুপতির মতই ইতিহাসের পাতায় শুধুমাত্র একটি নামের গৌরব নিয়ে যুদ্ধ রক্তপাত 
আর সন্ধির একটানা সেইসব ধুলর ইতিবুত্ের ভেতরে কোথায় তলিয়ে যেতেন 
যদি সেই অঘটন না ঘটতো-_ 

১৭২৯ সালে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পনের বছর পরে এক শীতের সন্ধ্যায় লগ্ডনের 
জজ ই্্রীটে ব্রাইয়্যানস্ট্যান, কোটের মেই বিশাল বাড়ির করিডোরে হঠাৎ এক 
দীর্ঘাঙ্গী রূপসী তরুণীকে দেখেই চমকে উঠলেন আযালবাট । আর সঙ্গে সঙ্গে তার 
মনের ভেতরে বিদ্যুতচমকের“মত ঝলসে উঠল সেই পনের বছর আগের নথাম্পটন- 
শায়ারের সেই রাখাল ছেলেদের মর্ডান আযরিস্টোক্রাট সিস্টার ওয়ালির মুখখান] । 

ওয়ালি ' ছুটে গিয়ে তার পথরোধ করে বলল ডেভিড । 

ডে-ভি-ড-_ও মাই গড উন্মত্ত আবেগে তার হাত ছুটে জডিয়ে হিড়হিড় করে 
টেনে নিয়ে গেল তার আ্যাপার্টমেণ্টে ৷ সেখানে বেঁটেখাটো আর ক্ষয়াটে চেহারার 
ভদ্রলোকের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, আমার হাজব্যাণও-_সিম্পসন-_ 

আরও জানালো সিম্পসন একটি বিখ্যাত জাহাজী দালাল কোম্পানির 
(917100108615) কর্মকর্তা | ইংল্যাণ্ড আমেরিকা এবং পৃথিবার আরও বছ দেশ 
জুডে তার ফলাও কারবার | 

ওয়ালি কি বলছে, না বলছে কিছুই যেন শুনতে পাচ্ছিলেন না সিম্পসন | 
সে খরচোথে ডেভিডের দ্রীর্ঘকায় বলিষ্ঠ এবং ধারালো ঝকঝকে চেহারার দিকে 
তাকিয়ে রইল । তার বুকের ভেতরে গুরগুর করে উঠল। কিন্তু ডেভিতের 
বিশেষ পরিচয় শুনে খুব খুশি হল সিম্পসন | ভীষণ খুশি হল। আর তখন থেকেই 


কিকরে আখের গুছিয়ে নেওয়! যাবে, তার ফন্দীফিকির মাথায় আনাগোনা 
করতে লাগল । 

সেই ব্রাইয়্যানস্টাইন কোর্টের ওয়ালিদের পাশের আযপাটমেণ্টে তখন থাকতেন 
প্রিন্স আলবার্ট । অতএব যা হওয়ার তাই হলো । 

ছোটবেলার প্রেমভালবাসা স্থর্যের আলোর মত । একবার যে মাটিতে পড়ে, 
সেখানে কার্বন ছড়িয়ে দেয়। মাটি ধীরে ধীবে উর্বরা হয়ে ওঠে, সেই প্রাণশাক্ত 
সেই কার্বন কখনে যায় না মিলিয়ে । বরং দিনে দিনে আরও পুষ্ট হয়। সমুদ্ধ 
হয় । শেষে উদ্দাম হয়ে ওঠে । 

এখানেও তাই হলো । পনের বছর ধরে অবকদ্ধ প্রেম বীধ ভেঙে ঝরনার মত 
শতধারায় উৎসারিত হয়ে তাদের একেবারে ভাসিয়ে নিয়ে গেল ' তপয়ে গেল 
তার] । কখনো স্তব্ধ দুপুরের নিজনতায়, কখনো গভীর রাতের নিরালায়, আবার 
কখনো বা ভোরের আবছায়ায় ওয়ালি আসতো! প্রিন্সের ঘরে । আর চাসিতে গল্পে 
পরস্পরের কবোষ্ নিবিভ সান্নিধো ছন্দোস্থরভিত হয়ে উঠতো তাদেব মুহুত্গুলো | 

প্রিন্স আলবাট । 

পরবর্তীকালে ইংল্যাণ্ডের মহামান্য সআাট অষ্টম এডওয়ার্ডের জ'বনবুত্তান্তের 
এই পর্যন্ত ছিল বেশ স্বাভাবিক । আর গতানুগতিক একটি যুবক আর একটি 
বুবতীকে ভালবাসতেই পারে । বিয়েও করে ফেলতে পারে । কিন্ত 

রাজপুত্র বলে কথা । তার ওপরে আবার সিংহাসনের উত্তরাধকারী 1101 
8001021500 তাকে অহরহে! হাজারে। চোখের শ্থোন দির পাহারায় নজরবন্দী 
থাকতে হয় । এসব যে আযালবার্ট জানতেন না, তা নয় । কিন্তু তিনি এসব পরোয়া 
করতেন না । আর কোনকালেই রাজকীয় আদবকায়দী রীতিনীতির ধার বারতেন 
না। সরকারী উত্সবে কখনো! তিনি যেতেন না। জন্মে চার্চে পা দিতেন না। 
ইংল্যাণ্ডের রাজবংশে কালাপাহাড | তাই নিশ্চিন্তে এবং অবাধে ওয়ালির প্রেমে 
মগ্ন হয়ে রইলেন । অবশ্ত যতদূর সম্ভব বাপারটা গোপন রাখতে চেষ্টা করলেন । 

কোন কিছুকেই যখন পাত্তাই দেন না, তাহলে গোপন কেন? না। পরস্ত্রীর 
সঙ্গে অবৈধ প্রেম করছেন বলে লজ্জিত বা সম্কুচিত হওয়ার লোক আালবার্ট 
নন। তাহলে? 

প্রিন্স স্বপ্ন দেখেছিলেন । বড় দুর্মর সেই স্বপ্র-তার ওয়ালি রাণী হবে। 
হবে তার কুইন কনসর্ট | সিংহাসন আলে! করে তার পাশে বসবে । তীব্র মাথায় 
শোভা পাবে রত্বখচিত সেই রাণীর মুকুট । 

তাই তার করোনেশানের আগেই বিয়েটা সেরে ফেলতে চেয়েছিলেন | 
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অভিষেকের আগে ব্যাপারটা ফাস হয়ে গেলে অনেক অস্থবিধা হতে পারে । কিন্তু 
সিম্পসন বড সোজ! লোক নয়। সে ডিভোর্স না করলে তিনি ওয়ালিকে বিয়ে 
করবেন কি করে। নানা অজুহাতে সিম্পসন টালবাহানা! করে দেরি করিয়ে 
দিতে লাগল | 

শুধু তাই নয় । আরে! অনেক অনেকদূর এগিয়ে গেল সিম্পলন | কেলেস্কারাটা 
প্রধানমন্ত্রা বলডুইনের কানে তুলতে চেষ্টা করল। প্রাইম মিনিস্টারের সঙ্গে গভীর 
বন্ধুত্ব লগুনের এক্স-মেয়র স্টার মরিস জেংকস আবার লগুনের হাউসিং বোর্ডের 
চেয়ারুম্যান । একটা ভালো! ঘর চাই বলে একট। দ্রথাস্ত করে প্রিন্সকে দিয়েই 
রেকমেও্ড করিয়ে জেংকসের দপ্তরে হাজির হলো । 

কি আশ্চয-__আ পনি প্রিন্সকে চিনলেন কি করে ? 

মাথা নিচু করে বসে থাকল সিম্পসন । 

শ্বারে চুপ করে আছেন কেন? আমার সময় কম__ 

সার, আমার স্ত্রীর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু আপনাদের প্রিন্স, গুজগুজ করে 
সমস্ত বিষ উগরে দিল সিম্পনন | শেষে চোখেব কোণ! দ্বিয়ে তাকয়ে কটু গলায় 
বলল, শ্তার শুনেছি প্রিন্স ওয়ালিকে অলরেডি বয়ের প্রোপোজ্যাল দিয়েছে। 
স্যার ব্রিটিশ ক্রাউনের প্রেস্টিজ- ট্র্যাডিশান__ 

আপনি এখন আসতে পারেন, ধমকে উঠলেন জেংকস । 

জেংকপ আর দেরি করলেন না। পরদিনই প্রধানমন্ত্রী বলডুইনকে সব বৃন্রান্ত 
বললেন ৷ হার ভারি মুখখানা শক্ত হয়ে উঠল । কিন্তু জেংকসকে একটা কথাও 
বললেন না । বলতে পারলেন না। কি বলবেন ? 

জেংকসের আগে আরো দুজনের কাছে এই একই কথা শুনেছেন তিনি। 
উর্দের ভেতরে একজন হলেন-_মারসগয়ের ফাস্ট” পার্লামেণ্টারি সেক্রেটারা । 
আর একজন প্রিভি কাউন্সিলের সভা । এরা দুজনেই পরিফার জানিয়ে দিয়ে 
গেছেন, দেখুন প্রিন্স যাই ভাবুন-_-এটা অসম্ভব | অবিশ্বান্ত | অকল্পনীয়_-11 15 
85810, 01196116%2016--00061710/,4016 । এসব কিছুই বললেন না জেংকসকে | 
মুখে কুলুপ এটে বসে থাকলেন | 

অবশ্যই কারণ আছে । তিনি অপেক্ষা করলেন প্রিন্সের করোনেশানের জন্য | 
তার অভিষেকও তো আনন্ন। তার মনে হল প্রন্প থেকে একবার কিং হলে 
ক্রাউনের দায়িত্ব পেলে আলবার্ট কখনো বেহিসেবা কাজ করবে না_করতে 
পারবেন না। তাকে তিনি শ্রদ্ধা করেন। শুধু তিনি কেন লারা দেশ তাকে 
ভালবাসে । ভক্তি করে। 
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ইংল্যাণ্ডের ভাবী সম্রাট | তরুণ । রূপবান । শৌধে এবং বীরত্বেও যে তিনি 
অদ্বিতীয় ছিলেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তা তিনি হাতেনাতে প্রমাণ করেছেন । 
যুদ্ধক্ষেত্রে তার অসাধারণ বীরত্বের জন্য তাকে যখন 'ক্রয়কস ছ্য গুয়ে'র পদক 
দিয়ে সম্মানিত করা হয়োছল, প্রিন্দ বলেছলেন, যুদ্ধে তান আর এমন কি 
করেছেন--তান প্রিন্স অফ ওয়েলস-_তিনি ভবিষ্যৎ ইংল্যাণ্ডের |সংহাসনের 
উন্র'ধকাবী বলেই তাকে খাতির করে এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে । 

এমনি ধণয় আর নম্রতা ছিল যুপরাজের মধুর ব্যবহারে | অথচ সেই সঙ্গে 
ইংরেজ চবিত্রের সেই প্রশান্ত গাম্তীষের এতট্রকু কমতি ছিল না। সাধারণ মানুষের 
স্থখদ্ুঃখেব সমস্তাল খোঁজখবর রাখতেন | তাদের ।বপদের সময় তাদের পাশে 
এসে দডাতেন । তাই-_ 

এ$সব কারণে দেশের কমনফোকের কাছে প্রিন্স দেবতার মহিমায় বিরাজ 
করে থাকেন । আর সেইজন্যেই হয়তো বাকিংহাম প্যালেস কি টেন ডাউনিং 
স্রাটের অর্থাৎ কোটসাকেলে তাকে নয়ে গুজব ছডালেও তাদের কানে পৌছয়নি। 
আগ শুনলে ৪ ৬1৭1 বিশ্বাস করেনি । করতে পারে ন। | অতএব 

এখনও সময় আছে। প্রিন্সের মাথ| থেকে যাতে সেই উদ্ভট খেয়ালটা 
হটিয়ে দেওয়' যায়, ইংল্যাণ্ডের রাজসিংহাসনের সম্মান ও বিপুল দ্া।য়ত্বের কথা 
বলে, বুঝিয়ে যাতে তাকে সুস্থ প্বাতাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা যায়-_তার 
চেষ্টা করতে হবে। 

পুরে। একঢ। বছর কেটে গেল । ডিভোর্সের ডিগ্রী 'পেল না ওয়ালি । ওদিকে 
পালামেণ্টে একটা জরুরণ অধিবেশনের পরে হলো রাজকাঁয় ঘেষণা__ 

২০ জান্ুয়ারা, ১৯৩৬ যুবরাজ আযালবাটের অভিষেক উত্সব অনুষ্ঠিত হবে 
ওয়েস্টমিনিস্টার আযাবিতে । এই শুভসংবাদে সারা দেশ উল্লসিত হয়ে উঠল। 
উৎসবের প্রস্তুতি চলতে লাগল । 
কিন্ত করোনেশানেব ঠিক দুর্দিন আগে রাজপ্রাসাদের দুজন প্রবীণ অফিসার 
(5০71017 79419০6 001০০: ) প্রধানমন্ত্রী বলডুইনকে বলল, স্যার প্রিন্স কিন্ত 
সেই ভিভোসি ( সিম্পসনেব আগেও ওয়ালির একবার ডিভো হয়েছিল ) ফ্রার্ট 
মেয়েটাকে বিয়ে করার জন্য খুব ঝুঁকেছে__ 

জানি-_সব জানি__একটা গোলমাল পাকিয়ে উঠছে, বলডুইনকে কেমন 
ক্লান্ত আর হতাশ মনে হলো । 


সেই প্রাচীন পবিত্র গী্জা ওয়েস্টমিনিস্টার আযাবিতে আযালবার্টের অভিষেক 
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হলো । যেমন হয়। সেই জর্ডনের পবিত্র জল ছিটানো, মন্ত্রপৃত তেল মাখানো 
বা আযানয়েপ্টেড করা-_তারপরেই এক হাতে রাজদণ্ড, আর এক হাতে শান্তির 
প্রতীক সোনার পায়র] নিয়ে রাজসিংহাসনে বসা । সব-_সব ক্রিয়ানুষ্ঠান করলেন 
যুবরাজ । করতে হয়। তাই করলেন। কিন্তু কেমন উদ্াপীন আর নিম্পৃহ 
মনে হল, দুরে-_বছুদুরে অন্য কোন জগতে যেন তার মনটা ঘোরাফেরা ক্রছে। 
তাঁর ধারালো মুখখানা ম্লান | বিষগ্ন। 

যুবরাজের এই অদ্ভুত মনোভাব প্রসঙ্গে আঠারো বছর পরে ব্রিটেনের 
বিখ্যাত শ্রমিকনেতা ক্লিমে্ট আযাটলী তার ম্মরতিকথায় লিখেছিলেন-_হিজ 
একসেলেন্সি কিং এডওয়ার্ডকে কেমন ভীত আর শস্থস্থ মনে হচ্ছিল । কিসের 
যেন ছুশ্শিন্তায় মুখখান1! থমথম করছে। 

আজ প্রায় দু-ছুটো৷ দশক পেরিয়ে এসেও আযাটলীব পবিষ্কার মনে আছে-_ 
করোনেশানের সময় বলডুইনকে কেমন ডিপ্রেসভ মনে হচ্ছিল। তনি থেমে 
থেমে অস্ফুট স্বরে বলেছিলেন_-নতুন এই রাজা কি সিংহাসনে টিকে থাকতে 
পারুবেন? 

'***হিজ একসেলেন্সি তার বিপুল দায়িত্ব আর সম্মানের কথা ভেবে যদি 
তার বাখেয়াল আর ছেলেমানুষি ছাডতে না পারেন, তাহলে সিংহাসন কে 
ছাড়তে হবে-_এই কথাগুলোর ভেতরে বলডুইনের মতই বৃটেনের চ্যান্সেলর অফ 
দি এক্সচেকার নেভিল চেথ্ারলেনেরও প্রচণ্ড উৎকণ্ঠা ফুটে উঠেছিল 

শেষপর্যন্ত বলডুইনের আশঙ্কাই সত্যি হয়ে গেল। সিংহাসনে বসতে ন" 
বসতেই ভাকাবুকো৷ লোকটা দারুণ গোলমাল পাকিয়ে তুলল। কোন ভূমিকা 
না করে হিজ একসেলেদ্গি প্রধানমন্ত্রীকে দিলেন একটা চিঠি--আমি আমার 
নির্বাচিত পাত্রীকে বিবাহ করতে চাই.** 

৩ নভেম্বর, ১৯৩৬ ছিল এই এতিহাসিক চিঠিটার তারিখ । আর ২৭ 
'মক্টোবর, ১৯৩৬, মাত্র সাতদিন আগে ওয়ালি ডিভোর্সের ডিগ্রি পেয়েছিল । 

বলডুইনের মাথায় বাজ পড়ল। তবুও একবার শেষ চেষ্টা করলেন । অষ্টম 
এডওয়ার্ডের ঘনিষ্ঠ বাল্যবন্ধু এবং নামজাদা ব্যারিস্টার ওয়ালটার মৃস্কটনকে তিনি 
পাঠালেন তার কাছে। 

তুমি এসব কি পাগলামো৷ করছে৷ আযালবার্ট, ছু-ছুবার ডিভোর্স হওয়া 
একটা মহিল! হবে তোমার কুইনস কনস্ট-_ 

পার্লামেন্ট আযাপ্রভ না করলে হবে না। 

আর তুমি? তুমি সিংহাসন ছেডে দেবে? 


৪ 


ওয়ালটার-_হিজ একসেলেম্সির কণ্ম্বরট৷ ভারি-_খুব ভারি হয়ে উঠল। 
পাথরে তৈরি গম্ভীর ধূসর বা।কংহাম প্যালেসের দিকে ইঙ্কিত করে ঘেন বহুদূর 
থেকে বললেন- _ওয়ালটার ওই রাক্ষুসে বাড়িটার ভেতরে আমাকে তোমরা 
বন্দী করে রেখে। না। আমার একটা আলাদা! জগৎ আছে-_আমারও একটা 
জীবনদর্শন__ 

তুই কী বলছিন ডেভিড-_কি বলছিন-_ 

বলছি এই পাথুরে বাড়িটার সোনার সিংহাসনে বসে তোমাদের শেখানো 
বানরের মত চলাফেরা করতে পারবো না । 

মঙ্কটন বলডুইনকে রিপোর্ট করল--কোন লাভ নেই । ডেভিড ওয়ালি 
সিম্পসনকে পাগলের মত ভালবাসে । যত ক্ষতিই হোক, তাকে বিয়ে সে 
করবেই 

বাকিংহাম প্যালেসের বাতাসে যখন প্রচণ্ড উত্তাপ, যখন লগুনের বাজারে 
পথেঘাটে মুখর হয়ে উঠেছে জোর গুজব-_-হিজ একসেলেন্সি তার ভালবাসার 
মেয়েকেই বিয়ে করুছেন এমন সময় 

ঘটে গেল একটা কাণ্ড। লর্ড রাদারমোরেব পরিচালিত একটি পাত্রকা 
গোঠীর নুখপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হলে! একটি খবর__হিজ একসেলেন্সি 
কিং অদ' গ্রেটবৃটেন অষ্টম এডওয়ার্ড সিম্পসন ওয়া ল নামী এক রমণীকে বিবাহ 
করিতে মনস্থ করিয়াছেন । আশ! করা যাইতে পারে.» ব্রিন্টশ পালামেণ্ট এবং 
মন্ত্রীঘভা ইহাকে অন্থমোদন দিবে- চঞ্চল হয়ে উঠল ব্রিটিশ মন্ত্রীসভা । 

৩ ডিসেম্বর, ১৯৩৬ পালামেণ্টের বিশেষ জরুরী অধিবেশন বসল । হিজ 
একসেলেন্সিকে জানানো হলো-_-আপনি আপনার শেষ সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিন-_ 

তার দিক থেকে কোন সাড়াশব এল না। ঠিক সাতদিন পরে ১* ডিসেম্বর 
তার মিংহাসনচ্যুতির দলিলে (/১৮৫০০০। 0০০০1০00) সই করে বাকিংহাম 
প্যালেস থেকে বেরিয়ে গেলেন _ 

থামলেন প্রিনস ফিলিপ । 

কিন্ত জ্যাঠামশাই যা-ই করুন, অনেক বড মাপের মাম্নষ ছিলেন-_কিন্তু সেন্টি- 
মেণ্টাল ফুল, শক্ত হয়ে উঠল ডিউকের চোয়াল ছুটো। ভেতরে ভেতরে অসহা 
একটা জ্বালায় পুড়ে যেতে যেতে অস্ফুটস্বরে বললেন, তিনি তো জানেন, 4১০০০5310 
0০811011-এর আযাক্ট অফ নেটলমেণ্ট, ১৭০১, কিং হলো! চার্চেরই একটা অঙ্গ । 
তিনিই ধর্ম নীতি আর বিশ্বাসের রক্ষক--196661461 ০ 910) | তার বিয়েতে 
প্রধান ভূমিকা হলো চার্চের এবং আর্চবিশপ অফ ক্যাণ্টারবেরীর । আর তিনি কি 


৫ 


রাণী-৫ 


না, ছু দুবার ডিভোর্দ হওয়া! একটা-_উত্তেজনায় তার কঠরুদ্ধ হয়ে গেল । তীব্র 
দ্বণায় ধিক্কারে জলঙ্জল করতে লাগল তার চোখছুটো। 

একট! কথাও বললেন ন| রাণী । 

মাথা নিচু করে দাড়িয়ে রইলেন । দুর্দান্ত আদর্শবাদী আর ভিসিপ্রিনভ 
মানুষটার কাছে তার প্রিনপিপ্যালের বাইরে কিছু বলে কোন লাভ নেই। 

তুমি কি কিছু বলতে চাও লিল্লিবেট ? 

মার্গারেটের ব্যাপারে কি করতে চাও ? 

আমি ওর বিয়ে ঠিক করে ফেলেছি-_ 

সেকি! কার সঙ্গে-_ 

খুব বড় ঘরের ছেলে । ঘেমন পেটানো স্বাস্থ্য তেমনি চৌকশ লেখাপড়ায় । 
একটু থেমে আবার গর্বের সঙ্গে বললেন, ক্রাউনের ডিগনিটিও নষ্ট হবে না। এই 
প্রাচীন রাজবংশের সম্মানও এতটুকু ক্ষু্ হবে নাঁ_ 

সবই তো বুঝলাম । ছেলেটি কে? 

আমাদের কোর্ট ফটোগ্রাফার আযাণ্টনি আমস্্ং- 


॥ ছয় ॥ 


গাড়ির কনভয় চলছিল । 

আমর! যাচ্ছিলাম জ্যামাইকার মণ্টেগ্ড উপসাগর থেকে কিংস্টনের দিকে । 
প্রথম গাড়িতে ছিলেন রাণী, এলাজবেথ, এডিনবরার ডিউক এবং আমার স্বামী | 
পরেঘ গাড়িটিতে আমি এবং রাণীর সথী লেডি আযালিস আযাগারটন । 

পথের দুধারে হাস্তোচ্ছল জনতা । তাদের প্রত্যেকের পরনে রঙবেরঙের 
পোশাক । প্রত্যেকের হাতে হাতে হাতে নানারঙের ফুলের স্তবক | একবার-_মাক্র 
একবার রাণীকে দেখার জন্য তারা৷ সেই সকাল থেকে দাড়িরে রয়েছে । কারো 
মুখে এতটুকু ক্লান্তি নেই, বিরক্তি নেই । 

রাস্তার ছুপাশের সেই বর্ণাঢ্য অপূর্ব দৃশ্য দেখতে দেখতে আমর] যাচ্ছিলাম । 
কিন্তু আমান চোখ ছিল রাণীর গাড়ির উইগুভ্ীনের দিকে । এই ছাঁপবাী জনতার 
উচ্ছুদিত অভ্যর্থনায় রাণীর প্রতিক্রিয়া কেমন হচ্ছে? 

হ্যা। বাণী চঞ্চল হয়ে উঠেছেন । মাঝে মাঝেই তিনি গাড়ি থামিয়ে দিচ্ছেন। 
স্িঞ্ক আর মধুর হেসে হাত বাড়িয়ে নিচ্ছেন তাদের গ্রীতির উপহার-_ফুলের গুচ্ছ। 
কখনো! বা হাত নেড়ে তাদের শুভেচ্ছ। জানাচ্ছেন, আবার কখনো বয়সের ভারে 
সুয়ে পড়া কোন বুদ্ধকে কুশল প্রশ্ন করছেন। আবার দাধারণ মানুষের 


ও 


্বতোৎসারিত সেই গ্রীতি আর শুভেচ্ছার বিপুল জোয়ারে ভেসে ভেসে রাণী 
চলেছেন । কিন্ত 

এ কী ! রাণীর দুধসাদা রঙের রোলস রয়েস থেমে গেল কেন? আমাদেরও 
থেমে যেতে হল । রাণী নিজে নেমে এলেন । বেশ খানিকটা পিছিয়ে এসে জমাট 
ভিড়ের ভেতর থেকে নেহাতই অত্যন্ত সাধারণ এক বৃদ্ধা কষক রমণীর হাত ছুটো 
জড়িয়ে ধরে আবেগভরা! কণ্ঠে বললেন, আমি__আমি আপনাকে দেখতে পাই- 
নি মা-_মার্জনা করবেন, একটু থেমেই আবার চঞ্চল হয়ে বললেন, কই দিন 
আপনার ফুল, সাদরে হাত বাড়িয়ে নিলেন গ্রামবৃদ্ধার উপহার-_ 

কৃষাণীর চোখ ফেটে জল এসে পড়ল। কৌচকানো মুখে হাদি ঝিকমিক 
করছে। চোখের জলে হাসির আলোয় অন্ধ হয়ে এল তার দৃষ্টি । 

তারপরে যেই গাড়ি থামল, অমনি ছুটে এলেন রাণী । বললেন তার বান্ধবীকে 
__আযালিস তুমি বৃদ্ধাকে ধন্যবাদ দিয়েছে তো-ঠিকানা নিয়েছো? একটু থেমে 
আবার ছটফট করতে করতে বললেন, ভিড়ের ভেতরে আমি প্রথমে বৃদ্ধাকে 
দেখতেই গাইশি-_ইস নজরে না পড়লে কী রকম খারাপ হতো! বলে! তো! । 
আযালিস, আমি বৃদ্ধাকে চিঠি দেব-_ 

আরো একদিন । 

জাামাইকা সফরেরই আরো একটি ঘটনা । সেদিন আমরা চলেছিলাম 
লিনস্টেডের দিকে | সকাল থেকেই আকাশের মুখ ছিল গ্ভার "ভার । আমরা বেশ 
খানিকটা এগিয়েছি। এমন লময় নামল ঝুম বৃষ্টি ।*সেইসঙ্গে শুরু হলো মাথা- 
পাগলা বাতাসের এলোপাথাড়ি ঝড়। বাইরের পৃথিবীর সেই দুর্যোগের ভয়াল দৃশ্য 
দেখতে দেখতে আমরা দিব্যি গাড়ির ভেতরে বসে চলেছি। 

থামাও গাড়ি-_হঠাৎ তীক্ষিক্ঠে চিৎকার করে উঠলেন রাণী | পথের দুধারে 
সেই ঝড়বৃষ্টি মাথায় করে লাইন বেঁধে দাড়িয়ে আছে বয়স্কাউটের ছেলেরা । 
মুষলধারা বৃষ্টিতে ভিজে সপসপে হয়ে গিয়েছে তাদের ইউনিফর্ম । ভিজে চুল থেকে 
জল গড়িয়ে পড়ছে । ঠাগ্ায় ঠক ঠক করে কাপছে । 

ইস বেচারারা একেবারে যে ভিজে গেল, ঠিক মায়ের মতই উদ্ছিগ্ন হয়ে উঠলেন 
রাণী। ব্যাকুল হয়ে বললেন এতটুকু-টুকু বাচ্চা সব-_ওদেের ঠাণ্ডা লেগে যাবে যে, 
একটু থেমে আবার বললেন, আমাকে গার্ড অফ অনার দিতে হবে না-_-ওদের 
চলে যেতে বলো,এবার তার কথাগুলো আদেশের মত শোনালো । 


জ্যামাইকাঁর গভর্নর শ্ঠার হিউফুটের পত্বী লেডি ফুট ছিলেন তার সফরসঙ্গী । 


ত৭ 


তার মনোজ্ঞ বিবরণেই ম্পষ্ট বুঝতে পারা যায় রাণীর সাধারণ মানুষের প্রতি গভীর 
আত্তরিকতা | তাঁর এই এই প্রগাঢ় মানবিকবোধ, তার সহদয়তা, তার অন্তহীন 
মমতার জন্যই ইংল্যাণ্ডের রাণীর জনপ্রিয়তা দেশের সীমান! ভিডিয়ে কমনওয়েলথের 
দেশগুলোর পরিধিও ছড়িয়ে ছড়িয়ে পড়েছে সারা পৃথিবীতে | 

রাণীর অফিসঘরের ডেস্কে শোভা পায় স্বদৃশ্ট কারুকার্ধকরা দুইটি বিশাল ফুল- 
দ্বানীতে গাঢ় রক্তবর্ণ 'রেডকাধনেশন” ফুলের স্তবক। রাণী ভালবামেন ফুল। 
ভালবাসেন রংবেরংয়ের দেশবিদেশী ফুলের সমারোহ । কিন্তু বারো মাস, 
তিনশো! পয়ষটি দিনই তাঁর টেবিলে নিত্যি নতুন নতুন ডিজাইনের ফুলদানিতে চাই 
সবিপ্ধ সতেজ রাশি রাঁশি রেডকারনেশন । আর ডেঙ্কের অদূরে একটি মেহগনির 
টিপাইয়ের (তেপায়া) ওপরে রামধন্ুুরঙের কাচের জারে টলমল করছে সোনারঙের 
স্বচ্ছ মিটি মদ । 

হ্যা। এই একটিমাত্র পানীয়-ই ভালবাসেন রাণী । আর ভালবাসেন রকমারি 
পোশাকের বৈচিত্র্য । কোনোদিন শিশিরের মত নরম আর স্চ্ছ নীলাভ রেশমের 
জামা! আর ধবধবে সাদী স্কবার্টে মোড! তার দীর্ঘ তন্বী দেহটা যেন আগুনের শিখার 
মত জলজল করে--আবার কোনোদিন বা গাঢ় সবুজ রঙের পোশাকে তকে স্বপ্নের 
পরীর মত মনে হয়। 

না। কখনোই রাণীকে কোন প্রনাধনের পরিপাটির জন্য সময় নষ্ট করতে হয় 
বলে মনে হয় না 1'লিপিট্টিক ন! দিতেই তার মিহি ঠোঁট ছুটো৷ ডালিমের 
দানার মত টুকটুকে লালু । 'তার দেহের ত্বক এত মহ্থণ আর ঝাকঝাকে ও নিভাজ 
যে পাউডার-ক্রিম পমেভের কোন প্রয়োজনই হয় না । তার একরাশ ঢেউখেলানে! 
বাদামী রংয়ের চুলে ধারালো বুদ্ধিদীপ্ত মুখশ্রীতে ঘণনীলাভ বড় বড় ছুটো চোখে 
বিধাত৷ তাকে উজাড় করে দিয়েছেন অপধাঞ্ধ রূপের এশ্বয | 

রাণী লম্বায় পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চি । সাধারণ মেয়েদের তুলনায় দীর্ঘাঙ্গী। তার 
কণ্ঠ মরালের মত। অতি ধীর পদক্ষেপে চলেন। কথা বলেন আস্তে আস্তে । 
আর কণ্ম্বরটাও অত্যন্ত নিগ্ধ আর মধুর | 

প্রতিদিন সকালে মরালীর মত ধীর পায়ে রাণী তার অফিলঘরে আসেন । ঘরে 
পা দিরেই চারিদিকে চোখ বুলিয়ে দেখে নেন-_ফুলদীনি পালটানে। হয়েছে কি না, 
ব্লেডকারনেশন ফুলগুলো! যথেষ্ট টাটকা আছে কি না) টেবিল ক্যালেগ্ডার-_ওয়াল 
ক্যালেগারের তারিখ ব্দলানে হয়েছে কি না। 

রাণী ডেস্কে বসতেই প্রথমেই তার নজরে পড়ে দেই গাঢ় লালটকটকে বাক্স । 
«সিক্রেট রেড বক্স” । বাক্সের ওপরে সোনার জলে লেখ। একটি শব্দ__ 


খাদ 


“দি কুইন? 

যে সব সরকারী বিশেষ জরুরী কাগজপত্র এবং চিঠি রাণীকে দেখতেই হবে, শুধু 
সেগুলোই এই বাক্সে ভরে পাঠানো হয়, তার কাছে। রাণী কিন্তু এই বাক্সটা 
সরিয়ে রেখে প্রথমেই দেশের নগণ্য আর সাধারণ মানুষের লেখা চিঠির পাঁজা 
নিয়ে বলেন। কোথায় দেশের দৃরপ্রান্তে কোন গ্রামের পাঁচ-ছ বছরের একটি মেয়ে 
হয়তো পেন্সিলে আকিবুকি কেটে কি সব লিখে পাঠিয়েছে ৷ সে চিঠিও খু'টিয়ে 
খু'টিয়ে পড়েন এবং তার উত্তরও দেঁন। কারা যেন রাণীর আশীর্বাণী চেয়ে চিঠি 
পাঠিয়েছে । তাদের উদ্দেশ্যেও বাণী পাঠিয়ে দেন। প্রতিবছর রাণীকে অন্তত খুব 
কয় করেও হাজার দেঁডেক বাণী পাঠাতে হয়। 

হার একসেলেন্সি যখন কালে এইসব কাজের ভেতরে মগ্ন হয়ে থাকেন, ঠিক 
তখনি তার সামনে এসে দাড়ায় “মাস্টার অফ দি হাউলহোন্ডে'র লোক । তার হাতে 
থাকবে সেদিন কে কিরান্না হবে, তার মেন্ুর খনড়া। লাল পেন্সিলে টিক দিয়ে 
নির্দেশ দেন কোন কোন “আইটেম” রান্না হবে । আর অমনি কখনো! ব্লতে তুলে 
যান না-_-মআারু কার কার জন্য কি কি স্পেশাল মেনু তৈরি করতে হবে। 

বাবুচিকে বিদায় করেই আবার কাজে মন দেন। কিন্তু আবার এসে দীড়ায় 
বাকিংহাম প্যালেসের টেলারিং ডিপার্টমেন্টের হেড দজি। তিন জেনে নেন, 
রাণীর কোন বিশেষ প্রেগ্রামের জন্য বিশেষ ধরনের পোষাকের প্রয়োজন আছে 
কিনা। প্রতিবছরই বডাদনের আগে ও অন্যান্য বিশেষ উৎসবের আগে রাণী 
নিজে বাজাব ঘুবে ঘুরে পছন্দমত জামা-কাপড কেনেন । পোশাক পছন্দ করার 
কাজে বাণীর দারুণ আগ্রহ । 

বাকিংহাম প্রাসাদের মত বিশাল প্যালেসের পরিচালনা বাঁ তার ঘরসংসারের 
কাজ থেকে শুরু করে বিদেশী রাষ্ট্রদূত এবং তাদের পত্বাদের অভ্যর্থনা, কোথাও 
মিটিং, কোথাও দ্বারোদঘাটন- সারাদিনে তার অফুরন্ত কাজের ভেতরে একমৃহ্তের 
জন্যও তিনি তুলতে পারেন না-_-তিনি মা, একজনের স্ত্রী । আর স্বামীর ভাল- 
বাসা ও সন্তানদের কলকণে মুখর স্সেহমমতীয় ঘেরা একটি সংসারের তিনি সর্বময় 
কত্রী। গ্রতিদিনই তিনি একটা সময়ে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে গল্পগুজব করেন । 
কখনো বা তাদের নিয়ে পিকনিকে মেতে ওঠেন কিন্বা তাদের ঘোড়ায় চড়া শেখান । 

প্রাসাদের ভেতরে কি নিজের পরিবারের, কি বাইরের লোকজনের প্রত্যেকের 
সঙ্গে রাণীর ব্যবহার অত্যান্ত আন্তরিক এবং জ্িপ্ধ ও মধুর | 

আপনাদের বাণী মানুষ হিসেবে কেমন? একবার এক রিপোর্টার প্রশ্ন করে- 
ছিলেন বাকিংহাম্ প্যালেসের এক প্রবীণ কর্মচারীকে ৷ এই ভদ্রলোকের কোন 


৬৪৯ 


আবেগটাবেগের বালাই ছিল না কোনকালে। তিনি বলেছিলেন, আমাদের রাণী 
খুব ভালো লোক--একেবারে ভেতর থেকে ভালে-_এই একটি মাত্র কথাতেই 
রাণী এলিজাবেথের সমস্ত চরিত্রটি পরিশ্ফুট হয়ে ওঠে । 

বলা দরকার রাণী এই সরল, অমায়িক ও আন্তরিক ব্যবহারটি পেয়েছেন 
তার মা কুইন মেরীর প্রত্যক্ষ প্রভাবে । তার জীবনীকার হেক্টর বলিয়ে। 
জানিয়েছেন এলিজাবেথ বোয়েন নিওন বা কুইন মেরীর অনেক সদগুণের 
স্ম্পষ্ট ছাপ পড়েছিল ইংল্যাণ্ডের সম্রাঙ্জী এলিজাবেথের জীবনে । 

জেনে রাখবি, মেয়েরা হলো! বাড়ির অলঙ্কার | তাঁদের ব্যবহার হবে মধুর | 
তারা মিষ্টি মিষ্টি কথা বলবে । গানেগল্পে বাডি মুখর করে রাখবে-_মেয়েদের 
প্রায়ই বলতেন লেভী স্ট্যাথমমোর (রাণীর মা কুইন মেরী )-দুরে চোখ ছুটো 
ছড়িয়ে দিয়ে আবার আস্তে আস্তে বলতেন_-আমরা গরীব ছিলাম । কিন্তু 
আমাদের সংসারে একটা শ্রী ছিল। পরিচ্ছন্ন রচ আর আভিজাত্যের হাওয়া 
বইতো | আমরা বোনের! প্রত্যেকে গান জানতাম । আমাদের ব্যবহারের 
খুব সুখ্যাতি ছিল-_ 

তিনি যেমন করে বড় হয়ে উঠেছিলেন, ঠিক তেমনি করেই মেয়েদেরও মানুষ 
করেছিলেন । হার একসেলেন্সি কুইন এলিজাবেথের জীবনীপ্রণেতা হেক্টুর স্পষ্টই 
বলেছেন-_কুইন মেরী তার সদগুণগুলে! নবচেয়ে বেশি প্রয়োগ করেছিলেন তার 
জ্যেষ্ঠা কন্যা এলিজাবেখের*ওপরে | 

অনায়াসেই বলা যায়, ইংল্যাণ্ড যে পেয়েছে এক আদর্শ সম্রাজ্জী তাতে লেডী 
্ট্র্যাথসমোরের অবদান সবচেয়ে বেশি । 

তবে শুধু নাচ গান আর ম্যানারস নয় | কুইন মেরী মেয়েদের শেখাতেন 
বেশি করে ঘরকন্নার কাজ। তিনি নিজে ছিলেন নিপুণ গৃহিণী । মেয়েদের 
বলতেন, শোন, মেয়েদের বান্না করা আর সেলাইফোডার কাজ,ঘর গোছানোতে 
-_অস্ক শেখায় চেয়ে ঢের বেশি লাভ-_ 

রাণী এলিজাবেথ যে সংসারের সমস্ত কাজে পটুত্ব অর্জন করেছিলেন তার 
ম্পষ্ট প্রভাব পড়েছিল বাকিংহাম প্রাসাদের নিপুণ পরিচালনায় । প্যালেসের 
ছোটবড় প্রতিটি কর্মচারী রাণীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ । তার এই সাফল্যের 
রহস্থ কি? 

তার ঘনিষ্ঠ এবং অন্তরঙ্গ মহল থেকে জান! যায় প্রাসাদের ভার পাওয়ার 
পর একদিন শুধু কার কি কাজ জেনে নিলেন। কাউকে যেমন ছাটাই, তেমনি 
কাউকে অদলবদলও করলেন না। আর কাউকে একবার কোন কাজের ভার 


গত 


দিলে, আর কখনো তাতে নাক গলাবেন না । মানুষের ওপরে অগাধ বিশ্বাস, 
তার মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাই তার সাফল্যের চাবিকাঠি । 


রাণীর এই সরল, আন্তরিক এবং মানবিক ব্যবহারের জন্যই লগ্ুনের বাসিন্দাদের 
তো! একেবারে বড় কাছের মানুষ রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথ । কখনো কয়লাখনি 
অঞ্চলে গিয়ে কলিয়ারীর কুলিবস্তিতে ঘুরে ঘুরে শ্রমিকদের খোঁজখবর নিচ্ছেন, 
কখনো বা শিশুদের জন্য একটা হাসপাতাল তৈরি বা আর কোন জনহিতকর 
কাজ নিয়ে মন্ত হয়ে উঠেছেন । 

তবে বলা দরকার রাণার জনসেবার এই প্রবণতা আছে তার বংশানুক্রমিক 
রক্তধারায় । আজও--আজও দেখা যায় লগ্ডনের ব্রাস্তায় রাস্তায় অলিগলিতে 
অস্থস্থ আর পঙ্গু মান্ষদের সেবা ঝরে বেড়াচ্ছেন এক অতি বুদ্ধা। প্রায় নব্বইয়ের 
কোঠায় এসে পৌছেচে তীর বয়স । সামনের দিকে একটু নুয়ে পডেছেন। 
গুলিস্থতোর মত অজঅ্র রেখা আকা মুখে-_কিন্ধ নেই এতটুকু ক্লান্তি আর অবলাদের 
ছাঁপ। সারা স্গনের লোক তাকে আদর করে ডাকে কুইনমাম ব| ব্লাণীমা বলে। 

ইনিই বাণীর মা, মেরী এলিজাবেথ ! দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জার্মীনদের বোমার 
ঘায়ে বিধ্বস্ত বাকিংহাম প্যালেসে সেই বিপদ মাথায় নিয়েও আহত সৈনিকদের 
সেবা করতেন তিনি। তার সঙ্গে থাকতেন তার স্বামী সম্রাট ষষ্ঠ জর্জ । তার 
একচল্লিশ বছর আগে হিজ একসেলেন্সি জর্জ দি দ্সক্সধের পিতামহ সঞ্চম 
এডওয়ার্ডও ছিলেন লগ্ুনের জনসাধারণের একেবারে নিতান্তই আপনজন । 
এক একদিন এক এক রকম স্টাইলের পোশাক পরে ব্রাস্তায় বেরোতেন। 
স্কৃতিবাজ। দিলদরিয়া মানুষ । লগ্ডনের সাধারণ মান্গষের সমাজে এত বেশি 
অন্তরঙ্গভাবে মেলামেশা করেছিলেন যে কয়েকটা স্ক্যাগ্ডেলে বা কলঙ্কজনক ঘটনায় 
জডিয়েও গিয়েছিলেন । তা হোক--ইতিহাসে আছে তিনি ছিলেন অনাধারণ 
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আজ বাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথ যেমন গরীবদুঃখীর সাহায্যের জন্য চাদা 
আদায় করে বেডাচ্ছেন, কোথাও হাসপাতাল কোথাও বা স্কুল তৈরি করে 
দিচ্ছেন তেমনি তার পনের ষোল বছর আগে তার পিতামহ হিজ একসেলেদ্দি 
পঞ্চম জর্জও জনসাধারণের নানা! কল্যাণকর কাজে সক্রির সহযোগিতা করতেন । 
মে মাসে, ১৯৩৫ সালে তীর শাস কালের রজত জয়ন্তী উৎসবের বর্ণাঢ্যসমারোহেই 
পরিষ্ফুট হয়ে উঠেছিল তীর প্রতি প্রজাদের অন্তহীন প্রীতি আর গভীর শ্রদ্ধা । 


৭৯ 


আসলে রাণী এলিজাবেথকে তৈরিই কর! হয়েছিল তার পূর্বন্থরী নৃপতির্দের আদলে । 

কিন্তু কিছুই করতে হতো না। কোন প্রয়োজনই হতো! না রাজকুমারী 
আলেকজান্দ্রাকে ইংল্যাণ্ডেশ্ব্ীর উপযুক্ত করে গডে তোলার তালিম দেওয়ার | 
রাজবংশের অত্যন্ত সাধারণ রমণী হয়ে রাজঅন্তঃপুরের এক প্রান্তে নিতান্ত 
অবহেলায় জীবন অতিবাহিত করতেন। কোনদিনই, কথনো বিশাল পৃথিবীর 
জনতাব সামনে পাদপ্রদীপের আলোয় এসে দাড়াতেন না-যদি-_ 

১৯৩৬ সালে অষ্টম এডওয়ার্ড সিংহ সন স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে চলে না যেতেন। 
তিনি হার নিবিড প্রেমের মহিমাকে শ্বাশত করে রেখে নিতান্তই তুচ্ছ 
নিংহাসনের মোহ পরিত্যাগ করেছিলেন । শূন্য হয়ে গিয়েছিল সিংহাসন । 
রাজবংশের শত শত বছরের অবিরাম প্রবাহ অকন্মাৎ স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল । তাই 
রাণীর পতা- বার্টি বা ডিউক অফ ইয়র্ক ষষ্ঠ জঞ্জকে নাম নিয়ে সিংহাসনে বলতে 
হয়েছিল । আর তক্ষুনি তার বড মেয়ে দশ বছরের ফুটফুটে কিশোরী রাজকুমারী 
লিজিবেটের রাণী হওয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল । 

যেদিন কিং জর্জ দি সিক্সথেবু অভিষেক অগষ্ঠান শেষ হলে! সেদিন থেকেই 
এলিজাবেথের দ্কুলের পড়াশুনা চুকিয়ে দেওয়া হলো! । তাকে পড়তে দেওয়া হলো 
দেশবিদেশের সংবিধান এবং শাসনতান্ত্রক ইতিহাসের বিবঙন আর আইন । 
সেই সঙ্গে সাহিত্য, শিল্পকলা, রাজনীতি এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ইতিহাস । 
পড়াশুনায় ছিল হাব অসম্ভব অন্তরাগ ৷ বছর চারেক পরে তার প্রমাণও পাওয়া 
গেল। ৮ 

১৯৪০ সাল । জার্মানীর সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের জোর যুদ্ধ চলছে । আজ এখানে 
কাল সেখানে বোম! পড়ছে । সেই ভয়ানক দুর্যোগ আর দুন্বপ্পেব দিনে হঠাৎ 
লগ্ুন বি. বি. সি.র ছোটদের আসরে এক দারণ বক্তৃতা শুনে চমকে উঠল 
দেশবাসী । সেই ভাষণে ছিল দেশের ভীত আর অবসন্ন মানুষকে শক্ত হয়ে 
শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার প্রেরণ। ছিল প্রচণ্ড উত্সাহ আর উদ্দীপনা । 

এই ছোট মেয়েটি কে জানি না, সেই বেতারকথিকা শুনে মুগ্ধ হয়ে বলেছিলেন 
আফ্রিকার প্রখ্যাত ওঁপন্যাষিক স্যার গারট্রভ মিলিন, “আজ থেকে এক যুগ পরে 
যদি পৃথিবীতে তখনো! রাজারাণী থাকে তাহলে মেয়েটি নিশ্চয়ই একদিন আদর্শ 
রাণী হবে। 

ঠিক তাই হয়েছিলেন ।. বি. বি. সির সেই "টকা? চোদ্দ বছরের রাজকুমারী 
এলিজাবেধ সত্যিই আদর্শ রাণী হয়েছিলেন। আর সেই ঘে দেশের বিশাল 
জনলমাজের উদার উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে এসে দাড়িয়েছিলেন আর কোনদিন ফিরে যেতে 


শু 


পারেননি ৷ তারপরে তিনি কখনে! গ্রিনেডিয়ার গার্ডসের কলোনেল, কখনো রক্ষী- 
বাহিনীর কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করে তাদের উৎসাহ দেওয়া আবার কখনো বা 
দুস্থ শিশুদের জন্য হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা বা শিশ্তরেশনিবারণী সমিতি বা ন্যাশনাল 
সোলাইটি কর দ্ি প্রভেনশান অব ক্রুয়েলটি টু চিলড্রেনের প্রেসিডেন্ট হয়ে গ্রামে- 
শগরে জনপর্দে বক্তৃতা করে বেড়ানো এবং এসব কাজের ফাকে ফাকে আবার বাবা 
ও মার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে যুদ্ধে ক্ষতিগ্রপ্ত এলাকায় গিয়ে খোজখবর নেওয়া আরও 
কত অজশ্র জনহিতকর ভেতরে মগ্ন হয়ে থাকতেন । আজ বাষটি বছর বয়সেও 
তার অবসর বলে কিছু নেই। 

. মনে হয় মেয়ের তীক্কবুদ্ধি তৎপরতা যে কোন কাজে নিষ্ঠ। দেখে ষষ্ঠ জর্জ তার 
অনাগত উজ্জল ভবিস্তৎ সম্দ্ধে নিশ্চিত হয়োছলেন । তাই যখন যুদ্ধে ইতালীর 
কতটা ক্ষতি হয়েছে দেখতে চলে গেলেন কুমারা এলিজাবেথকে নিযুক্ত করে গেলেন 
কাউন্সেলর অক স্টেট । এই সমর তিনি সরকারা কাগজপত্র এবং গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় 
দলিলে রাজার হয়ে স্বাক্ষর করতেন । তখন তার বয়স মাত্র আঠারো । আর 
তখনো নানা হয়ে তাপ সিংহাসনে বসতে পুরে আটটি বছণ বাকি ছিল। 


কত অত্যন্ত জরুর] সরকারী কাজ, সমাজমেবা কত অফুরন্ত কাজের খ্বাসরোধা 
ব্যস্ততার ভেতরেও কিন্তু এপলজাব্থে পড়াশুনা এবং গানবাজনার চচা চালিয়ে 
যা।চ্ছলেন। শুধু কি তাই? রি 

খেলাধুলোয় তার দারুণ উত্সাহ । তেজা ওয়েলাগ' ঘোড়ার পঠে চেপে চাবুক 
কষে তাকে বিছ্যুতগতিতে ছুটিয়ে চলে ঘেতেন উইগুসর গ্রেটপাক্ের একেবারে 
শেষপ্রান্তে ৷ যেমন দারুণ ঘোড়পওয়ার তেমনি ছুর্দান্ত সাতার | মেয়েদের ভেতরে 
ঘোড়ায় চড়া আর সাঁতারে তার জুড়ি পাওয়া যেত না। 


হ্যা। [তিনি জানেন । খুব ভালো করেই জানেন-_ ছোটবেলা থেকেই দেখছেন 
_উদ্দাম প্রাণশাক্ততে ভরপুর আর ছুরন্ত আবেগে টগবগ করে ফুটছে তার 
লিল্িবেট । এইখানেই হয়েছে মুশকিল, বলেছেন ডিউক অফ এডিনবরার জাবনী- 
কার ভেনিস জুডো । প্রিনস্‌ ফিলিপ মনে করেন ধার ওপরে দেশশাননের মত একটা 
কঠিন দায়িত্ব । তিনি যদ্দি এত সরল উদার আর অমায়িক হন তাহলে তাকে 
একটু সংযত করে রাখার দরকার হয় বৈকি । আর রাণী এালজাবেথের স্বামী বা 
কুইনস্‌ কনসর্ট হিসেবে এ কাজট! তাকেই করতে হয় । তাই ডিউক বলেছেন__7 
০981] 2০ ৪5 ৪ 0801০ $%/20০1)00%. 
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প্রিনস ফিলিপ অনেক-_-অনেক ভেবেছেন, কি হওয়া উচিত কুইনন কননর্ট 
হিসেবে তার ভূমিকা! তিনি কি রাণীর সব কাজে নাক গলিয়ে আর খবরদারি 
করে ভিক্টোরিয়ার স্বামী প্রিম্ম আযলবার্টের মত ভারচুয়্যালি কিংবা মূলত রাজা 
হয়ে বসবেন? 

না। তার লিল্লিবেটের মর্যাদা ঘাতে ক্ষুপ্ন হয় ম্লান হয়ে যায় তার “ইমেজ” এমন 
কোন কাজ তিনি করতে পারবেন না। তাকে একদিকে রাজমুকুট বা ক্রাউনের 
সম্মান আর একদিকে দেশের জনসাধারণের সর্ধাঙ্গীণ কল্যাণ ও স্বার্থরক্ষার কাজে 
সতর্ক প্রহরী হতে হবে। তাঁর ভূমিকা হবেত্রাণকর্তার ভূমিকা_-070%5০০৬০ 
10161 

কিন্তু কাজটা খুবই কঠিন। কঠিন আর বড় ছুরহ ব্রিটিশ পার্লামেন্টের 
হাজারো আইনকান্তন বা প্রোটোকল এবং রাণীর অত্যন্ত অদ্ভূত মনের গঠনের 
জন্যই | বড় বিচিত্র মানসিকতার মহিলা রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথ | 

একবার বুটেনের খুব নামী একটা খবরের কাগজের রিপোর্টাব প্রিন্স বলেছিলেন 
(এই ঘটনাটা ডেনিম জুভোকে) যাকে রাণী এবং তিনি যথেষ্ট বিশ্বাম করতেন এবং 
শ্রদ্ধাও করতেন। সেই সাংবাদিক ভদ্রলোক হঠাৎ রাণীর বিরুদ্ধে বীতিমত বিদ্বেষ 
আর আক্রোশে ভরা এবং ডাহা মিথ্যে একটা প্রবন্ধ লিখে বসলেন । বল! বাহুলা 
প্রি্দ তো রাগে গরগর করতে করতে বললেন, প্রথম স্থুযোগেই আমি ওকে 
দেখে নেব_-সে কত বড় ্লীংবাদিক__ 

ন| ননা__অমন কাজ কখনো করো না, সঙ্গে সঙ্গে রাণী ব্যাকুল হয়ে বলে 
উঠলেন, উনি মানুষ কিন্তু খুব ভালো । কোন কারণে বোধ হয়_স্বামীর শক্ত 
মুখখানার দিকে তাকিয়ে থেমে গেলেন । আপন মনেই আবার বিড় বিড করে 
বললেন, কোন না কোন পরিস্থিতি পডেই তো মানুষ অন্যায় করে-_ 

এই হলেন রাণী । কখনো কোন অবস্থাতেই কাউকে খারাপ ভাবতে পারে 
না; কখনো হজে কারে নিন্দা করেন না তাঁর এই আশ্চর্য লিব্যারাল বা 
উদার মনোভাবের কারণ, ডিউকের মনে হয়, রাণীর জন্ম হয়েছিল ইংল্যাণ্ডের 
রাজনৈতিক অস্থিরতা আর উত্তাল শ্রমিক আন্দোলনের 'ঘণঘটার ভেতরে । 
কলকারখানায় লাগাতার ধর্মঘট চলছিল । উৎপার্দন কমে গিয়েছিল ছু হু করে। 
বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছিল ইংল্যাণ্ডের সমাজজীবন | তখন ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে 
মহামান্য লম্রাট পঞ্চম জর্জ ।- 

তিনি শেষরাজে ইয়র্ক বংশের প্রথম দৌহিত্রীর জন্মের শুভসংবাদটা পেয়ে 
উল্লসিত হয়ে তাঁর ভায়েরীতে লিখেছিলেন, দেশের দিকে দিকে নির্ধারণ দুধোগ 
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এবং নানাবিধ সমস্যা ও সঙ্কটের ঘনায়মান কালো মেঘের ভেতরে যেন নবোদিত 
হূর্যের রশ্মির মতই মনে হচ্ছে এই নবজাতকের জন্ম । ঠিক এই মুহুর্তে আমার 
বুকের ভেতরে সেতারের রাগিণীর মত ঝন্কৃত হচ্ছে একটি প্রার্থনা-_যদি কখনো 
এই নবজাত দৌহিত্রী ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে সমাসীন হয় তাহলে সে যেন 
সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়-__শক্রকেও ক্ষমা করতে 
সক্ষম হয় আর মহত্ব ও উদারতা দিয়ে দেশের বিভিন্ন সমন্তার সুষ্ঠ সমাধান 
করতে লঞ্ল হয়**" 

তার এই আকুল বাসনা সাথক হয়েছিল । ভবিষ্যদ্বাণী ফলে গিয়েছিল অক্ষরে 
অক্ষরে । অবশ্ঠই বলাবাহুল) নাতনীর সাফল্যের পটভূমিকাটিও তিনিই প্রস্তত 
করে গিয়েছিলেন । কেমন করে ? 

তাহলে একটু পেছিয়ে যেতে হয়। ইংল্যাণ্ডের এই শ্রমিক ধর্মঘটের মূলে 
ছিল সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন যা শুরু হয়েছিল বঙমান শতকের একেবারে শুরুতে 
১৪৯০০ ্রীষ্তার্ধে। তখন সপ্তম এডওয়ার্ডের রাজত্ব চলছে । মেই সময়েই জন্ম 
হয়ে।ছল বুটেনের সবচাইতে শক্তিশালী রাজনৈতিক দল--শ্রমিক দল বা লেবর 
পার্টির । তখন থেকেই ধণী অভিজাতদের একচেটিয়া ক্ষমতা একটু একটু করে 
মেহনতা জনতা ব৷ শ্রমিক মজ্ুরদের কুক্ষিগত হচ্ছিল। তারপরে পঞ্চম জর্জের 
আমলে এই আন্দোলন রীতিমত পুষ্ট এবং গতিশীল হয়ে উঠেছিল-_যার প্রভাব 
এতটুকু কমেনি বর্তমান রাণীর রাজত্বকালেও । 

রাণীর পিতামহ পঞ্চমজর্জের ছিল সাধারণ মানুষের প্রতি গভীর মমতা। 
ছিল শ্রমিক মজুরদের প্রতি তীব্র সহানুভূতি । তাই তিনি ছিলেন অসাধারণ 
জনপ্রিয় । তিনি নাতনীকে নিজের কাছে রেখে মনের মত করে বড় করেছিলেন । 
রাণী মেরীর (পঞ্চম জজের মহিষী ) ভায়েবীতে আছে ১৯২৮-২৯ সালের শীতে 
জর্জের ফুসফুসের কঠিন অস্থখ থেকে কিছুটা সেরে ওঠার পরে ডিউক অফ 
ইয়ককে (পরে ষষ্ঠ জর্জ) জানালেন বগনরের কাছে গ্র্যাগওয়েলের প্রাসাদে 
লিল্লিবেট তার লঙ্গে থাকবে । 

তাই ভিউকের মনে হয় ছু বছর বয়স থেকে খোলামেলা মনের এক উদারচেতা 
নুপতির সান্নিধ্যে বড় হয়েছে বলেই লিল্লিবেট যে কোন শাসকের পক্ষে বেমানান 
রকমের লিব্যাবেল । 

তারই হয়েছে সবচাইতে মুশকিল, ডিউক অফ এডিনবরার জীবনীতে লিখেছেন 
ডেনিম জুডো রাণী কোথায় কি বক্তৃতা করবেন তা তাঁকে খুটিয়ে খুটিয়ে 
দেখে দিতে হয়। কোথাও কোন বেফান প্রমিজ বা শপথ করে রাণী পরে 
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বিপদে না পড়েন। শাসনতান্ত্রিক কোন জটিলতার সৃষ্টি না হয় । 

আবার সময় সময় এমনও হয় রাণীর বক্তব্যকে ব্যাখ্যা করে পাবলিককে 
বুঝিয়ে দিতে হয়। রাণী যা বলতে পারেন না তা তিনি অনায়াসেই থোলাধুলি 
বলে দিতে পারেন। এই তে। কিছুদিন আগে কয়লাখনির ধর্মঘটী শ্রমিকদের 
সভায় রাণী আন্দোলনের নেতার্দের সম্বন্ধে কঠোর কথাগুলে। বলতে ইতস্তত 
করেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রিম্প ফিলিপ উঠে দাড়িয়ে তাব্র এবং আক্রমণাত্মক 
ভাষায় তাদের সমালোচনা করলেন । ধর্মঘট করে কয়লার উৎপাদন কমিয়ে 
দেশের অর্থনৈতিক বিপর্যয় ডেকে আনার জন্য শ্রমিকনেতাদের রীতিমত ভর্ন। 
করলেন যা রাণীর পক্ষে ছিল একেবারেই অসম্ভব । 

কিন্তু রাণীর কাজে খবরদারি করার জন্য কখনো কোন সময় তাদের 
মনোমালিন্য হয়ান। রাণী কখনো বুঝতে ভুল করেন না যে তিনি জটাযৃর মত 
ছুটো ডানা মেলে তীকে সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা করে চলেছেন আর ডাট- 
মাউথের সেই রয়্যাল নেভির রামধনুর মত রূঙীন আর উত্তাল সেই দিনগুলোতে 
যেমন তেমনি আজও তিনি রাণীর বিশ্বস্ত বন্ধু | শুভাকাজ্কী। আর বলতে কি, 
রাণার সবাঙ্গীণ কল্যাণের দিকে স্থির লক্ষ্য রেখেই ভিউকের জাবন আবতিত হয় । 

_পাপ্সিবারিক জীবনে আম অত্যন্ত স্্খী_জুডোকে বলেছিলেন প্রিন্স 
ফিলিপ, রাণী বলে লিজিবেটের এতটুকু অহমিকা নেই। স্থ্গৃহিণী বুদ্ধিমতী । 


ভেনিস জুড়ো জানিয়েছেন প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে যেমন তেমনি আজও পাণী ও 
ভিউকের পরম্পরের প্রত আসক্তি অত্যন্ত গভীর | তাদের নবিভ প্রেমের স্বাক্ষর 
বহন করে বিয়ের এক বছর পবেই প্রথম জন্ম হয়েছিণ পুত্রের-_প্রিন্স চার্লম | তার 
ছু খছর বাদে এল কন্যা প্রিন্সেস আন । দ্বিতীয় পুত্র প্রিন্স আযানডুন্র জন্ম হলো 
তার দশ বছর পরে । আর ১৯৬৪ সালে তৃতীয় বা কনিষ্ঠতম পুত্র প্রিন্স এডওয়ার্ডের 
জন্মের পরে চারটি সন্তানের জননী হলেন সম্রাজ্ঞী দ্বিতীয় এলিজাবেথ । 

সবচেয়ে আশ্চর্য চার-চারটি ছেলেমেয়ে মানুষ করে এবং সংসারের ঝকি 
সামলে ও বাইরে রাজকীয় নানা জটিল কাজের দায়দায়িত্ব বহন করেও তাদের 
ভালবাসায় এতটুকু চিড ধরেনি। আজও তারা যে কোন বিষয়ে অনগল কথা 
বলতে ব্লতে মুখর হয়ে ওঠেন। হো হো করে হাসেন। বয়সের ভার তাদের 
একটুকু স্তিমিত করতে পারেনি । ম্ান বা বিষ করতে পারেনি । পারেনি 
প্রৌঢত্বের অনিবার্ধ পরিণতি সেই অকারণ খিটিমিটি, রাগ এবং বিরক্তিতে তাদের 
জীবনকে দুঃসহ করে তুলতে । 


১, 


এই যে পারেনি আর তার ফলে তাদের প্রেমভালবাসায় ভরা আনন্দ-টলো- 
মলে জীবনের আড়ালে আছে-_ডেনিন জুডে! বলেছেন,-__ডার্টমাউথের রয়্যাল 
নেভির বেস্ট ক্যাডেট প্রিন্স ফিলিপের টগবগে তেজী ঘোড়ার মত অফুরান 
প্রাণশক্তি । তার রক্তের ভেতরে আগুন ধরানো আভভেঞ্চারের নেশ!, শিকারের 
দুর্বার আকর্ষণ এবং পৃথিবীর দুরদৃরান্তরে অজানা দেশের গ্রামে জনপদে ভ্রমণের 
দুরন্ত অভিলাধ__সবই প্রথম যৌবনেই সঞ্চাগিত করে দিয়েছিলেন লিল্িবেটের 
ভিতরে | 

আরো! জানা যায় ডিউকের জাবনী থেকে-_রাণী এলিজাবেথের রাজত্বের প্রথম 
কয়েকটা বছর কারোই নজর এড়ায়নি যে রাণী কোন জনসমাবেশে স্বচ্ছন্দ ও 
জড়তামুক্ত হতে পারতেন না ডিউক সঙ্গে না৷ থাকলে | ডিউকের মত দিলখোলা 
আর স্পোর্টং ম্পিরিটের লোক যদি তার স্বামী না হতেন তাহলে কিছুতেই তার 
আডষ্ঠতা কাটতো৷ না। সত্যি বলতে কি, সেই প্রথম পরিচয়ের পর থেকে বোধহয় 
এক মুহূর্তের জন্যও জডতা কি অবসাদের ভেতরে আচ্ছন্ন হয়ে থাকতে দেননি 
তাঁর আদরে লাল্লবেটকে | 


বলা দরকার, শুধু ডিউক নয়__ভ্রমনের নেশাটা রাণী এলিজাবেথেরও ছিল । 
তার মা এলিজাবেথ বোয়েমের জীবনীকার হেক্টর বলেছেন লিলিবেট ছোটবেলায় 
তার মায়ের সঙ্গে গ্ল্যামিসের প্রাচীন রাজপ্রাসাদের* কি* উইগুসর প্যালেসের 
আশেপাশে কপণ্াক্টেড “টুর” পরিচালনা করতেন । হিজ একসেলেন্সি ষষ্ঠ জর্জের 
সঙ্গেও পৃথবীর নানা দেশে ঘুরিয়ে বেড়িয়েছেন । সেইরকমভাবেই ডাটমাউথের 
নেভি কলেজে রয়্যাল ভিজিটে বাবার সঙ্গে গিয়েই প্রিন্স কিলিপের নঙ্গে ঘানষ্ঠতা 
হয়েছিল। 


বুটেনের শাসনতান্ত্রক কাঠামোর সমৃদ্ধি এবং সবঙ্গীণ উন্নতিতে ভিউকের অবদান 
কতটুকু? ডেনিস জুডে৷ জানিয়েছেন-__এই বিষয়টা নিয়ে বু জল ঘোলা হয়েছে। 
এবং নানা মুনির নানা মত। কিন্তু তার মতে প্রিন্স ফিলিপ যেমন প্রযুক্তিবিদ্যা, 
বিজ্ঞান ও শিল্পের প্রসার এবং বিধ্বংসী পরিবেশদুষণ প্রতিরোধের জন্য তেমনি, 
বিনা ছিধায় বল! যায়, মনাকি বা ব্রিটিশ গাজতন্ব তথা বৃটেনের ইমেজকে 
আধুনিকীকরনও করেছেন এবং তাকে সমুজ্জল করেছেন। 

রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথের আগে আর কোন বুটিশ বাষ্প্রধান সীমাহীন 
দারিদ্র্য আর অশিক্ষা ও কুসংস্কারের অন্ধকারে আচ্ছন্ন তৃতীয় বিশ্বের কোন দেশে 


ণ৭ 


গিয়েছেন বলে মনে হয় না। কিন্তু বর্তমান শতকের চষ্লিশের দশক থেকেই 
পৃথিবীর দুরদূরান্তরে অনুন্নত এবং অবহেলিত দেশগুলোতে গণজাগঘণ ও 
জাতীয়তাবাদের চেতনা স্থম্প্ট হয়ে উঠল | এই সময়েই তৈরি হল--কমনওয়েলথ । 
আর বুটেনের বৈদেশিক নীতিই হল-_কমনওয়েলথের দেশগুলোর সঙ্গে সৌহার্দ্য 
এবং সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক সম্পক স্থাপন । এখন বল! যায় তারই ফলশ্রুতিতে 
এবং রাণীর উৎসাহ ডিউকের ছুবার ভ্রমণম্পৃহাতেই সম্ভব হয়েছিল পৃথিবীর দুরতম 
ও অজ্ঞাত এবং দুর্গম দেশে তাদের শুভেচ্ছা সফর | করোনেশানের আগেই তারা 
চলে গিয়েছিলেন কেনিয়ায় । আবার অভিষেকের পরের বছর ১৯৫৩ সালের 
নভেম্বর থেকে ১৯৫৪ সালের মে মাস__এই সাত মাসে রাণী ও ডিউক পরিভ্রমণ 
করেছিলেন বারমুডা, জ্যামাইকা, ফিজি, টঙ্গী, নিউজিল্যও, অস্ট্রেলিয়া, সিংহল, 
উগাওী। মাণ্টা এবং জিব্রাণ্টর | যখন যে দেশে গিয়েছেন উচ্ছৃসিত অভ্যর্থনা 
পেয়েছেন । সহত্রকণ্ঠে উঠেছে স্বতক্ফুর্ত জয়ধবনি__ 

-_ জয় হোক-_রাঁণী ও ডিউকের-_ 

_ দীর্ঘজীবী হন-_রাণী ও ডিউক । 


ফিজির কাছে দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপ টক্গার প্রধানমন্ত্রী তো 
আবেগ সংযত করতে না পেরে বলেই ফেলেছিলেন__ইংল্যাণ্ডের মত দেশের 
রাণী যে আমাদের এই ছটপে পায়ের ধুলো দেবেন আমরা স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি । 

কিন্তু এত উচ্ছাসের£ কারণ কি? তার জীবনী লেখার আগে ডেনিসের 
সঙ্গে তার সাক্ষাতকারে ডিউক বলেছিলেন, দেখুন, আমার মনে হয়, মহাসাগরের 
বুকে ছড়িয়ে থাক জ্যামাইকা, ফিজির মত এক একটা দ্বীপপুঞ্জের দেশগুলোর 
কাছে ইংলাও হলো স্বপ্নের দেশ । আর সেই স্বপ্নের দেশ থেকে যিনি রাষ্ট্রপ্রধান 
হয়ে এসেছেন তিনি পুরষ নন। রমণী । স্বন্দরী | তাই হয়তে৷ তাদের মনে 
হয়েছিল- দেই ন্বপ্রের দেশ থেকে তিনি পরীর মত নেমে এসেছেন বন্ধুত্বের হাত 
, নাড়িয়ে তাদের একটান| অভাব অনটনের অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে-_ 

তারপর কখনো নাইজেরিয়া, কথনো ক্যানাডার সমুদ্রসন্নিহিত হুর্গম ও অজ্ঞাত 
এক একটা জায়গা! আবার কখনো নরওয়ে, সুইডেন, হল্যাণ্ড, পতৃ গাল, স্কাম্স, 
ডেনমার্ক-_প্রত্যেক বছর নিয়মিত পরিভ্রমণ করেছেন তারা । 

১৬৭১ খৃষ্টাব্দে রাঁণী প্রথম এলিজাবেথ মশলা আর মসলিনের ব্যবসা করার 
অনুমতি ব! চার্টার দিয়ে গুটি কয়েক ইংরেজ বণিককে পাঠিয়েছিলেন যে দেশে, 
আর বাণিজ্য করতে এসে যে দেশের দগুমুণ্ডের মালিক হয়ে বসে শতাব্দীর পর্ব 


৮” 


শতাব্দী ধরে শাসনের নামে নিবিচারে শোষণ করেছিল, যেখানকার মাটিতে 
পু্তীভূত হয়ে আছে কত তিক্ততা, কত বিদ্বেষ, কত ঘ্বণা-_সেই ভারতে এলেন 
তার তিনশো বছর পরে আর এক এলিজাবেথ ( দ্বিতীয় )। এলেন বন্ধু হয়ে 
সৌহার্দ্যর হাত বাড়িয়ে । একবার নয়। ছু বার । ১৯৬১তে টানা তিন সপ্তাহ 
ধরে দৃল্পী, বোম্বে, আমেদাবাদ, কলকাতা, মান্রাজ ঘুরে রাণী তার অমায়িক 
ব্যবহারে ডিউক তার বুদ্ধিদীপ্ত কথাবাতায় ভারতবাপীর মন জয় করে চলে 
গিয়েছিলেন । আবার বাইশ বছর পরে ৮৩তে দিল্লীতে কমনওয়েলথ সম্মেলনের 
উদ্বোধন করতে এসেছিলন রাণা আর ভিউক | আর এই বছরেই বুটেন বিভিন্ন 
উন্নয়নমূলক কাজে দাহায্যের জন্য ভারতকে দিয়েছিল ১৭১৬ কোটি টাকা । শুধু 
তাই' নয় বিশ্বব্যঙ্ক, রাষ্ট্রসংঘের বিভিন্ন সংস্থা বা ইউরোপীয় কমিউনিটি গুলির 
মাধ্যমে ভারতে যেসব পাহায্য পাঠানো হয় তার সিংহভাগ বুটেনের অংশ। 
তাদের শুভেচ্ছা সফরে সাংস্কৃতিক সখ্যতার সঙ্গে সঙ্গে বুটেনের সঙ্গে ভারতের 
অর্থ নৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্বন্ধের ভিতটাও দৃঢ় হয়ে উঠেছিল । 

ভারতবাশী 1কন্ত প্রকৃত বন্ধু এবং শুভাকাজ্ষ'কে চিনতে ভুল করেনি । তাই 
প্রথমবারেই ভারতের শেষ স্বাধীন সম্রাট বাহাদুরশাহকে যে বয়েত বলে অভিনন্দন 
জানিয়েছিলেন উদুপাহিত্যের দিকপাল কৰি মারজা গালিব দিল্লীর নগরপ্রধান 
রাণী এবং ভিউককে সংবধন] দিয়েছিলেন ঠিক সেই বয়েত আউড়ে-_ 

তুম মেলামত রহে! হাজারে বরধ 
হর বরষকা দিন হো৷ পচাশ হাজার । 

তুমি বেঁচে থাকো হাজার বছর, সেই হাজার বছরের প্রতিটি বছরে থাকুক পঞ্চাশ 
হজারটি দন । 


॥ সাত ॥ 

গাড় চলছে। ও 

চলছে বড্ড আস্তে আস্তে ৷ জানোয়ারগুলোর দানাপানি খাওয়ার সময় হন 
আর নড়তে চায় না। কিন্ত 

তাড়াতাড়ি-_খুব তাড়িতাড়ি ঘত শীগগির সম্ভব যেতে হবে। যন্ত্রণায় এডও- 
যর্ডের মাথার ভেতরট। জ্বলতে থাকে । এখনও অনেক-_অনেক পথ বাকী । 
এখনও তারা রাইন নদীই পেরোতে পারেনি । রাইনের পরে রাইখসহবান্ডের 
রিজার্ভ ফরেস্ট । বনের পরে ক্লেফে । ক্লেফে পেরোলে নীমভেগেনে পৌছতে পারলে 
জার্মান সীমান্ত! 


৭ 


আঃ__উঃ- _মীগোঁ_মরে গেলাম-_গাড়ির ছইয়ের ভেতর থেকে তীব্র একটা 
মন্ত্রণার অস্ফুট আর্তনাদ ভোরের বাতামকে শিউরে দিয়ে চলে গেল । 

কাঠ হয়ে দাড়িয়ে রইল এডওয়ার্ড । 

শেষ পর্যন্ত লুইমি যেতে পারবে তো? তার চোখের সামনে ঘনিয়ে এল 
চাপ চাপ অন্ধকার । তার মনে হলো সে যেন একটু একটু করে একটা অতল 
গহবরের ঘন অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছে । 

উঃ গড-_আর পারছি না_ পারছি না নিদারুণ যন্ত্রণীর গোঙানিটা যেন 
হঠাৎ ককিয়ে থেমে গেল। 

তবুও সামনে এসে ছইয়ের ভেতরে উকি দিতে সাহস পেল না এডওয়ার্ড । 

এই বিদেশবিভূ'ইয়ে-_এই ধুধু ফাকা মাঠে কি করবে সে-_কি করতে পারে৷ যি 
কিছু হয়ে যায়__হবে। ছোটবেলা থেকেই তো সে অনুষ্টের সঙ্গে হু হাতে লভাই 
করে চলেছে, এখনও করে যাবে । 

তার তো এখন উইগুসর ক্যাসেলে কি বাকিংহাম প্যালেমের রাজকীয় বলাস- 
বুল জীবনের নিশ্চিন্ত আরাম স্বাচ্ছন্দ্যের ভেতরে থাকার কথা । কই, তা তো 
হয়নি। জন্মভূমি ছেড়ে স্বজনপরিজন ছেডে কোথায়_-কতদরে জামানির এক 
নগণ্য জনপদ অমরবেচায় বেশ কয়েক বছর প্রায় নির্বাসিত জীবন কাটিয়ে এখন 
ইংল্যাণ্ডে ফিরছে । ফিরতে হচ্ছে । 

কোন উপায় নেই ।'যেতেই হবে। তাই যাওয়া । যেতেও হচ্ছে নিতাগ্তই 
গরীব-দুঃখীর মত-_ছুটো. হাডজিরজিরে মরকুটে ঘোড়ায় টানা গাড়িতে করে । 
চলতে চলতে কখন যে ঘোড়া ছুটো মুখ থুবড়ে পড়ে যাবে তার ঠিক নেই । ওদিকে 
হাতে যথেষ্ট টাকাপয়সা নেই । নেহাতই পরের লোকেরা তাকে কিছু সাহায্য 
করেছিল । তাই রাস্তায় বেরোনো সম্ভব হয়েছে। কিন্তু তাকে দীর্ঘ পথ পাড়ি 
দিতে হবে। এমন অসহায় হয়ে গরীব কাঁঙালের মত কেউ কখনো পথে 
বেরোয় না । অথচ ভাগ্যের কী নিষ্ঠুর পরিহাস। সে ইংল্যাণ্ডের অভিজাত 
রাজবংশের 

রাজপুত্র । 

সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারীও বল! যায় । 

আঃ-_-উ£__আমাকে বাচাও __আমি আর পারছি না৷ -_-আবার সেই অব্যক্ত 
যন্ত্রণার করুণ আর্তনাদ আড়ষ্ট ব্যথায় চমকে উঠল বাতাস । এবার ছটফট করে 
উঠল এডওয়ার্ড । চিৎকার করে ডাকল-_্লম বাগ 

যে কজন বিশ্বস্ত অন্ুচর তার সঙ্গে ছিল তাদের ভেতরে একজন ব্-ম-বার্গ। 
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সে ছুটে এল । এডওয়ার্ড ব্যাকুল হয়ে বলল, দেখ তে! ওকে গাড়ি থেকে নামিয়ে 
কোথাও শোয়ানে যায় কি না-_ 

অনেক খোঁজ করে একটু দূরে পাওয়া গেল রাস্তার পাশে একটা ঘোড়ার 
আন্তাবল। আস্তাবলের লাগোয়া ঘোড' দলাই-মলাই করার একটা ছোট খুপরিও 
আছে । বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন । 

সেই খুপরিতেই পাথরের মেঝেতে টান করে ত্রিপল পেতে শোয়ানো হলো_ 
ভিক্টোরিয়া লুইসি মারিয়াকে । যে-সে ঘরের মেয়ে নয়। শ্যাকসে কোবার্গের 
ডিউকের আদরের বোন। আর সে ইংল্যাণ্ডের প্রিন্দ__হতভাগ্য রাজকুমার 
তারস্ত্রী। অসামান্য রূপসী | দীঘল দেহে অটুট স্থাস্থ্য আর খরযৌবনের সৌন্দর্য 
তাকে করে তুলেছে আরে মোহময়া । কিন্তু 

তার স্থভৌল মুখখানার দিকে তাকাতে পারল না সে। যন্ত্রণায় নাল হয়ে 
গিয়েছে তার সেই স্বন্দর মুখশ্র। । আর অসহা বাথায় মুচডে মুচড়ে উঠছে তার 
সারা দেহ। এখন কি করবে সে-_ 

একটা উপায় হলো'। ঈশ্বর সহায় থাকলে সবই হয় | তা ন! হলে ইংল্যাণ্ডের 
রাজ! তৃতীয় জর্জ, তার পিতা তো তাকে কম কষ্ট দেননি । আর সব ছেলেদের 
দরাজ হাতে টাকা-পয়স! দিতেন । নানাভাবে সাহায্য করতেন । আব যত 
কডাকডি হিসেবে আর রাশ টেনে ধরা ছিল তার বেলায় । তার বিয়েও দিয়েছিলেন 
একেবারে নমো! নমো! করে। বিষ়েব্র পর তার এবং তার স্ত্রীর খাওয়াপরা বাবদ 
দিতেন বছরে মাত্র ছ হাজার টাক1। এই সামান্ত টাকায় সংসার চালানো যায়? 
শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়েই দেশ ছাডতে হলো । কোন একটা হিল্লে হবেই ভেবে 
চলে এসেছিল মারিয়ার্দের দেশ জার্মানির শ্যাকসে-কোরার্গে ৷ তাৰ স্ত্রী লুইফির 
আগের স্বামীর দেওয়া অময়বেচার রাজপ্রাসাদে থাকতে পেরেছিল বলে রক্ষা । 

বাবার পর বড়দ! চতুর্থ জর্জ নাম নিয়ে বললেন । তিনি আরও কঠোর আরও 
নির্মম হলেন । বাবা যা একটু-আধটু সাহায্য করতেন কখনো -সথনো, সে সব তো 
বন্ধ হলোই উপরস্ত চক্রান্ত করতে লাগলেন যাতে সে আর কখনই কোনো দিনও 
ইংল্যাণ্ডে ফিরতে ন পারে । 

কিন্তু এত করেও কিছু হলো না। হওয়ার নয়। সেই কথায় বলে না, 
ভগবানের মার ছুনিযার বার। চতুর্থ জর্জের ছেলেপুলে হলো না। তার পরের 
ভাই, ফ্রেডরিক ডিউক অফ হইযর্কেরও সেই একই হাল হলো । কোন সন্তান 
কি-কন্ধা-কি পুত্র উপহার দিতে পারল না ফ্লেডারিকের পরে তৃতীয় ভাই চতুর্থ - 
উষ্লিন্নমের স্ত্রী । 
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রাণী-_-৬ 


সর্বনাশ ! ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী কে হুবে। হ্যা এইখানে 
এই ক্ষেত্রে তার পোড়খাওয়া! ভাগাটা যেন আশার আলোয় চিকচিক করে উঠল । 
লুইসির গর্ভে সন্তান এসেছে । তাঁর জীবনে অন্ধকার দিগন্তে রামধন্থর রঙ ধরেছে । 
এখন শেষরক্ষা হলেই হয় । 

ইংল্যাণ্ডের পার্লামেণ্টের তো বায়নাক্কা কম নয়। নিংহাসনে বসবে ষে 
তার জন্ম শুধু রাজবংশে হলেই হবে না তাকে ভূমিষ্ঠ হতে হবে ইংল্যাণ্ডের 
মাটিতে । চতুর্থ জর্জকে আজি জানিয়েছিল__ডাচেজকে নিয়ে যাওয়ার ব্যাবস্থা 
করতে বা আন্ষঙ্িক খরচপত্র পাঠাতে । 

যথারীতি নামঞ্জুর হয়ে গিয়েছিল তার আবেদন । ইংল্যাণ্ডেশ্বর কোন সাহায্য 
তো করলেনই না বরং এমন ন্যক্কারজনক চক্রান্ত করেছিলেন যাতে মারিয়া 
লুইসিকে নিয়ে দেশে ফিরতেই না পারে । কিন্তু-_ 

কপাল ভালে! হলে কেউ ঠেকাতে পারে না। নার! ইংল্যাণ্ডে চাউর হয়ে 
গিয়েছিল তার মংবাদটা-_তৃতীয় জর্জের অভিশপ্ত পরিবারে বন্ধ্যা পুত্রবধূদের 
ভেতরে একমাত্র তার স্ত্রই একটু আশার আলো! জ্বালিয়েছে। ইংল্যাণ্ডে যারা 
তাকে ভালবাসে তারা খুশি হয়েছিল। সবচেয়ে বেশি উল্লসিত হয়েছিল 
ইংল্যাণ্ডের সৈনিকরা | দীর্ঘকাল সে সেনাবিভাগের প্রধান অধিনায়ক ছিল। 
বহু যুদ্ধক্ষেত্রে তার রণণৈপুণ্য, তার বীরত্ব ও সাহস দেখে তারা বিস্মিত ও মুগ্ধ 
হয়েছিল । তার] তীকে শ্রদ্ধা করতো ভালবানতো দেবতার মত । সেও তাদের 
পুত্রের মতই স্েহ করতোঁ। তারাই ছদ্মবেশে বিশ্বস্ত কিছু অন্চরকে অনেক 
টাকা পরম! দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিল জার্মানিতে ৷ তাদের এবং জার্মানির কিছু 
স্থানীয় লোকের সাহায্যেই সম্ভব হয়েছিল এই-_ 

আঃ উঃ মরে গেলাম--ও গড্‌ আমি আর বাচবে! না--ককিয়ে চিৎকার 
করে উঠল লুইসি। 

এক ধাক্কায় যেন ঘুম থেকে জেগে উঠল সে। তাড়াতাডি ছুটে এসে ঝুঁকে 
পড়ল মারিয়ার মুখের ওপর | কে একজন ছুটে এলে বলল, অমরবেচা থেকে 
ধীরা এসেছেন তাদের ভেতবে একজন ডাক্তার আছেন__-আলছেন। 

এলেন ভাক্তার ডয়মারলি | তিনি অনেকক্ষণ মরিয়াকে পরীক্ষা করে বললেন, 
মাত্র সাত মাস-__সবই তো ঠিকঠাক আছে দেখছি-__তাকে ইসারা করে আডালে 
ডেকে নিয়ে বললেন, দেখুন প্রিন্স ভাচেজ প্রচণ্ড ভয় পেয়েছেন মনে হচ্ছে, একটু 
থেমে কি ভেবে আঁবার বললেন রাস্তায় যেতে যেতে যতটুকু সম্ভব আমোদস্ফুতির 
পরিবেশের ভেতরে রাখতে হবে গুঁকে_ বলতে বলতেই হঠাৎ রোগিনীর কাছে 
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মৃছু দ্ি্ধ কে বললেন, হার ছাইনেস__মনে কিছু করবেন না__ আপনার খিদে 
পেয়েছে- খাবেন কিছু ? 

আমার ভীষণ ব্যথা ডাক্তার-_ 

ও কিছু নয় হার হাইনেস আপনি একটু হুল্লোড় করে আমাদের সঙ্গে থাকুন 
তো- খাওয়ার্দাওয়৷ ক্ষন গঞপ্পোপপো_ 

আমি খাবারের ব্যবস্থা করতে যাচ্ছি__ভাক্তারের কথা! শেষ হওয়ার 
আগেই ব্লামবার্গ চিৎকার করে ছুটে চলে গেল পাশের ঘোড়া দলাইমলা ইয়ের 
ছোট কুঠুরিতে। সেখানে বোধ হয় আর সব লোকর! রান্নাবান্না করছিল । 
কিছুক্ষণ পরই একট] বড় থালায় করে ব্লামবার্গ নিয়ে এল অনেকগুলো! বাদামী 
রঙের জার্মান রুটি আর অনেক পরিমাণে মাংসের ঝোল আর প্রচুর আলু। 
লিভার সসেজের একটা টিন, মাখন, চিজ, স্ট্রবেরীর জেলী আর সিগারেট এবং 
আরও অনেক কিছু-_ 

ডাক্তার নিজ্বে হাতে আঙুল পরিমাণ পুরু করে রুটির ওপরে লিভার সসেজ 
এবং মাখন মাখিয়ে দিল ম্যাডামকে । লুইসি গপ গপ করে গোগ্রাসে খেতে 
শুরু করল। আর আস্তে আস্তে সে ( ডাচেজ ) কেমন শান্ত আর নিম্পন্দ 
হয়ে এল। 

এবার ঘুমিয়ে পড়ুন তো ম্যাভাম বলেই তার নাকের কাছে একটা শিকড় 
ধরল । আর কয়েক মুহুর্তের ভেতর গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল ভিক্টোরিয়া লুইসি 
মারিয়া । 

একটা কথাও বলছিল না সে শুধু একভাবে দেখছিল তার পরম আদরের 
লুইসিকে । তাকে বিয়ে করে শুধু একটানা কষ্টই পাচ্ছে__ একদিনের জন্যও কোন 
হৃখ সৌতাগ্যের মুখ তাকে দেখাতে পারেনি__ 

কি এত ভাবছেন হিজ হাইনেস-_ 

কোন ভয় নেই তো? 

আপনি নিজের চোখেই তে! দেখলেন ভাচেজ আযাবললিউটলি ভাল আছেন, 
একটু থেমে আবার হেসে বললেন ডাক্তার ভয়মারলি, আর আমি তে! সঙ্গেই 
আছি-_আপনার চিন্তা কি-_ 

ডাক্তার কি জানবে, তার চিন্তা কি একটা? প্রথম কথাই হলো! এখনো 
জার্মান সীমাস্তেই পৌঁছতে পারেনি । লুইসিকে নিয়ে নিরাপদে পৌছতে পারবে 
তো! নিবিষ্বে প্রসব হবে তো? ঘদি মারিয়া মরে যায় তাহলে? আর ভাবতে 
পারে না। তার বুকেন্স ভেতরটা ব্যথ! করে। 
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স্তধু কি তাই? গিয়ে যদি শোনে তার মেজদাদা ফ্রেডরিকের স্ত্রীও 
সম্তানসভ্ভবা! হয়েছে । আর তার যে বাচ্চা হবে, সে ছেলেই হোক আর মেয়েই 
হোক সে কি রাজনীতির মারপ্যাচ আর শরিকর্ধের চক্রান্তের জাল পেরিয়ে 
সিংহাসন পর্যস্ত পৌছতে পারবে ? 

গাড়ি চলে। 

ছুপাশে ধু ধু ফাকা ন্যাড়া মাঠের দিকে তাকিয়ে তার ভাবনাও, বিস্তীর্ণ হয়ে 
যায়। রাস্তার ধারে ধারে আগ্তনে পোড়া এক একটা বাড়ি । ভেঙে গুড়িয়ে 
দেওয়া কিন্বা দৌমড়ানো এক একটা আস্তাবল। যুদ্ধের ক্ষতচিহ্ু। লিপজিগে 
নেপোলিয়নের সঙ্গে জার্মানির সেই সর্বনাশা যুদ্ধ! 

দূরে বহুদূরে একটা বার্চগাছের নিচে শকুনের পাল সীড়াসির মত লম্বা ঠোট 
বের করে মরা একটা ঘোডার নাডিতৃ ড খাচ্ছে । একটানা শা শা! বাতাসের করুণ 
দীর্ঘশ্বাসে তার মনে হলো-_মনে হলে! যেন তারই পোড়থাওয়া জীবনের চিট 
এই বন্ধ্যা মাঠ জুড়ে গা এলিয়ে পড়ে রয়েছে । 

গাড়ি চলে। 

এসব ১৮১৭ সালের কথা । 


॥ আট ॥ 

সেই সময় । 

উনবিংশ শতাব্দীর 'গৌড়ার দিকে কৃষিবিপ্লৰ এবং শিল্পবিপ্রবে আলোড়িত হয়ে 
উঠেছিল সারা ইউরোপ । বিশেষ করে শিল্পবিপ্রবের নতুন চিন্তায়, নতুন প্রেরণায়, 
নতুন আদর্শে উদ্দীপ্ত এক নতুন সমাজব্যবস্থার পদধবনি শোন। যাচ্ছিল । 

অভিনব এবং নতুন ধরনের শিল্পোগ্তোগে কলকারখানায় শ্রমিকের সংখা। 
ক্রমশ শ্ফীত হয়ে উঠেছিল । কিস্তু তাদের মজুরি ছিল সামান্ত । আর ধনী এবং 
অভিজাত ব! বুর্জোয়াদের স্ার্থসিদ্ধির জন্যই দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় পণ্যের ছিল 
অগ্রিমূল্য । ফলে বিত্তবানরা যেমন আরও ধনী হুয়ে উঠছিল তেমনি গরীবরা 
ক্রমশ আরও গরীব হতে হুতে একেবারে অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছিল। তাই ধনী 
আর দরিদ্র এই ছুটো শ্রেণীর ভেতরে ফারাকটা আরও বেড়েই চলেছিল । 

ওদিকে শিল্পবিপ্রবের আলে! জলেছিল বটে । কিন্তু তার নিচে অন্ধকার ঘন 
হয়ে জমে ছিল। ইংল্যাণ্ডের পার্লামেপ্টারী আইনকানুন সব ছিল কারখানার 
মালিকদের অনুকূলে । শ্রমিকদের স্থার্থ এবং ছুঃখহূর্দশার দিকে ভ্রক্ষেপ করতো না 
রাষ্ট্র। ফলে যা হওয়ার তাই হয়েছিল। 
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শ্রমিক মজছুররা একজোট হয়ে আঙ্দোলনে নেমেছিল । জন্ম হয়েছিল 
ট্রেডইউনিয়ন মুভমেণ্টের ৷ দেশের চিন্তাশীল মনীষী এবং বুদ্ধিজীবীরা শ্রমিক- 
মালিকের মৌলিক সমন্াগুলো নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু করলেন । আর 
সেই আলোচন] থেকেই স্ট্টি হলো একটা ইজমের-_ 

সোশ্যালিজম । সমাজতন্ত্বাদ । 


সেই সময় । 

সেই উত্তাল সময়ের ঝড়ো হাওয়ায় যখন শ্রমিক আন্দোলন নিষিদ্ধ হয়ে 
গিয্ছেছেল- মজুর শ্রমিকদের ধরে ধরে জেলে পুরে দেওয়া! হচ্ছিল ব৷ দূরের কোন 
অজানা দেশে নির্বাসনে পাঠান! হচ্ছিল যখন তাদের ওপরে আরে নানাধরনের 
রাজকীয় উগ্র দমননীতির খাড়া নেমে এসেছিল, সেই সময়-_-তখন-_ 

১৮১৯ খুষ্টাব্বের ২৪শে মে লগ্ডনের কেনিংটন প্রাসাদে লুইসি মারিয়া 
ভিক্টোরিয়া নিবিঙ্গেই জন্ম দিলেন একটি শিশুর | ফুলের মত সুন্দর আর ফুটফুটে 
একটি কন্া । 

না। প্রাসাদের কোথাও কোন আনন্দ উৎনব হলো না। কোন উচ্ছৃসিত 
হর্যধ্বনি শোনা গেল না'। নবজাতকের জন্মের শুভ বাতাকে বহন করে চার্চের 
কোন ঘণ্টাধ্বনি চারদিকের বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল না। বরং একেবারে উল্টো 
হলো । 

চতুর্থ জর্জ ফ্রেডরিক বা! ডিউক অফ ইয়র্ক এবং চতুর্থ উইলিয়ম-_বড় তিন 
ভাইয়ের বুকের ভেতরটা পুড়ে যেতে লাগল । আর কেসিংটন প্যালেসের তিন- 
মহলের তিনটে জানলায় ভেসে উঠল তিনটি মুখ | তিন রাজপুত্রের তিন মহিষীর 
বিষগ্ন বিক্ষুব্ধ মুখ। তারা প্রাসাদের উদ্যানের এক দুর কোণে সৌভাগ্যবতী 
লুসিয়ার প্রস্থতি কক্ষের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল । আর তাদের চোখে 
দারুণ একট! জাল! আর বন্য হিংস! ধু ধু করতে লাগল । 

একমাত্র বৃদ্ধ মৃত্যুপথযাত্রী তৃতীয় জর্জ নাতনির জন্মের সংবাদে খুশি 
হয়েছিলেন । শাস্তি পেয়েছিলেন । তার ভবিষ্তৎ উত্তরাধিকারী দেখে যেতে 
পারলেন । আর তীর বংশের সন্তানহীনতার দুঃসহ অভিশাপের জালাটা বুকে 
নিয়ে মরতে হলো! না । কিন্তু-_ 

নবজাতকের জন্য আনন্দ উল্লাস করবে কে? তার পিতা এডওয়ার্ড যে 
দষ্তরমত চতুর্থ রাজপুত্র হয়েও অবহেলিত । ভাইদের রাজকীয় চক্রান্তে চরম দরিদ্র । 
তবুও__তবুও সগ্ভজান্ত রক্তবর্ণ গোলাপকুড়ির মত মেয়ের দিকে তাকিয়ে তার 
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অন্ধকার মৃথে হাসির আলো! চিকচিক করতে লাগল । যেন মিঠি কোন স্থখন্বপ্রের 
ঘোরে বিড়বিড় করে বলল, মে ফ্লাওয়ার-_মে রসম-_ 

ইংল্যাণ্ডের রাজবংশের প্রথাকে অনুসরণ করে জন্মের ঠিক পাচদদিন পরেই 
স্যালিশবেরীর ধর্মযাজক জাতককে দীক্ষা দিলেন । কেসিংটনের ধর্মমন্দিরে 
এডওয়ার্ড আর লুইসি তাদের কন্যার সুদীর্ঘ পরমায়ু ও নিরাপদ নিরুপদ্রুব জীবনের 
জন্য প্রার্থনা জানালেন । আর তার পরে ঠিক আট মাস অতিক্রান্ত হলে (২৪শে 
ডিসেম্বর ১৮১৭) এডওয়ার্ড প্রবল পরাক্রান্ত তখনকার রুশ সআাটের নাম 
অন্নযায়ী তার প্রাণের চেয়েও প্রিয় কন্যার নামকরণ করলেন-_-আলেকজেব্দ্িনা 
ভিক্টোরিয়া । 


একমাজ্র সম্তানের দীর্ঘ পরমায়ুর জন্য এডওয়ার্ডের আকুল প্রাথনা হয়তো বিধাতা! 
শুনেছিলেন। 

মহারাণী ভিক্টোরিয়া! | প্রাচীন বটগাছের মতই ডালপাল! ছাড়ম্ে আর দিকে 
দিকে হাজারে ঝুরি নামিয়ে দিয়ে বা ইউরোপের দেশে দেশে অসংখ্য নাতিপুতি 
আত্মীয়ন্বজন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রেখে বিরাশি বছর পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন । আর 
বেঁচে থাকতেই গ্গর্যাগমাদার অফ ইউরোপ” বলে আখ্যা পেয়ে কিংবদস্তী 
হয়ে গিয়েছিলেন রাজত্ব করেছিলেন পুরো একটি ছুটি নয়_-ছ-ছটি দশকেরও 
বেশি সময় জুড়ে । কারো অজানা নেই তীর সুদীর্ঘ শাসনকাল শুধু যে বৃটিশ 
রাজতন্ত্রেই গৌবব বৃদ্ধি করেছিল, তা নয় । নতুন চিন্তায় নতুন আদর্শে, নতুন 
একটা গ্রেরণায় স্বনামেই একট বিশেষ যুগ বা ভিক্টোরিয়ান এরার স্ষ্টি করেছিল । 
এতিহ্বাহী ইংরেজী লাহিত্য সংস্কৃতির বেগবান ধারাটিও যেন আরও সমৃদ্ধ_ 
আরও উজ্জীবিত হয়ে উঠেছিল । তাঁর সময়েই চার্শল ডিকেন্স তার সময়েই 
থ্যাকারে ( উইলিয়ম মেকসীম থ্যাকারে ) তার সময়েই লর্ড মেকলে- রবার্ট 
ব্রাউনিং কার্লাইল জর্জ ইলিয়ট, কে নয়? স্বর্ণপ্রন্থ দেই উনবিংশ শতাব্দীর অসামান্ঠ 
প্রতিভাধরদের বর্ণা্য মিছিল। 

তবে মনে হয় ভিক্টোরিয়ার সবচেয়ে বড় অবদান হলে! মনাকি বা রাজতন্ত্রকে 
দর গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা । তার অভিষেকের সময় মনাকির যে দুরবস্থা 
ছিল সেই শ্রীহীনতা- সেই দৈন্ত থেকে উদ্ধার করে রাজতন্ত্কে সমৃদ্ধ করেছিলেন । 
করেছিলেন গৌরবোজ্জন । এমন শক্ত ভিতের ওপর দাড় করিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন 
যে তন মৃত্যুর পরও রাজতন্ত্রের নিরবিছির প্রবাহ স্থনিশ্চিত ছিল । কখনো স্তন 
হয়নি । কোন ছেদ পড়েনি নিরস্তর প্রবহমান ব্রিটিশ রাজতঙ্জে। 
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আলেকজেন্দ্রিন ভিক্টোরিয়া | 

১৮৩৭ সাল থেকে সংযুক্ত রাজ্য বা ইউনাইটেড কিংডম অফ গ্রেট বুটেন 
আযাণ্ড আয়ারল্যাণ্ডের অধিশ্বরী হয়েছিলেন । তার ঠিক বিশ বছর পরে ( ১৮৫৭ 
ৃষ্টাব্দে ) ভারতের প্রথম স্বাধীনতা! যুদ্ধ বা তথাকথিত সিপাহী বিদ্রোহের পর 
এই উপমহাদেশের সম্রাঙ্ী হয়েছিলেন । 


কিন্তু কেপিংটন রাজবাডির অদ্ধকার স্যাতর্সেতে ঘরে বসে ছৃঃখী এডওয়ার্ড আর 
রুগ্ন লুইসি তাদের কন্যার এই আলোকোজ্জল ভবিষ্যৎ কল্পনাও করতে পারেনি । 
সম্ভবও তো নয়। এসব তো একেবারেই আকাশকুস্থম চিন্তা | অসম্ভব ৷ অবাস্তব । 

তরুও--তবুও তাগ্যতাডিত সেই কর্তা গন্নী তাদের গোলগাল নাছৃসন্গদুস 
মেয়েকে কোলে নিয়ে ভাবে। কষ্টকল্পনা হলেও ভাবতে ভাপ লাগে--এখনও -_ 
এখনও অন্থে বিন্থথে জঞ্জবিত একাশি বছরের প্রাচীন দেহটা নিয়ে এখনও বেঁচে 
আছেন। তার পরে সিংহাসনে বসবেন তার বডদাদা চতুর্থ জর্জ । ার অবশ্য 
একটি মেয়ে 'ছল--শারলোটি | স্যাকসে কোবার্গে লিওপোন্ডেব সঙ্গে বিয়ের 
পরে মারা যায় ৷ এখন নিঃসন্তান | তার পরে সিংহাসনের হকদার মেজদা ফ্রেডরিক 
ডিউক অফ ইয়র্ক । ছেলেপুলের বালাই নেই । সেজ- ক্ল্যারেন্সের ডিউক | 
পর পর ছুট! মেয়ে হয়ে মারা গেছে । আর কোন বাচ্চাকাচ্চা হয়নি । কিন্তু 
হতে কতক্ষণ? সেজ বৌঠানের বয়স আছে__স্বাস্থা আছে__এত বাধা- পায়ে 
পায়ে এত প্রতিবন্ধক পেরিয়ে তার মেয়ে কি কখনো গৌরবের মুকুট 
পরতে পারবে? 

দিন কাটে । মাস যায়। ঘা খাওয়৷ ছুটো মেয়েপুরুষ এডওয়ার্ড আর লুইসি 
রভীন ্বপ্রের জাল বুনে চলে । বিধাতা হাসে। 

এল ১৮১৯ সালের ডিসেম্বর । গভীর শীত আর তুষার ঝ শুরু হলে লগ্নে । 
মেয়ে হওয়ার পর প্রায়ই নানা রোগে ভূগছিল লুইসি । এডওয়ার্ড তাকে হাওয়া 
বদলাতে নিয়ে এল উলব্রকের কটেজে | সেই যে এল আর ফিরতে পারল না। 
কয়েক দ্বিনের সামান্য জরে মার! গেল এডওয়ার্ড । 

ভাই এবং ভাইবৌদের কুটিল হিংসা আর জঘন্ত চক্রান্তের এক দুঃসহ 
শ্বাসরোধী পরিবেশে মাত্র আট মাসের কন্যা আর অসহায় বিধবা স্ত্রীকে রেখে 
দিয়ে চলে গেল এডওয়ার্ড । তার মুত্যুর মাত্র এক সপ্তাহের ভেতর তৃতীয় জর্জ 
দেহ রাখলেন । সিংহাসনে বসলেন তার বড় ছেলে চতুর্থ জর্জ । তার সেই সুত্রেই 
রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারীদদদের ভেতরে ভিক্টোরিয়া তৃতীয় দাবীদার হয়ে 
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গেলেন । কেননা এডওয়ার্ডের পরে ফ্রেডরিক ও ক্ল্যাবেন্মের ভিউকের তবিস্তাতে 
আর কোন ওয়ারিশ না থাকলেই আইনত নিংহালনে ভিক্টোরিম্মারই হক । 

মেম়্ের সুখ ও আর সৌভাগোর সম্ভাবনা উজ্দ্রল হয়ে ওঠায় খুশি হলো 
লুইদি। তার রোগা মুখে হাড় বের-কর] গালে হাসি চিকচিক করতে লাগল । 
কিন্তু সাবধান-_মেয়ের কাছে সম্পূর্ণ গোপন রাখতে হবে ব্যাপারটা । যর্দি ওর 
লেখাপড়ার ক্ষতি হয়ে যায় । 

সে ক্ষতি সামলানো তো! তার হাতের ভেতরে । নির্জন ঘরে একা বসে ভাবে 
লুইসি। কিন্তু তার মেয়ের যে ক্ষতির সন্তাবনা__-যে আশঙ্কা নিশির্দিন তাকে কুরে 
কুরে খেয়ে ফেলছে তা আটকাবে কি করে? সে একেবারে একা । একটা 
মেয়েমানুষ । তার ভান্তুর কি দেওর এবং জার! কেউই খুব সরল সোজা মনের লোক 
নয় । তাদের কারো ছেলেপুলে নেই বলে তাকে হিংসে করে । আলেকজেব্জিনার 
দ্বিকে কেমন অদ্ভুত চোখে তাকায় । সিংহাসনের হকদার বলে ওকে যদি মেরে 
ফেলে ! বুকের ভেতরে কান্না পাক দিয়ে ওঠে। মাথার ভেতরে যেন আগুনের 
ঝড় বয়ে ষেতে থাকে । 

চতুর্থ জর্জ রাজা হওয়ার পরে আদাজল খেয়ে লাগলেন | একদিন বললেন 
লুইসিকে বৌমা-মেয়েকে নিয়ে তুমি আবার জার্মানিতে ফিরে চলে যেতে তো 
পারে, একটু থেমে চোখের কোন] দিয়ে তাকিয়ে আবার বলল স্তাকসে কোবাগের 
অমরবেচা প্যালেসে থাকবে তোমার পুরনো জায়গা 

কোন কথা বলল না৷ মারিয়া] 

তাহলে তোমাদের যাওয়ার ব্যবস্থা করি ? 

না। আমি ইংল্যাণ্ডেই থাকবো, শান্ত কিন্তু দরপ্তকণ্ে বলল মারিয়া, আমাদের 
তো এখানে থাকার দাবী আছে-_ 

দাবী ! কুটিল হাসি ফুটল জর্জের এবড়োখেবড়ো মুখে । 

লুইসিফে পরানো। গেল না । অতএব অকথা দুর্ব্যবহার শুরু হল। অবস্থা যখন 
ভয্নানক ছুঃসহ তখন করাণময় ঈশ্বরই ঘেন পাঠিয়ে দিলেন মারিয়ার দাদা লিও- 
পোল্ডকে । আর সেই যে বিধবা বোন আর ভামীর দায়দায্রিত্ব কাধে তুলে নিলেন, 
তারপরে টানা এগারোটা বছর ( ১৮৩১ খু ) বেলজিয়ামের রাজা হয়ে চলে যাওয়া 
পর্বস্ত তাদের নিয়েই ছিলেন । 

কেনিংটন প্যালেসে বেশ শক্ত কড়া! প্রকৃতির মানু-_মাম লিওপোল্ড বুদ্ধিমতী 
মা এবং স্তাকসে কোবার্গেরই এক তরুণী লুইসি লেহজানে ( ভিক্টোরিয়ার গভনেস ) 
স্মেহচ্ছাস্বায় বড হতে লাগল ইংল্যাণ্ডের ভাবী সম্তাজ্ঞী। 
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ভিক্টোরিয়ার গোল মূখে বড় বড় ডাগর ছুটে। চোখে হাসি হাসি সরলতা । 
হঠাৎ দেখলে মনে হয় একটা জিরানিয়াম ফুলই যেন এক একটা করে পাপড়ি 
মেলে ধরছে। সত্যিই মে ফ্লাওয়ার ! ভাম্ীর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে 
লিওপোন্ডের চোখের দৃষ্টি কেমন গভীর আর অগাধ হয়ে ওঠে । আর অনেক-_ 
অনেক দূর ভবিষ্যতের একটা মিষ্ট রোমার্টিক কল্পনা তার মনের ভেতরে আনা- 
গোনা করে। বোনকে ডেকে চাপাগলায় কতগুলো কথা বলেন লিওপোন্ড। দেখ 
ধাদা__তোমরা যা ভালে! বুঝবে করবে-_বুক উজাড় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে 
আন্তে আত্তে বলে মারিয়া, তার আগে দেখ-_-ওর কপালে কি লেখা আছে-_ 

_ ও তুই কিচ্ছু ভাবিস না-_গ্যাটস্‌ সিওর আ্যাও সার্টেন_ 


লিওপোন্ডের কথাই ফলে যেতে লাগল । 

১৮২৭ সালে মেজ রাজপুত্র ফেডৰিক মারা গেলেন । ভিক্টোরিয়া তখন আট 
বছরের মেয়ে। ঠিক তার তিন বছর পরে চতুর্থ জর্জও ওপারে যাত্রা করলেন। 
১৮৩০ সালে তৃতীয়পুত্র ভিউক অক ক্র্যারেন্স চতুর্থ উইলিয়ম হয়ে ইংল্যাণ্ডের 
সিংহাসনে বসলেন । তার কোন ওরারশ নেই। অতএব রাজমুকুট একেবারে 
কাছে এসে ভিক্টোরিয়াকে হাতছানি দিতে লাগল । কিন্তু 

মেয়ের সৌভাগ্যের দিন যত এগিয়ে আসে ততই আরও বেশি করে লুইসি 
সতর্ক প্রহরায় আগলে রাখে তাকে | উইওসরের রুজবাড়ি থেকে কোন আমস্ত্র 


এলেই সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে সে। নানারকম টালবাহানা করে সেখানে যাওয়াটা বাতিল 
করতে চেগ্া করে-_- 


একবার উইগুসর থেকে চতুথ উইলিয়ম খবর পাঠালেন । ১৩ আগস্ট রাণী 
আযাডিলেডার জন্মাদন, তার ন দিন পরে তার নিজের জন্মদিন । অতএব 
ভিক্টোরিয়াকে নিয়ে এখুনি চলে এলে ভাল হয় । এবং ২১শে আগস্টের আগে 
উইণডসর থেকে যাওয়া হবে না 

তাফিকরে সম্ভব হিজ একসেলেম্পি? কেসিংটন থেকে উত্তর এন__এই 
আগস্টেরই ১৫ তারিখে যে তার নিজের (লুইসি) জন্মদীন_-অতএব তার 
অনুষ্ঠানটা হয়ে যাবার পর ২* তারিখ নাগাদ ঘেতে চেষ্টা করতে পারেন__ 

চতুর্থ উইলিয়ম রেগে আগুন হয়ে গেলেন। বারুদের শুপের মত নিঃশব্দে বসে 
তেতরে ভেতরে ধূমাক্লিত হতে লাগলেন । ২* আগস্ট লুইসি মেয়েকে নিয়ে যেই 
উইওসরে পা দিল অমনি বিক্ষোরণ ঘটে গেল । তুমি আমাদের অবিশ্বাস করো কেন 
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বলো তো__্নাতে দাত চেপে ধরে আক্রোশে জলতে জগতে চতুর্থ উইলিয়ম বললেন, 
তুমি কি মনে করো-_-তোমাকে-_-তোমার মেয়েকে বিষ খাইয়ে আমরা মেরে ফেলব । 

তার এই কথাটাই যে ঠিক-__এই সন্দেহটাই যে দারুণ জরের মত তার 
চেতনাকে আচ্ছন্ন করে থাকে-_সেটা কি করে বলবে ভাস্থরকে ৷ তাই ডাচেস 
অফ কেন্ট__লুইসি চুপ করে রইল । কিন্তু তার চোখ ফেটে জল এসে পড়ল। 
মাকে কাদতে দেখে তার কোলে মুখ গুজে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল ভিক্টোরিয়া । 

এই ঘটনার উল্লেখ করে অনেক-_অনেকদ্দিন পরে ভিক্টোরিয়া বলেছিলেন__ 
ছোটবেলা থেকে দারুণ প্রতিকূল পরিবেশে বড হয়েছিলাম | তাই জীবনের একে- 
বারে গোডা থেকে খুব সাবধানী আর সতর্ক হতে হয়েছিল । অনেক চিন্তা ভাবনা 
করে তবে কারো সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করতাম । সাবেক দিনের বিষাক্ত স্বৃতি কিছুতেই 
আমাকে লহজ হতে দিত ন1-"" 

কিন্ত ভিক্টোরিয়া যতই নিজেকে গুটিয়ে রাখতে চেষ্টা করুক আর তার মা 
তার চারাদিকে বেড়া তুলে আটকে রাখুন না কেন, কেনিংটন প্যালেসের সেই 
কিশোরী মেয়ের দেহ ছাপিয়ে একদিন উথ্থালপাঁতাল যৌবন আসে । তখন সেই 
উত্তাল ঘৌবনসরসীতে অনেকেই মরাল হয়ে ঝাপিয়ে পড়তে চায় । 


॥ নয় ॥ 
কাজলকালো৷ জলের বরে টলমল করছে একটি জলাশয় । 

দুর্পুরের সাবালক কের খররোদে তরল অগ্রিধারার মত জলছে পুকুরের জল । 
সাঁউগ্যাম্পটনের মিউনিসিপ্যালিটির বাসিন্দারা পানীয় জলের জন্য তৈরি করেছে 
এই জলাধার | কিন্তু 

এত বেলা হয়ে গেল। যিনি উদ্বোধন করবেন, তিনি এখনও আসছেন না 
কেন? উদ্ভোক্তার। অস্থির হয়ে ওঠে । হাজার হাজার মানুষ উদগ্রীব হয়ে তাকিয়ে 
থাকে লগ্ডনের ববাস্তার দিকে । 

খট্‌-খট্‌-থট-__হঠাৎ দূরে ঘোড়ার ক্ষুরের শব বেজে উঠল । জনতার ভেতর 
থেকে উল্লসিত গুন শোন! গেল-__ওই যে এসে গেছেন_ এসে গেছেন-__- 

প্রথমে মার্চ করে এল একদল বন্দুকধারী সৈনিক । তারপরেই এল চারটি 
স্থসজ্দিত তেজী ঘোড়ায় টান একটি বিশাল স্থৃশ্ট গাড়ি। তার ভেতর থেকে 
নামলেন ডাচেম লুইসি মারিয়া আর তার মেয়ে-_ফুটছুটে ফুলের মত স্ন্দরী এক 
কিশোরী--ভিক্টোরিয়া আলেকজেন্দ্িনা | 

মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান এবার মঞ্চে উঠে পাঠ করতে শুরু করলেন 
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তার অভিভ্বাষণ- মাননীয় ডাচেস আপনার পদধূলিতে ধন্য হলে! আমাদের এই 
জনপদ .”'আরো! অনেক গ্রশস্তির কথ! বলে অভিনন্দন জানালেন লুইপিকে । তার 
উত্তরে সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ দিলেন ডাচেস। প্রায় ছু হাজার মানুষের হাততালির 
শব্দে চারদিক মুখর হয়ে উঠল | 

এবার একটা অদ্ভুত কাণ্ড করে বসলেন চেয়ারম্যানসাহেব । আচমকা 
ভিক্টোরিয়ার কাছে গিয়ে হাটু গেডে বসে প্রার্থনার ভঙ্গীতে বললেন, ম্যাডাম 
আপনিই প্রথম রিজারভার থেকে জল তুলবেন_-বলেই মোনার পাতে মোড! 
একট জগ তার হাতে ধরিয়ে দিলেন । 

না না--আমি-_ আমি আমি কেন, তীব বিস্ময়ে অক্ফুটম্বরে আরও কি 
যেন বলতে চাইলেন ভিক্টোবিয়! | কিন্তু ডাচেসও যেই বললেন, কেন ওকে এসবের 
ভেতর টানছেন-__কে কি ভাবে নেবে 

আপনি বলছেন কী হার হাইনেস? অনেক লোক একসঙ্গে হৈ হৈ করে 
উঠে বলতে চেষ্ট। করল--উনিই তো আমাদের ভাবী ইংল্যাণ্ডেশ্বরী অ।মাদের 
ফিউচাব এমপ্রেস__ 

আপনাধ্জা এসব কি বলছেন ? ভাচেসের বিষগ্ন ্লান মুখে চাপা হাসির আলো 
চিকচিক করতে লাগল । তীর মেয়ে সম্বন্ধে এরা সব খোজ খবর রাখে দেখা 
যাচ্ছে। আর সেই বিশাল জনসমাবেশের দ্দিকে হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মত তার 
মনে হল, তার মেয়ে আসবে জেনেই নিশ্চয় এত জনসম!গম হয়েছে! 

কিন্ত কেউ জানে ন]। কল্পনাও করতে পারবে ন। ইংল্যাণ্ডের শিংহাসনের 
ভবিষ্তাৎ উত্তরাধিকারী-_তীর মেয়ে । জনসাধারণ তাকে কি চোখে দেখে, কতটুকু 
তার জনপ্রিয়তা-_এসব জরিপ করতেই সে এই মিটিং-এ আসতে রাজি হয়েছে। 

এসব ১৮৩৩ সালের ৮ সেপ্টেম্বরের কথা । 


ভিক্টোরিয়। নিজেও যে তার ভবিষ্যৎ একেবারেই জানতেন না, তা নয় । তখন 
তিনি আরে! ছোট | বয়স এগারে। হবে__ 

ক্লাসে পডাচ্ছেন ডেভিন সাহেব। তিনি ছেলেমেয়েদের বললেন, তোমরা 
ইংলাগ্রের রাজারাণীদ্দের একট চার্ট তৈরি করো তো-__ 

সবচেয়ে আগে ভিক্টোরিয়াই মাস্টারমশায়ের কাছে জম৷ দিলেন তাঁর খাতা । 
একবার চোখ বুলিয়ে আন্তে আস্তে এসে দাডালেন ভিক্টোরিয়ার কাছে। মাথা 
নিচু করে কিসের যেন লজ্জায় কুঁকডে বসে রয়েছেন তিনি । 

__কি ব্যাপার, আলেকজেন্দ্িনা, এই জায়গাটা গ্যাপ রেখেছে কেন? চার্টটা 
তুলে ধরলেন ছাত্রীন্ম সামনে- ইংরেজ রাজত্বের শুরু সেই নরম্যাপ্ডিবংশের দ্বিতীয় 
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হেনরী (১০৬৬ থুঃ) থেকে শুরু করে প্র্যাপ্টাজেনেট, টিউডর, স্টার্ট ইত্যাদি বংশের 
বাজারাণীদের নাম দিয়ে হ্যানোভার বংশে এসে তীর জ্যাঠামশাই চতুর্থ উইলিয়মে 
এসে থেমে গিয়েছেন। 

তারপর ? 

ফিউচার তো কেউ বলতে পারে না স্যার, অস্ফুটস্বরে বললেন ভিক্টোরিয়া | 
তোমার নামটা বসিয়ে দিতে পারতে-__ 

কোন কথা বললেন না ভিক্টোরিয়া ৷ তীব্র একটা উত্তেজনায় আর লজ্জায় 
তার মুখখানা! আরে রক্তিম হয়ে উঠল । নিজেকে সংযত করে অন্ুটস্বরে শুধু 
বললেন, নিজের নাম নিজেই জাহির করা আমি পছন্দ করি না শ্যার-_ 


আমি অত্যন্ত সাদাসিধেভাবে সাধারণ ঘরের মেয়ের মতই বড় হয়েছিলাম-_ 
অনেক অনেক পরে ভিক্টোরিয়া নিজের সম্বন্ধে বলেছিলেন । আর সেইজন্যেই তার 
জীবনীকারদের ধারণা, তার মানসিক গঠনটাই ছিল খুব উচুদরের | কোন অহংকার 
ছিল না, রাগ ছিল না। ব্যবহার ছিল সরল খোলামেল! আর অমায়িক । 

একদিন তার ঘ্বনিষ্ঠ সহচরী এবং গভর্নে লেহজান বললেন, শোন আলেক- 
জেদ্দ্িনা তোমার জ্যেঠিমার যদিও দু-ছুটো বাচ্চা ছোট থাকতেই মারা গেছে, 
কিন্ত হার হাইনেসের বয়ন কম বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেল লেহজান । 

তাতে কি হয়েছে-_-থামলে কেন? 

যদি তার কোন ছেলেপুলে হয় তাহলে তে! তোমার চান্স_ 

তুমি বিশ্বাস করো! লেহজান আমি এতটুকু দুঃখিত হবো না। জ্যেঠিমা 
আমাকে নিজের মেয়ের মতই ভালবাসেন, বলতে বলতে কেমন গাঢ় হয়ে উঠল 
ভিক্টোরিয়ার কণ্ঠস্বর । আবার আস্তে আস্তে মৃদু কণ্ঠে বলল, জ্যেঠিমার আর একটি 
সন্তান হোক-_-আর সে রাজ] বা রাণী হলে আমি খুশিই হবে'_ 


ভিক্টোরিয়া! কিন্তু সন্দরী ছিলেন না। দীর্ঘাঙ্গীও না। কিন্তু তার মনট! যেমন 
ছিল সহজ সরল-_সেই সরলতার একটা শান্ত ও দ্গিন্ধ সৌন্দর্য তাকে স্প্ী ও কমনীয় 
করে তুলেছিল । ছিল যেটা, সেট! হলো দুরস্ত আর উচ্ছল একটা প্রাণ__“লাইফ” । 
কোনদিন তিনি ঘোড়া ছুটিয়ে চলে যেতেন কেসিংটন প্যালেস থেকে ওয়েস্ট- 
মিনিস্টার আাবির দিকে, আবার কোনদিন বা হাইড পার্কে চক্ষোর দিতেন । 
নাচ গান ভালবালতেন । ভালবাসতেন খেলাধুলো । 

সের্দিন নাচের আসর থেকে ক্লান্ত হয়ে ফিরে এসে তাকে থমকে দাড়িয়ে পড়তে 
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হলে! | মার ঘরের বন্ধ দরজাটা! পেরিয়ে যেতে তার পা৷ উঠল না । খুব নিচু গলায় 
প্রায় ফিসফিস করে কথ। বলছেন মা আর মাম! লিওপোল্ড । তাদের সেই অন্পষ্ট 
চাপা ফিসফিসানির ভেতরে পরিষ্কার কানে এল তার নামটা | তাকে নিয়ে কেন__ 
কিসের এই ফুস্থর ফুন্থুর গুজুর গুজুর | মা তো তার লঙ্গে বন্ধুর মতই মেলামেশা 
করেন-__-এসব কথা তো! মা-ই তাকে ফ্র্যাঙ্কলি বলতে পারতেন । 

কৌতুহল হলেও আডি পাততে রুচিতে বাধল। তিনি নিঃশবে নিজের ঘরে 
চলে গেলেন । অবশ্ঠ কিছুদিন পরেই বুঝতে পেরেছিলেন কিসের এত শলাপরামর্শ | 


॥ দশ ॥ 


উইগুসব রাজপ্রাসাদ থেকে সম্রাট উইলিয়মের (চতুর্থ) এল জরুর" তলব-__- 
ভিক্টোরিয়া যেন আজই একবার দেখা করে । 

ডাচেসের মনের ভেতরে ছুলে উঠল সন্দেহ--আবার নতুন কোন যডযন্ত্র, নয় 
তো? কিন্তু আর মেয়েকে বাধ! দিলেন না। মেয়ে এখন যথেষ্ট বড হয়েছে। 
নিজের ভালমন্দ বুঝে নিতে পারবে। 

ভিক্টোরিয়া উইগুসরে এসে দেখল বিছানায় শুয়ে রয়েছেন তার জেঠিম। 
(এডিলেড)। রোগশীর্ণ পার মুখ । তার একটা হাত ধরে ক্ষীণকঠে বললেন, আমি 
আর বাচবে৷ না রে আলেকজেন্ত্রিনা' তোর জ্যাঠামশাইয়ের পরে তুই-ই তো 
সিংহাসনে বসবি__ 

এসব কি বলছো! জেঠিমা, ছটফট করে উঠলেন ভিক্টোরিয়া ৷ তাডাতাড়ি 
পরমযত্বে এভডিলেডের মাথাটা কোলের ওপর তুলে নিয়ে তার মুখের ওপর ঝুঁকে 
পড়ে বললেন, বাচবে না কেন জেঠিমা__ 

যা বলছি শোন-_পরে আর হয়তো সময় পাবো না রে। জ্বরের ঘোরে রক্তাভ 
চোথছুটো দূরের দেওয়ালে ক্রুসবিদ্ধ যীশুর ছবির দ্বিকে ছডিয়ে আস্তে আস্তে 
ভবিষ্তদ্ধাণী করার মত করে বললেন এঁডিলেড | তুই এমন সুন্দর করে রাজ্যশাসন 
করবি যে তোর জন্যই এই বংশের মুখ উজ্জল হয়ে উঠবে__আমি-__আমি ওপর 
থেকে শব দেখতে পাবো-_ 

না না জেঠিমা তুমি তুমি এমব কি- তীব্র উত্তেজনা আর আবেগে ভিক্টো- 
রিয়ার করুদ্ধ হয়ে এল। শুধু অস্থির হয়ে এডিলেডর বুকের ভেতরে জোরে জোরে 
ঘষতে ঘষতে অঞোর কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন । 

আলেকজেন্দ্রিন-_ এসেছিস মা ! কোমরটা বেঁকিয়ে ভারি দেহটা কোনরকমে 
টেনেটুনে নিয়ে উই্লিয়ম এলেন। সন্দেহে ভিক্টোরিয়ার মাথায় হাত রেখে বললেন, 
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তোর জ্যাঠাইমার হাল তো দেখছিম । আমারও শরীরের অবস্থা ভালো নয়, 
একটু থেমে বাতাসে একটা ভাবি দীর্ঘশ্বাস মিশিয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে ঘেন বন্__ 
বহু দুর থেকে বললেন, আমরা আর বেশিদিন নেই মা। 

এসব কথা কেন বলছেন জ্যাঠামশাই-_ 

শোন তোর মাকে খবর পাঠিয়েছি--আজ তোর কেসিংটনে ফের! হবে না। 
ভিক্টোরিয়ার কথার দিকে ভ্রক্ষেপ না করে উইলিয়ম বললেন, বিকেলে উইগুসরে 
একট] পার্টি হবে । পার্লামেণ্টের মেম্বাররা এবং মিনিস্টাররাও থাকবেন, বলতে 
বলতে কিসের যেন উত্তেজনায় তার গলাটা যেন আটকে এল । কয়েক মৃহ্র্ত 
ভিক্টোরিয়ার দিকে একভাবে তাকিয়ে হঠাৎ তার কানের কাছে মুখ নিয়ে 
এসে অতান্ত দ্রুতকণে বললেন, খুব-_খুব জরুরী মিটিং__তোর থাকা দরকার | 

উইগুসর রাজপ্রাসাদদের উদ্যানের গাছে গাছে রঙঁবেরঙ্র আলোর ফুল 
ঝলমল করছে । যেন হাজার আলোর মালা পরে বপসী হয়ে উঠেছে নানা 
রঙের ফুলে তরা' সেই বাগান। তার একদিকে পার্টি বসেছে । টেবিলে টেবিলে 
জোর খানাপিনা চলছে। ইংল্যাণ্ডের সম্রাট চতুর্থ উইলিয়ম ঘুরে ঘুরে বিশিষ্ট 
অতিথিদের খোজখবর করছেন । কিস্তু-_ 

হঠাৎ সবাইকে চমকে দিয়ে ড্রাম বেজে উঠল, বেজে উঠল র্যারিনেট | আর 
বাজনার তালে তালে মরালীর মত ভেসে ভেসে এল আলোকোজ্জর নৃত্যরত 
এক নর্তকী । তার স্থঠাম তন্থতে আঠারো বছরের উত্তাল যৌবন । রক্রর্ণ 
রেশমের স্কার্ট আর ব্লাউজের ওপরে শোভা পাচ্ছে স্বচ্ছ আর হালকা কমলারঙের 
গাউন । সেই প্রায় আশ্বচ্ছু বস্ত্রাবরণ যেন তার যৌবনপুষ্ট দেহপ্রীকে আরও 
মনোরম- আরো রহস্যময় করে তুলেছে । 

পার্টির লোকদের খাওয়! থেমে গেল । 

বাজন! উতরোল হয়ে উঠেছে। তার তালে তাল মিলিয়ে উদ্দাম বেগে 
নাচতে লাগল ঝেঁ। তার সোনালী চুলের ঢেউ আছড়ে পড়ছে তার উত্তক্ 
বুকের ওপরে | 

দর্শকদের চোখে মুগ্ধ বিন্মিত দু । 

ড্যান্সারটি কে হি একসেলেক্দি-_আর কৌতুহল চাপতে না পেরে একজন 
তো মুখ ফুটে বলেই ফেললেন । 

আগে ওর নাচ দেখুন, পরে সব বলবো । তার মনের ভেতরের ছটফটানিকে 
আরো! তাতিয়ে দিয়ে চলে গেলেন উইলিয়ম । 

বিভোর ছয়ে নাচছে পে। 
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ষেন তার নিজের পা দুটোর ওপরে তার কোন বশ নেই। চেষ্টা করেও 
থামাতে পারবে না তাদের । কখনো পারেনি । 

কেউ তো জানে না, নাচ আছে তার রক্তে, আছে তার সমস্ত সত্বায় । নাচটা 
নিশ্চয়ই অনেক-_অনেক ভেবে দেখছে সে । ঈশ্বরেরই দান । তা না হলে অনেক-_ 
অনেকর্দিন আগে এক বসন্তের নির্জন দুপুরে যখন চারদিকে বরফ গলে গলে জল 
হয়ে কেসিংটনের রাজপ্রাসাদের বাগানের পপলার গাছের রাশি রাশি পাতা! থেকে 
চোখের জলেব মত জল ঝরছিল-_-টপ-টপ করে ঠিক সেই সমম্ন হঠাৎ কোথা 
থেকে যে কি হয়ে গেল। পপলারবীথির মর্মর, পাইনবনে বাতাসের এঁকতান 
হঠ।& তার সুঠাম দুটো পায়ে নৃত্যের ছন্দ ফুটিয়ে তুলল । সে নাচছিল- নিস্তব্ধ 
সেই দুপুরে, জনমানবহীন সেই উদ্যানে, উদার আকাশের নীচে আত্মমগ্ন একটা 
শিল্পীর মতই বিভোর হয়ে নেচে চলেছিল সে। 

বাজনা! থেমে গেল । 

শেষ হলো নাচ। বৃদ্ধ সম্রাট উইলিয়ম ছুটে গিয়ে তাকে বুকের ভেতরে 
টেনে নিলেন । 

অভ্যাগতরা তো অবাক । একটা ডান্সার আর উনি এম্পারার-_বুভে৷ খুব 
হাসিখুশি, “জোভিয়াল” ৷ তারা জানে । কিন্তু কাগুজ্ঞানটা বরাবরই কম । মাঝে 
মাঝে মূর্থের মত এমন এক একটা কাণ্ড করে বসেন, তার হ্যাপা সামলাতে তারা 
হিমসিম খেয়ে যায় । 

লেডিজ আগ জেপ্টলমেন_-অনারেবল মনিস্টারস আযাণ্ড মেম্বর অফ হাউস 
অফ লর্তন | ঘোষণা করার ভঙ্গিতে গলা চডিয়ে বললেন চতুর্থ উইলিয়ম, ইনিই 
আমার ভাইঝি,_-আলেকজেন্দ্রিনা ভিক্টোরিয়া । ইনি বর্তমানে রাজপরিবারে 
সবকনিষ্টা-_-আনুন তার সুস্বাস্থ্যের কামনায় আমরা স্থরাপান করি । 

উনিই তো আপনার সাকমেসর হিজ্ঞ একসেলেন্সি--সকলে একসঙ্গে বলে 
উঠল । আর চারদিক থেকে হাততালির প্রবল শব্দে আর কারে! কথাই শোন! 
গেল না। 

সেরদিনট। ছিল ২১শে সেপ্টেম্বর ১৮৩৫ সাল। 


এই ঘটনার পর থেকে লগ্ডনে জনসাধারণের ভেতরে গুগুন উঠল- ভিক্টোরিয়া 
ইংল্যাণ্ডের সম্রাজী হুচ্ছেন। আর দেখতে দেখতে বাতাসের বেগে ইউরোপের 
দেশদেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ল সেই খবর-_প্রিজ্সেস ভিক্টোরিয়া রাণী হবেন । 

নেদিন থেকেই “ভাচেল লুইসি মাবিয়ার কাছে ইউরোপের নানা দেশ থেকে 
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রাজপুত্র এবং তরুণ নৃপতিদের দূত বা পত্র আসতে শুরু করল ভিক্টোরিয়াকে 
বিয়ে করার প্রস্তাব দিয়ে । 

লিওপোন্ডের সঙ্গে পরামর্শ করতে বসে গেলেন ভাচেস। ভিক্টোরিয়া লক্ষ্য 
করেন মামা আর মায়ের আলোচনার যেন শেষ নেই । যেন তার বিষ্বেটা ছাড়া 
এই বিশ্বসংসারে আর কোন কাজ নেই। কিন্ত 

মাঝে মাঝে ওরা ফিসফিস করে কি বলেন? অস্বস্তিতে তাঁর মাথার ভেতরটা 
জলে যায়। 

একারদিন ভরছুপুরে কেসিংটন বাজপ্রাসার্দের সামনে একটা ঘোড়ার গাড়ি 
এসে দাড়ালে! ৷ আর যেন বাতাসের বেগে ছুটে এলেন লুইসি । এলেন লিওপোল্ড । 
তাদের চোখমুখ উত্তেজনায় জলজল করছে । 

এসে! এসো, রাস্তায় কোন কষ্ট হয়নি তো? 

খুট-_জানলার একটা খড়খড়ি একটু তুলল সে। তার ডাগর ছুটো বড বড 
চোখের দৃষ্টি তাদের দিকে ছু'চের মত বিধতে লাগল । কিন্ত না__-একজনকেও 
চেনে না সে। 

আলেকজেন্দ্রিনা-_আয়__আয় এদিকে আয়-__বাজখাই গলায় ডাকলেন মামা 
লিওপোন্ড | বললেন, এক প্রৌঢ় ভব্রলোককে ইঙ্ষিত করে-_ইনি আমার দাদা 
তোমার বড়মামা-_শ্যাকসে কোবার্গের ডিউক । 

ইস, মার কাছে আপনার কথা কত যে শুনেছি__-আরও কি যেন বলতে গিয়ে 
থমকে চুপ করে গেলেন ভিক্টোরিয়া | প্রায় তাঁর বয়সী একট স্থন্দর চেহারার 
ঝাকঝকে স্মার্ট ছেলে তার দ্দিকে অমন হা! করে তাকিয়ে কি দেখছে ! ও কে? 

তোর কাজিন-_কেন যেন মাথ! নিচু করে বিড়বিড় করে বললেন ডাচেস, 
তোর মামাতো ভাই-_দাদার মেজ ছেলে__ 

একটা কথাও বললেন না ভিক্টোরিয়া | বিদ্যুত্চমকের মত তার মনে পড়ে গেল 
মামা! আর মায়ের সেই অন্ধকার ঘরে কি বারান্দায় বসে ষড়যন্ত্র চাপা ফিমফিলানির 
মত করে তাদের গোপন পরামর্শ । আর তীর্দের আলোচনার তেতর থেকে 
দু-একটা নাম কি কানে পড়ে তার-_্যা-_তাহলে ইনিই শ্যাকসে কোবার্মের সেই 
প্রিন্স-_ প্রিন্স আ্যালবার্ট । আর তখুনি জলের মত তার কাছে পরিষ্কার হয়ে 
গেল নিজের পছন্দ-অপছন্দ শ্বপ্রকল্পনা মব--সব জলাঞ্চলি দিয়ে এই ছেলের 
গলায় মাল পরিয়ে দিতে হুৰে তাঁকে । মুহুর্তে তার মনটা বিষাক্ত হয়ে উঠল। 

"এই লাল টুকটুকে কাঠবিড়ালীটাকে দেখেই আমার মনে হয়েছে ইংল্যাণ্ডের 
প্রিন্সেস তিক্টোরিয়াকে বিয়ে করার জন্যই ঘেন ওর জন্ম হয়েছে-__জ্যালবার্ট ভাবে, 
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সে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তাকে দেখেই ঠাকুমা! নাকি এই কথাগুলোই 
বলেছিলেন । 

বল! দরকার প্রিম্স আযালবার্টের জন্ম ২৬শে আগস্ট, ১৮১৯। ভিক্টোরিয়ার 
থেকে চার মাসের ছোট | কিন্তু মেটা ধর্তব্যের ভেতরে নয় । যখন প্রথম আযালবার্ট 
ইংল্যাণ্ডে এসেছিল-্রায় মাসখানেক কেসিংটনের প্রাসাদেই বাসও করছে 
তখন-_তখন সেই সময় সেই উথালপাথাল আঠারো বছরের ছুটো যুবক-যুবতীর 
ভেতরে কখন কি কথা হয়েছিল, প্যালেসের কোন নির্জন কক্ষে তাদের প্রণয়- 
গুপ্তন ধ্বনিত হয়েছিল কি না, পরস্পরের নিবিড কবোষ্ণ সান্নিধো তাদের 
সেই দিনগুলো ছন্দোস্থরভিত হয়ে উঠেছিল কি না_এসব তথা জানা 
যায় না। 

শুধু জানা যায়, ভিক্টোরিয়া ছিলেন নিজের সম্বন্ধে অতান্ত সচেতন ৷ কল্পনা- 
প্রবণ ভাবুক রোমার্টিক মন। আর নাচেগানে আর খেলাধুলোয় উদ্দাম ও 
প্রাণবন্ত জীবনের অভিলাষী__থম্পসন থেকে শুরু করে ভিক্টোবিয়ার প্রায় সমস্ত 
জীবনীকাররা বলেছেন-_-৩06 ৬4৩ ৬919 1000 ০01 $1801005 116...আর 
ভিক্টোরিয়া তার মামা লিওপৌলক্ডকে একটা চিঠিতে লিখেছিলেন “এখুনি বিয়ে 
করার কোন পরিকল্পনা কি বাসনা আমার মনের কোথাও আস্তানা গাডতে 
পারেনি এখনও | জীবনের কতটুকু দেখেছি বলুন তো".. 

স্যটাকসেকোবার্গের রাজকুমার আযালবার্ট ইংল্যাণ্ডের ভবিষ্যৎ সম্ত্রাজ্জীর চালচলন 
রকমসকম দেখে বুঝতে দেরি করেনি-_প্রিন্সেস ভিক্টোরিয়া তাকে বিয়ে করবেন । 
ভালবাসবেন-_ এসব তুরাশা । 

না। অমস্তব ম্বপ্রকে সে কখনো প্রশ্রয় দেবে না । মন থেকে ওসব চিন্তা 
ঝেডেঝুড়ে ফেলে দিয়ে সে শ্যাকসেকোবার্গে পাড়ি দিয়েছিল । 


বাকিংহাম প্যালেসের সেই পার্টিতে ভিক্টোরিয়ার স্থস্বান্থ্যের কামনায় স্রাপান 
করিয়েছিলেন উইলিয়ম ( চতুর্থ )। আর ভিক্টোরিয়াই যে তীর পরে ইংল্যাণ্ডের 
সিংহাসনে বসবেন তার পরিষ্কার আভাসও দিয়েছিলেন । এবং আর একটি 
রাজপ্রাসাদ কেসিংটনে যখন লিওপোল্ড ও ডাচেজের একান্ত ইচ্ছায় প্রিক্ম 
আযালবার্টের সঙ্গে ভিক্টোরিয়ার আলাপ পরিচয়ের পর্ব চলছিল তখন-_তখন 
কিন্ত সার! ইংল্যাণ্ডে বিদ্রোহের আগুন জ্বলছিল | কারণ-_ 

১৮৩২ সালের পার্পামেশ্টারি রিফর্ম আযাক্ট । এই আইন সাধারণ মধ্যবিত্ত 
এবং শ্রমিকদের ছুঃখছুর্শশার শেষ সীমায় নিয়ে এসেছিল। তাদের সভাসমিতি 
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এবং যে কোন জনসমাবেশ নিষিদ্ধ করে দেওয়৷ হয়েছিল । তাদের গ্রেপ্তার করে 
করে জেলে ভরে দেওয়া হচ্ছিল । কিন্তু যেই তাদের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া 
হলো সঙ্গে সঙ্গে দেশ জুড়ে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠল। 

গভর্ণমেপ্টও কঠোর হয়ে উঠল। বহু লোককে নির্বাসনে পাঠালে ৷ শ্রমিক 
মিছিল এবং জনসভার ওপরে নিবিচারে গুলি চালানো! হল । কিস্তু-_ 

এতে করে কিছুতেই কিছু হলো না। ঘে অসন্তোষের আগুন জলেছিল 
তা আর নিভল না। বরং নগরে বন্দরে জনপদে সহজ শিখায় জলে উঠল । 
কারণ-_- 

জনসাধারণের মনে যে বিক্ষোত একটু একটু করে পু্তীভূত হয়ে উঠেছিল 
বহুদিন ধরে । শ্রমিকদের মজুরির হার কমিয়ে দেওয়! হয়েছিল । ওদিকে ধনী 
অভিজাত জমিদার ও ব্যবসায়ীদের দ্বার্থে দৈনন্দিন জিনিসপত্রের দাম করা হয়েছিল 
আগুন। ফলে গরীব আরও গরীব হয়ে যাচ্ছিল । আর বড়লোক আরও ধনী 
আরও [বত্তবান হয়ে উঠেছিল। “হ্যাভ' অ।র হ্যাতনটস” ছুটো সম্প্রদায়_ দুটো 
শ্রেণীর ব্যবধানটা ক্রমশ বেডে যাচ্ছিল। তাই পার্লামেণ্টারা রিফম আক 
জনসাধারণের জীবনে সেই সর্বনাশা অভিশাপের বিরুদ্ধে কখে দাডিয়েছিণ 
দেশের মানুষ । তাবা জেল, ফাসি, ছ্বীপান্তর সব তুচ্ছ করেও সমিতি তৈরি 
করেছিল-_-আর সেই সমিতির তরফ থেকে কয়েকর্দফা দাবী জানিয়ে যে 
সনদ দিয়েছিল, তার ন্বীম চার্টার । তাই এই আন্দোলনকে বলা হয় চার্টার 
মুভমেন্ট । 

দেশ জুড়ে এই দরাঙ্গা-হাঙ্গাম! দেখে বড অস্বস্তি বোধ করছিলেন দুর্বল মনের 
এবং ভীতু প্রকৃতির মানুষ-_ইংল্যাণ্ডের সম্রাট চতুর্থ উইলিয়ম | হয়তো প্রধানমন্ত্রী 
মেলবোর্ণকে এবং পার্লামেপ্টকে গোলমালটা আপোষে মিটিয়ে নিতে অন্ুরোধও 
করেছিলেন । কিন্তু দ্বেশের শাসনব্যবস্থায় তো রাজ! বা মনার্কের কোন ভূামকা 
নেই । অতএব অশান্তি চলতেই লাগল। 

১৮৩৭ সালে হোম সেক্রেটারী অত্যন্ত দুদে প্ররুতির মানুষ লর্ড রাসেল 
ঘোষণা করলেন--যেমন করে হোক র্িফর্ন আযাক্ট পাস করতেই হবে-_ 

দুশ্চিন্তায় আতঙ্কে বৃদ্ধ নৃপতি অবনমন হয়ে পড়লেন । সামান্য কয়েকদিনের 
জরে তিনি মারা গেলেন উইওসর প্রালাদে ৷ সেদিনটা ছিল ২০শে জুন, ১৮৩৭। 
রাত তখন দুটো। 

খট্‌ ধট্‌-খট্‌-_সেই রাত্রেই তথুনি কেসিংটনে ভিক্টোরিয়ার ঘরের দরজায় কডা 
'বেজে উঠল। 


॥ এগারো ॥ 


ঘুম থেকে উঠে এলেন ভিক্টোরিয়া । 

তার বুঝতে বাকি ছিল না কিছুই । খুব খারাপ খবর ছাড়া রাতদুপুরে কেউ 
কাউকে ডাকে । 

ক্যাপ্টারবেরীর আর্চাবশপ লর্ডচেস্বারলেন, হোম সেক্রেটারী মারকুইস 
কানিংহ্যাম ভিক্টোরিয়ার দিকে তাকিয়েই মুগ্ধ হয়ে গেলেন। গায়ে নীলাভ 
নাইটগাউনের ওপরে কারুকাজ করা কাশ্মীরি শাল । রক্তপদ্মের পাপড়ির মত 
ছোট ছোট ছুটো পায়ে শোভা পাচ্ছে মরোক্কো শ্লিপার । 

তখনো-_-তখনো। ঘুমের আবেশ জড়িয়ে বয়েছে তার বড় বড় ভাগর দুটো 
চোখে । হঠাৎ দেখলে মনে হয় কমলা রঙের শালের আবরণে মোড একটা 
অগ্নিশিখাই যেন দাউ দাউ করে জ্বলছে । উদ্দাম যৌবনের প্রদীপ্ত মৃতি 

জ্যাঠামশাই-_হিজ একসেলেন্সি আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছেন__-না? 
ভেতরে ভেতরে অসহা একটা ব্যথা নিয়ে নিজেকে অত্যন্ত সংযত করে গম্ভীর কে 
বললেন-_-এখন কি করতে হবে বলুন__ 

আপমছে কাল বেল ১১টার সময় ওয়েস্টমিনিস্টারু আবিতে পরলোকগত 
নুপাতর আত্মার শক্তির জন্য এক প্রাথনাসভা অনুষ্ঠিত হবে- থামলেন বুদ্ধ 
আর্চবিশপ | কেন যেন কয়েক মুহুত ভিক্টোরিয়া সরল নিষ্পাপ মুখখানার দিকে 
তাকিয়ে কি ভাবলেন । আস্তে আন্তে বললেন, মেই সভায় যে সংবাদটা ঘোষণা 
করা হবে-_সেটা আমি সরকারীভাবে আগাম জানাচ্ছি । 

“ইংল্যাণ্ডের সম্রাট চতুর্থ উইলিয়মের তিরোধানে তার ভ্রাতুষ্পৎন্রী আমাদের 
পৃজনীয়া আলেকজেক্জিনা ভিক্টোরিয়াকে ইংল্যাণ্ড, আয়ারল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড এবং 
পৃথিবীর দৃর-দুরান্তরে ছভিয়ে থাকা ব্রিটিশ উপনিবেশগুপির শাসনভার দেওয়া হলো-_ 

পরদিন । ২১ জুন, ১৮৩৭। মাত্র আঠারে! বছরের উত্তিন্নযৌবনা তরুণী 
ভিক্টোরিয় ইংল্যাণ্ডের সম্রাজ্জীর পদে সমাসীন হয়ে বিপুল এক গৌরবের মুকুট 
পরলেন। আশ্চর্য, তার কিন্তু কোন উচ্ছ্বান নেই, চঞ্চনতা নেই, নেই এতটুকু 
গর্বের লেশ। সেদিন ভিক্টোরিয়াকে দেখে দর্শকদের মনে হয়েছিল, রাজাসংহাসন 
নয়-_তিনি যেন প্রশান্ত গাম্ভীযে কোন মহৎ ব্রত উদ্যাপন করছেন। 

লর্ড চ্যান্মেলার তীকে দিয়ে রাণী হওয়ার সম্মতিন্চক স্বাক্ষর করালেন । 


ননী 


সম্রাজ্জীর ছোট ছুই কাকা! আরনেস্ট বা ডিউক অফ ক্যাস্বারল্যাণ্ড এবং ভিউক 
অফ সাসেকস আলগোছে তার করতল চুম্বন করলেন। 

আশ্চর্য! বড় ছোট আত্মীয় অনাত্ীয় প্রত্যেকের সঙ্গে সমান সরল মধুর 
ব্যবহারে বিশ্মিত হয়ে গেলেন অভ্যাগতরা। এই বয়সেই মহারাণীর এত 
ম্যাচিওরিটি--সমুদ্ধ মানসিক গঠন । 

২২ জুন ১৮৩৭ সালে প্রথম পার্লামেণ্টে বক্তৃতা করলেন ভিক্টোরিয়া । 
তেজোদীপ্ত কণ্ঠে বলিষ্ঠ ভাষায় তিনি তার বক্তব্য পেশ করে বললেন, আপনাদের 
শুভেচ্ছা এবং আশীর্বাদই আমার একমাজ পাথেয় -*. 

আর ঠিক তার ছদ্দিন পরে ২৮শে জুন লগুনের রাস্তায় রাস্তায় মানুষের 
ভীড় উপচে পড়ল । এখুনি মহারাণীর আতষেকের মিছিল শুরু হবে। যে পথ দিয়ে 
রাজকীয় শৌভাযাত্র। আসবে, সেই রান্তার ধারের বাড়ির জানলাগুলো৷ চড়া দামে 
ভাড়া হয়ে গেল। সেন্ট জেমস স্ট্রাটের বাড়িগুলো৷ একদিনের জন্য ভাড়া হলে! 
২০০ টাকা । বসার এক একটি আসনের দাম ১০ থেকে ৫০ টাকা । 

গুড়ুম গুড়ুম গুডুম__-বাকিংহাম প্যালেস থেকে তিনবার তোপধ্বনি হলো । 
বেল৷ দশটা বাজল | শুরু হলো করোনেশনের মিছিল । 

মিলিটারী ব্যাণ্ডের দরাগত গম্ভীর আওয়াজ বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল। আর 
বাজনার তালে তালে মার্চ করে এগিয়ে এল একদল সশস্জ সৈনিক। তারা দূরে 
মিলিয়ে যেতেই বরাজপথ*কাপিয়ে অশ্বখুরের ধ্বনি বেজে উঠল । 

মহারাণী-_মহারাণী ভিক্টোরিয়া আসছেন, জনতা উদ্বেল হয়ে উঠল । 

কিন্ত না। চারটি সুসজ্জিত তেজীয়ান ঘোডায় টান! একটি বিশাল গাড়িতে 
এল বিদেশী মন্ত্রী এবং রাজদূতরা । তারপর আসতে শুরু করল একটির পর একটি 
গাড়ি। কোনটায় আছেন সম্াজ্জীর মা ডাচেজ লুইি মারিয়া, কোনটায় রাণীর 
কাকার _কেমব্রীজের ডিউক, সাসেক্সের ডিউক-_ 

কিন্ত মহারাণী-__মহারাণী ভিক্টোরিয়া কোথায়_-তিনি কখন--কতক্ষগ 
পরে আসবেন, জনসাধারণ অধৈর্ধ হয়ে ওঠে । 

বলা দরকার, ইংল্যাণ্ডের মনাকির একটি বহু প্রাচীন নিয়মতান্ত্রিক উৎসব এই 
করোনেশান সেরিমনি | সেই নরম্যাপ্ডির উইলিয়ম থেকে শুরু করে প্রায় 
হাজার বছর ধরে নদীর অফুরান শোতের মতই প্রবহমান । ধর্মীয় ক্রিয়াহুষ্ঠান এবং 
জগকজমক বা সমারোহের দিক থেকে রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথের সঙ্গে ভিক্টোরিয়া 
অভিষেকের কোন পার্থকাই নেই। সেই জর্তনের পবিভ্র মন্্রপূত জল ছিটিয়ে 
পরিশ্তুদ্ধ তেল মাথিয়ে রাজা বা রাণীকে পবিদ্র করানো, সেই আযাবির আর্চবিশপের 


বাইবেল থেকে প্রার্থনা পাঠ আর তারপরেই এক হাতে মোনার ঘুঘুপাখি 
আর এক হাতে রাজদও্ড দিয়ে রাণীকে সিংহাসনে বপিয়ে দেওয়ার ভেতরে কোন 
বৈচিত্র্য নেই, নেই কোন নতুনত্ব । কিন্তু ভিক্টোরিয়ার অভিষেকই যেন সমারোহ 
বেশি হয়েছিল আর জনসাধারণের আনন্দোচ্ছাম যেন ঝরণার মত অজন্র ধারায় 
উতসারিত হয়েছিল । কিন্তু কেন? 
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__এঁতিহানিক বলেছেন উত্ভিন্নযৌবনা! কোন রমণীর সিংহাসনে আরোহণপর্ব সব- 
সময়েই অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ঘটন1। রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথ নিংহামনে বসেছিলেন 
সাতাপ বছর বঞ্ধসে । আর পঁচিশ বছর পুতে ন পুরতে সম্তাজ্জীর মুকুট পরেছিলেন 
্বর্ণযুগখ্যাতা৷ এলিজাবেথ (প্রথম) । কুইন আযান পুরো আটন্রিশাটি বছরের অভিজ্ঞতা 
নিয়ে সিংহাসনে বসেছিলেন । আর সেখানে ভিক্টোরিয়া মাত্র আঠারো বছরে 
ইংল্যাণ্ড আযারল্যাও্, স্কটল্যাণ্ড এবং পৃথিবী জুডে ব্রিটিশ উপনিবেশ গুলির সম্রাজ্ঞী 
হয়েছিলেন- এটি হ্ষগতের ইতিহাসেই একটা বিরল ঘটন]| । 

তাই তো সেদিন করোনেশান প্রসেশান দেখতে দেখতে অধৈর্য হয়ে উঠেছিল 
জনতা-_বাণী কোথায়__-কতক্ষণ পরে আঠারো বছরের সেই স্থন্দরী তরুণী 
সম্রাজ্জীকে দেখে তারা চোখছুটে৷ সার্থক করবে: 

খট্‌ খট্‌ খটু সারা মিছিলকে সচকিত করে এল বাকিংহাম প্যালেলের থাস 
ক্যাভালরি- বর্ণাঢ্য পোশ।কে সুসজ্জিত অশ্বারোহী সৈনিকের দল । তারপরেই 
বারোটি হৃপুগ ও:লার ঘোডায় টান স্থদৃশ্য বিশাল করোনেশান ক্যারেজে 
এলেন মহারাণী ভিক্টোরিয়া ৷ 

সোনার কারুকাজ করা মখমলের গাঢ় হলুদ রঙের পোশাকে তাকে দূর কোন 
অজানা গ্রহের এক জ্যোতির্ময় দেবীমুতির মত মনে হচ্ছে । মাথায় স্থবর্ণ কিরীটি। 
বূপোর চুমকি বসানে৷ রতুখচিত মুকুটটি আবার ঘন নীলবর্ণ মসলিন দিয়ে আবৃত। 
বিচিত্র সেই মুকুটের ঠিক মাঝখানের ওপরের দিকে জলজল করছে একটি উজ্জ্বল 
নীলকাস্ত মণি। তার চারদিকে ছুলছে একটি করে মূল্যবান প্রস্তরখণ্ড এবং 
একটি মুক্তো । 

এঁতিহাসিকদের মতে আর কোন ব্রাজা কি রাণীর অভিষেকে এত মহার্ঘ 
রাজমুকুট বাবহার কর! হয়নি-__হয়নি আর কোন করোনেশানে একসঙ্গে এত 
গণামান্ত লোকের সমাবেশ । 


অভিষেক শেষ হয়েছে” 


মেই অতি মূল্যবান রাঁজমুকুট তার বিশেষ ধরনের বাক্ে বন্দী করা হয়েছে। 
রাণীর সেই মখমলের জমকালে। পোশাকও ভরে রাখা হয়ে গিয়েছে একটা লম্বা 
বড় ব্যাগে । 

জানলায় দাড়িয়ে আছেন ভিক্টোরিয়া । দেখছেন একদল সৈনিক করোনেশানের 
আলোকসজ্জার সাজসরঞ্ামগ্ডলে! বহন করে নিয়ে চলেছে । ওর! উৎসবের 
সমারোহেয় কোন চিহ্ন রাখবে না । ব্লাখতে দেবে না । কোনদিন চেষ্টা করলেও 
থাকে না। সব চিহ্ই মুছে যায়-_কিন্তু স্থৃতি যায় না কেন__ 

এত বেলা হলো । এখনও তিনি আসছেন না কেন-_-ভেতরে ভেতরে চঞ্চল 
হয়ে ওঠেন ভিক্টোরিয়া । এমন সময় বাতাসে ঘোড়ার ক্ষুরের শব্ধ বেজে উঠল-_ 
খট্‌-খট্‌-খট্‌-_উইগুসর প্রাসাদের প্রধান তোরণ দিয়ে বিছ্যাৎবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে 
বেরিয়ে গেলেন অরেঞ প্রদেশের রাজকুমার | সর্ষের প্রদীপ্ফ আলোয় রক্তব্ণ 
ভেলভেটের পোশাকে আবৃত যৌবনোদ্ধত দীর্ঘ দেহটা জলজল করছে। 

দেখ দেখ-_দেখেছ কীরকম লাল গনগনে আগুনের মত দেখাচ্ছে ওকে, 
তাঁর সহচরীকে বলেছিলেন ভিক্টোরিয়া ৷ তার এই কথার ভেতরেই আভাস 
পাওয়া] গিয়েছিল-_এই ডাচ যুবককে তিনি ভালবেসেছিলেন । 

আরো! একজন | লর্ড বংশের এক যুবক | রূপবান । এলফিনস্টোনকেও তিনি 
ভালবেসেছিলেন | হয়তো! মনে দৌল! দিয়েছিল। কিন্তু সেই পর্যস্তই । নিজের 
সম্মান নিজের পদমর্ধাদ। সম্বন্ধে ছিলেন তিনি বরাবরই অত্যন্ত সচেতন । তাই 
খুঁটি ছিল শক্ত। তাই প্রেমের উত্তাল জোয়ার তীকে কখনোই ভাসিয়ে নিয়ে 
যেতে পারেনি । তা না হলে কোথায় তলিয়ে যেতেন তিন । আর ইংল্যাণ্ডের 
ইতিহাসটাই বদলে ষেত। 

শুধু রাণী বলে নয়। বয়স কম বলেও নয়, ভিক্টোরিয়ার সরল সাধাসিধে 
ব্যবহারের ভেতরে এমন মাধূর্ধ ছিল যে একবার তীর সান্নিধ্য আসত সেই তাকে 
ভালবেসে ফেলততো । 

প্রতি বুধবার আর পাঁচজন সাধারণ রমণীর মতই গীর্জায় যান ভিক্টোরিয়া । 
তিনি কিন্তু ঘুণাক্ষরেও জানেন না, একজন অন্থসরণ করছে তাঁকে ৷ এমন কি 
প্রার্থনা সভাতেও ধ্যানস্থ ভিক্টোরিয়ার অনিন্দ্ন্থন্দর মুতির দিকে তাকিয়ে 
থাকতে থাকতে তার মুগ্জ ছুটো৷ চোখের তন্ময় দৃষ্টি কেমন উদাস আর করুণ 
হয়ে ওঠে । তারপর মাথ। ন্ছি করে কাগজে কি আকিবুকি কাটে । একদিন জান! 
যায়, সে পেন্সিল দিয়ে মহারাণীর একটি অনবদ্য ছবি একেছে। 

কিন্ত প্রেম ভালবাসা আগুনের মত। ধীরে ধীরে তার তেজ বাড়ে। দগ্ধ 
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করে। জাল! ধরিয়ে দিয়ে চেতনাকে একেবারে বিশৃঙ্খল আর উন্মন করে দেয়। 
শেষ পর্যস্ত এমন হলো-_স্তুধু চার্চে নয়, তিক্টোরিয়। যেখানে যায়, সেইখানেই তাকে 
* ঘুরঘুর করতে দেখা যায় । 

একদিন ব্যাপারট। জানাজানি হয়ে যায় যায়। রাজার কানেও যায় । আর" 
সঙ্গে সঙ্কে সেই দুর্বার প্রেমিক, সেই উদ্দাম যুবক-_-ভিক্টোরিয়ার অস্তঃপুবের বা 
বেডচেগ্বারের প্রধান কর্মচারী লর্ভবংশের এক অভিজাত তরুণ উইলিয়মকে 
মাব্রাজের গভর্ণর করে ইণ্ডিয়াতে পাঠিয়ে দিলেন__ 

খুট--তার পরিচারিকা এসে খবর দিল***লর্ড মেলবে।ন এসেছেন । 

, মেলবোন । শুধু প্রধানমন্ত্রী নয়। তার বাবা তার বন্ধু তার গাইডের মত 
[তিনি । কি করবেন-াতান ক মেলবোন্কে বলবেন--ভারত থেকে উইলিয়মকে 
ফারয়ে আনতে । কিন্তু তাহলে যে জানাজানি হয়ে যাবে--উইলিয়মকেই প্রিন্স 
কনসর্টা ইসেবে মনোনীত করা হয়েছে । তাহলে অন্যান্য দেশের রাজপুত্রেরা 
হিংসায় জপতে থাকবে । 

না। হার একসেলে।ন্স মৃদুকে বললেন প্রবীণ রাজনীতিবিদ প্রধানমন্ত্রী লর্ড 
মেলবোর্ন, উইালয়মকে ফিরিয়ে নিয়ে আসা কোনমতেই ঠিক হবে না। শত্র 
বাড়বে__চুপ করে গেলেন মেলবোন । আবার নিজের তেতরে কিছুক্ষণ মগ্ন থেকে 
আস্তে আস্তে বললেন, আয়ারল্যাণ্ডে বিদ্রোহ চলছে। লিভারপুলে শ্রমিকদের 
ওপরে গুলি চালানো হয়েছে। দিনের পর দিন চার্টিস্টদ্বের দৌরাত্ম্য বেড়েই 
চলেছে । আবার থেমে গেলেন বৃদ্ধ । ৮ 

ভিক্টোরিয়ার ম্লান বিষঞ্ধ মুখের দিকে তাকিয়ে সাহস সঞ্চয় করে বলে ফেললেন 
প্রধানমন্ত্রী আপনার মাম লিওপোন্ডের যখন এত ইচ্ছা প্রিন্স আযালবার্টকেই 
বিয়ে করে ফেলুন না হার হাইনেস। 

না। তা হয় না মিঃ মেলবোন, অসহা একটা যন্ত্রণান্ন জলে উঠলেন ভিক্টোরিয়া | 
বললেন, আমারই এই অল্প বয়স। তিনি আমার চেয়েও মাস তিনেকের ছোট-_ 
ওঁকে কি বিয়ে করবে! ? একটু থেমে কয়েক মুহুর্ত কি ভেবে আবার গাঁঢ গলায় 
বললেন, জীবনের কতটুকু দেখেছি বলুন তো? এখুনি বিয়ের কথা৷ আমি ভাবতেই 
পারছি না। 

কথাটা ঠিকই বলেছেন হার একসেলেশ্সি মাথা নেডে নেডে বললেন মেলবোন, 
তবে কি জানেন, প্রিন্স আযালবার্টকে নিয়ে আপনার সম্বদ্ধে পার্লামেণ্টের মেম্বারদের 
এবং মন্ত্রীদের মহলে জোর গুঞ্জন চলছে-_হঠাৎ থেমে গেলেন প্রধানমন্ত্ী। 

ভিক্টোবিয্লাণ্ একটা কথা বললেন না। বাকিংহাম প্যালেসে সম্রাজীর 
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মন্ত্রণাকক্ষে নেমে এল গ্রগাঢ স্তন্ধতা । 

টক্‌ টক টক্‌ টক্ব_শুধু দেওয়ালঘড়ির পেও্লামের একটানা শব্টা সেই 
নিস্তবৃতাকে আরো অন্বস্তিকর-_-আরবে৷ অসহা করে তুলছিল। 

অনেক-_-অনেকর্দন আগে কেসিংটনের প্রাসার্দের বারান্দাক্ম বসে মা! আর 
মামার গোপন পরামর্শ; হঠাৎ ধূমকেতুর মত স্যাকসেকোবাগ গোথার থেকে 
ডিউকের ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে লগ্ডনে চলে আসা আর এই যে শহরময় তাকে 
নিয়ে গুজব--যত--সব কিছুর মূলেই তো আছে তার মামার কারবারী হাতের 
মারপ্যাচ-_ভিক্টোরিয়ার মনের ভেতরে ঝাপসা হয়ে এসে ছবিগুলো! একে একে 
প্রদীপের মত উজ্জল হয়ে উঠল । 

ব্যাপার কি জানেন, হার হাইনেস বাজনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল হয়ে 
উঠেছে । জানলা দিয়ে মেঘল৷ দুপুরের কুয়াশা আর আবছা অন্ধকারে মোডা 
আকাশের দিকে চোখ ছুটো ছড়িয়ে দিয়ে যেন বহু-_বহু দুর থেকে ছাড়া 
ছাডা গলায় বললেন, রাণীর সেই শুভাকাজ্জী অসমবয়সী অন্তরঙ্গ বন্ধু 
রাজনৈতিক দিক থেকে এবং আপনার ব্যক্তিগত জীবনের স্থখ শাস্তির জন্যই 
বিয়েটা খুবই জরুরী প্রয়োজন | আচমকা থেমে গেলেন । আবার লোজা হয়ে 
বসে রাণীর মুখের দিকে তীক্ষ চোখে তাকিয়ে বেশ প্রত্যয়ের স্থরে বললেন, 
আর আপনিই তো একদিন বলেছিলেন প্রিক্দ আযালবার্টকে বিয়ে করলে কতগুলো 
বাড়তি স্থবিধে আছে-__ 

কিন্তু অনারেবল প্রাইম মিনিন্টার__যেন ভেতরে ভেতরে অসহ্‌ একটা 
যন্ত্রণাকে চেপে অত্যান্ত সংযত ও গম্ভীরকণ্ঠে বললেন ভিক্টোরিয়া কিন্তু আমি 
প্রিন্সকে আর একবার ন1 দেখলে কিছুতেই “ডিসিশান' নিতে পারবো নাঁ_নো-- 
নেভার-_ 

সাটেনলি-_সার্টেনলি-_-আপনাদের দুজনের একবার মুখোমুখি দেখ। হওয়া 
দ্রকার- দেখি সেই ব্যবস্থাই করছি-বলতে বলতে বেরিয়ে গেলেন লর্ড 
মেলবোন। 


॥ বারে ॥ 


দেখতে দেখতে কেটে গেল ছু-ছুটো বছর । 
টেমস নদীতে যেমন অনেক জল গড়িয়ে গেল তেমনি ইংল্যাণ্ডের ঘটনা জটিল 
ইতিহাসে অনেক সংঘাত, অনেক সংঘর্ষ এক গর্জনমুখর ঝড় তুলে চলে গেল 
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দেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে | 

ভিক্টোরিয়া দেশের প্রতিটি রাজনৈতিক ঘটনার খবরাখবর রাখেন । সব 
পলিটিক্যাল পার্টির মুখপত্র, বিভিন্ন দৈনিক কাগজ তার টেবিলে চাই-ই চাই। 
পার্পামেণ্টের প্রত্যেকটি বিল প্রতিটি ডকুমেণ্ট খু'টিয়ে খু'টিয়ে পড়ে নিয়ে সই 
করেন। কোন রেকর্ড তাকে দেখানো না হলে তিনি রেগে আগুন হয়ে যান। 

বুটেনের ইতিহালের এক আশ্চর্য সম্রাজ্জী__কুইন ভিক্টোরিয়া ! বয়সে নবীন । 
কিন্তু প্রথর বুদ্ধিশালিনী ৷ তার স্বাস্থ্যসমুজ্জল দেহশ্রীতে বিশ বছরের উত্তাল 
যৌবন । তিনি গলা ছেড়ে গান করতে ভালবাসেন । ভালবাসেন নাচতে। 
ঘোা ছুটিয়ে দূরদিগন্তে উধাও হয়ে যেতে পারলে তিনি খুশি হন। 

কিন্তু নাচগানের মতই পলিটিক্সেও তার দুর্বার আকর্ষণ । ভক্ত যেমন করে 
দেবতার পূজো করে তেমনি করে তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে রাজনীতি বুঝতে 
চেষ্ট! করেন ৷ তাই তার সম্বন্ধে তার জীবনীকাররা বলেছেন- 03900 ৬1০60118 
(09০1 1661 11161650 17) 11106) 021001708 ৪00 5116 ড/85 6011 01 
%15010981০ 1166, 380 ১1০ (0০91 7011010509০ ৮61 5611099915 8100 5176 
910617090] (০9 [76 06108115 01? 8011011)150120101) ৬101) 210 010005008] 
৪0 000 01 ৫6৬০9101017 2700 9116189 -** 

এখন আর নাচতেন্টাচতে যান না মা-যদিও অনেকবার ডাচেজ রাণীকে 
নিষেধ করেছেন । কিন্তু নাচ ছাড়েনি । ছাডতে পারেনি (ভিক্টোরিয়া | সারাদিনই 
সরকার" কাজকর্ম কিন্বা ভিজিটর নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। কিন্তু শুধু নন্ধ্যাবেপার 
সময়টুকু রেখেছেন তার নিজের জন্তে-_রাণীও তো মানগুষ। তীরও তো একটু 
এলেজার? চাই । তাই সন্ধ্যায় কখনো কারো সঙ্গে তিনি দেখা করেন ন' । তবে-_ 

একমাত্র প্রাইম মিনিস্টার হঠাৎ কোন কাজে এসে পড়লে দেখা করেন । দেখা 
করতে বাধ্য হন । তাকে অগ্রান্থ করার ক্ষমতা তার নেই । কিন্তব_ 

সোদন হঠাৎ নিয়মের একটু ব্যতিক্রম ঘটে গেল । 

কুয়াশা ঘেরা! লগ্নে সন্ধ্যার ঝাপস! অন্ধকার ঘনিয়ে আসছিল । বাকিংহাম 
প্রাসাদের দীর্ঘ অলিন্দের দুধারে স্বদৃশ্ঠ আর অতিকায় দীপাধারে গ্যাসের আলো 
জালিয়ে দিয়ে গেল লাইটম্যান । মহারাণীর খাসকক্ষেও জলে উঠল হাজার ঝাড় 
বাতির আলো । কিন্তু-_ 

ভিক্টোরিয়া ধার পায়ে তার আলোকোজ্জল ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। 
এলেন আবছায়৷ অন্ধকারে আচ্ছন্ন ভেতরের দিকের ঝুলানো বারান্দায় । সময় 
সময় অত্যন্ত বেশি আলো, লোকজন ভালো লাগে না। শুধু ভালে। লাগে স্ব 
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নির্জনতার ভেতরে অন্ধকারে চুপ করে বসে থাকতে-_বেশ নিজের মনের মৃখো- 
মৃখি হওয়া যায় । 

বস হলো না তার । প্রাসাদের চত্বরের ভেতরেই ডানদিকে অপরূপ কারকার্ধ 
খচিত বিশাল এক গম্বুজ বসানো সেই গোলাকার ঘর-_বাকিংহামের ভ্যান্সিং হল 
বা নাচঘরের দিকে নজর পড়তেই কেমন চঞ্চল হয়ে উঠলেন । 

আজ কি বলনাচের আসর বসার কথ! আছে? তাহলে দেওয়ালে দেওয়ালে 
নানারঙের সমারোহে সমুজ্ল শ্ষটিক পাত্রে উজ্জ্বল আলো জ্বলছে কেন-_কেন 
নৃত্যস্থলী জোরালো! আলোর বন্যায় ভেসে যাচ্ছে? 

আরে-_ আরে--ওই তো জোড়ায় জোড়ায় নাচিয়ের! আলছে । পরিচারকরা 
ছুটে এসে তাদের গায়ের গাউন বা আচ্ছাদন সযত্বে খুলে দিচ্ছে । তাদের কেউ 
কেউ আবার নাচের মেঝেটাকে মোম দিয়ে আরও মন্ছণ-__-আরো পালিশ করে 
তুলছে ।-ইফ উইন্টার কামস, কান স্প্রিং বি ফার বিহাইও€ শীত যদি 
আসে, বসম্ত কি দূরে থাকতে পারে ? ) ফ্ল্যারিওনেট আর ফ্লুটের মধুর স্থরের 
মৃছনায় গানের এই কথাগুলো ফুটে উঠল। 

সেই দূরাগত গানের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাজনার সুমধুর একতান ভিক্টোরিয়ার 
ন্নায়ুকে মাতাল করে তুলল । আর এই গানের উপযোগী নাচের বোলগুলে! নিঃশবে 
তার চেতনার ভেতরে মর্মরিত হয়ে উঠতে লাগল । তীর যৌবনপুষ্ট দেহবক্লরীতে 
তার সুঠাম ছুটো পায়ে প্রবুল বেগে উদ্দাম নৃত্যের একটা ছুরস্ত আবেগ যেন 
স্পন্দিত হয়ে উঠল । 

না। আর পারলেন না ভিক্টোরিয়া । কেমন উদত্রান্তের মত ছুটে চলে গেলেন 
নাচঘরে | খরযৌবন| নৃত্াপটিয়সী সম্রাজ্জীর আকশ্মিক আবির্ভাবে আলোকোজ্ছল 
সেই নাচের আসর নতুন একটা! প্রেরণায় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল । বিপুল একটা উল্লাসে 
তীব্র আর ঈদ্দাম হয়ে উঠল কনসার্ট । আর আত্মমগ্ন এক শিল্পীর মতই বুত্যের 
উন্মাদনার ভে৬ঙরে একেবারে তলিয়ে গেলেন ভিক্টোরিয়া । 


ক্রীং-ক্রীং_ 
ভিক্টোরিয়ার অন্তপুরে ঘর্টি বেজে উঠল । সম্তান্ত কোন ভিজিটরের সন্কেত। 
লেহজান সসম্মানে অভ্যর্থনা করে নিয়ে এল বেলজিয়ামের নৃপতি লিওপোল্ডকে। 
দাদাকে দেখেই বেরিয়ে এলেন ভাচেজ | বললেন, বেলজিয়াম থেকে কবে এসেছো 


দাদী ? 
তোর চিঠি পেয়েই চলে এসেছি । কি রে আলেকজেন্দ্রিনাকে দেখছি না__ 
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কেন, ও তো! একটু আগেও ওর নিজের ঘরে ছিল-_ 

কনফারেন্স হলেও তো দেখলাম বলে মনে হলো না । 

উদ্বিগ্ন ভাই বোনের অস্বস্তি দুর করল লিওপোল্ডের দেশের মেয়ে; মহারাণী 
ভিক্টোরিয়ার গভনেস লেহজান । বলল, আলেকজেন্্িনা নাচঘরে গিয়েছে__আমি 
দেখেছি__ 

ছিং ছিঃ ! দারুণ একটা ঘ্বণার ধিক্কারে যেন জ্বলে উঠলেন ডাচেজ । দাতে দাত 
চেপে ধরে বললেন, কত করে কতবাব মেয়েকে বুঝিয়েছি এখন আর ড্যান্দিং হলে 
যাস না- তীব্র ক্ষোভ আর দুঃখের উজান ঠেলে আর একটি কথাও তিনি বলতে 
পাঁরলেন না। উত্তেজনায় কাপতে কাপতে সোফায় বসে পড়লেন । নিতান্ত অসহায় 
মানুষের মত অস্ফুট ক্ষীণন্বরে বললেন, কী করি বলো তো দাদা 

আমি তো৷ তোকে বহুবার বলেছি বিয়ে সাদি না দিলে ওর মন স্থির হবে 
ন] লুসিয়া__ 

কৈ সেদ্দিন্েও তো মাথা পাতছে না৷ মেয়ে । 

কোন কথা বললেন না লিওপোল্ড। শুধু তার রেখাজটিল বহুদর্শী মুখে ধৃত্ত 
হাসি ফুটে উঠল 1 হঠাৎ তার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে ফিসফিস করে বললেন 
কতগুলো কথা । 

লিওপোন্ড যাই বলুন ভাচেজ | খুশি হলো বলে মনে হলো না। তার সদা 
বিষঞ্ন মুখে দুশ্চিন্তার ছায়া! থমথম করতে লাগল । ভয়ে ভয়ে অস্ফুটম্বরে বললেন, 
তুমি যে দাদা এসব করছো, যদি আলেকজান্দরা চটে যায় । আর কেঁদেকেটে 
অনর্থ করে 

নারে না, ওর গুরু প্রধানমন্ত্রী অনারেবল মেলবোনন সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ 
করেই করেছি । হঠাৎ থেমে গেলেন লিওপোন্ড । আবার যেন নিজের মনকেই 
শুনিয়ে শুনিয়ে বললেন, ও যে নিজের মুখেই মেলবোর্ণকে বলেছে-_ 

ম্যাডাম কনফারেন্স হলের পরিচারিকা হস্তদন্ত হয়ে ছুটে এমে বলল, অনারেবল 
প্রাইম মিনিস্টার এসেছেন__একটু থেমে ডাচেজের বিহ্বল মুখের দিকে তাকিয়ে 
আবার বলল, হার হাইনেসকে খু'জছেন__খুব না কি জরুরী কাজ-_ 

এখন কি হবে! ভয়ে উত্তেজনায় ভাচেজের চেতন! যেন বিকল হয়ে যায়। 
অশ্ফুটম্বরে বিড়বিড় করে বলেন-_কত কতবার ঘে লেহজানকে নিষেধ করেছি 
এখন উনি কী মনে করবেন-_ 

তুই লব তাতে বড্ড আপসেট হয়ে পড়িস, লিওপোল্ড বললেন আমি ওঁকে 
আটে করছি-৬তুই আলেকজান্দ্রাকে খবর পাঠিয়ে দে। 


বলতে বলতেই ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেলেন লিগপোল্ড । 


গড ইভিনিং মিঃ মেলবোর্ন বলেই মেলবোর্নের দিকে তাকিয়ে কেমন থমকে 
গেলেন লিওপোল্ড। 

টেবিলে মাথা নিচু করে বসে আছেন মেলবোন । সামনে ভূপাকৃতি ফাইল । 
তার কোন কোনটার গায়ে লাল রঙের লেবেল আটা “আরজেণ্ট” । 

আপনার কী শরীর খারাপ? 

তার কথা যেন শ্তনতেই পেলেন না মেলবোর্ন । কেমন উত্তেজিত দ্রুত কষে 
বললেন, হার হাইনেসকে কাইগুলি একটু খবর দেবেন-_ বড্ড জরুরী কাজ আছে। 

কোন বিপদ নয় তো মিঃ মেলবোর্ণ_ 

না না, দেখছেন না দেশের সিচুয়েশান- চার্টিস্ট মুভমেণ্ট, আয়ারল্যাণ্ডে 
বিদ্রোহ-_ব্লতে বলতে থেমে গেলেন মেলবোন । দরজার দিকে উৎস্থক দৃষ্টিতে 
তাকালেন । 

খবর পাঠিয়ে দিয়েছি মিঃ মেলবোন-_লেহজান__আইমীন আপনাদের কুইন 
এখুনি এসে পড়বেন-_ 

সরি-_ভেরি সরি--এই সময় তে! আমি কখনো আসি না-_তাকে বিরক্ত 
করি না--কি করবো, যেন ছুঃন্বপ্লের ঘোরে বিড়বিড় করে বললেন মেলবোন্ন__ 
এমনি অবস্থা 

এমন করে বলছেন কেন মিঃ মেলবোনন। আমার ভাম্রী আপনার মেয়ের মত। 
তার কাছে যখন খুশি-_যতবার খুশি 

শুন্ধন, তাকে হাত তুলে থামতে হাঙ্গত করলেন মেলবোন । চারিদিকে 
তাকিয়ে চাপা গলায় বললেন, শ্তাকসেকোবার্গে খবর পাঠিয়েছেন কবে আসছেন 
প্রিক্স-_ 

আপনি একেবারে ভাববেন না মিঃ মেলবোন । আমি আালবার্টকে আসতে 
লিখে দিয়েছি । 

কবে? 


প্রায় নিঃশকে মহারাণী এলেন মন্্রণাকক্ষে। 

ক্ষণকাল আগের সেই স্থযৌবনা সন্্রান্ত নর্ভকীকে আর চেনাই বায় না। 
গায়ে সোনার চুমকিবসানে! শ্বেতশুত্র মখমলের জামা । পরনে রূপোর জরি দেওয়া 
হলুদ্ববর্ণ আবরোয়ান মসলিনের একেবারে পায়ের নিচে পর্বস্ত মাটিতে লুটিয়ে পড়া 
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স্কার্ট | মাথায় শোভা পাচ্ছে স্বর্ণ কিরীট, আর কেমন গম্ভীর, বিষ ও চিন্তাচ্ছন্ন 
মুখাবয়ব । 

একমনে কি এত ভাবছেন অনারেবল প্রাইম মিনিস্টার ? 

ও! এসেছেন__বস্থন বস্থন। ব্যস্ত হয়ে উঠলেন মেলবোন । বললেন, 
প্রথমেই হার একসেলেদ্সির কাছে ক্ষম! চেয়ে নিচ্ছি-_এই অসময়ে-_ 

আরে এসৰ কি বলছেন, আপান-_কাজের কথা বলুন মিঃ মেলবোন ? 

চুপ করে বসে রইলেন মেলবোন্ ৷ মনে হলো তার মনের ভেতরে নিদারুণ 
কোন দুশ্চিন্তার ঝড় বয়ে চলেছে । কিন্তু কিছুই বলতে পারছেন না । হয়তো বা 
বলতে চাইছেনও না। 

এসব কিসের ফাইল ? 

ও, হ্যা হ্যা বলছি-_যেন চমকে ঘুম থেকে জেগে উঠলেন মেলবোন। আর 
এক একটা ফাইল টেনে নিয়ে নিয়ে বলতে শুরু করলেন, জানেন বোধ করি “কর্ণ ল' 
(শণ্তসংক্রান্ত এ'ইন ) নিয়ে প্রচণ্ড আজিটেশান চলছে। 

কেন, কি চায় তার! ? 

(রিপিল। কর্ণ লকেই পুরোপুরি বাতিল করতে চায় আন্দোলনকারীরা | 

কিন্তু কণ ল তার্দের কা ক্ষতি করেছে? 

এই আইনের বলে শন্তের আমদানী কমিয়ে দেওয়] হয়েছে-_-তার ফলে 
পণ/দ্রব্যের উৎপাদনও কমে যাচ্ছে অর্থাৎ ম্যান্ুফ্যাকচারাররা যে পরিমাণ জিনিস 
তোর করতো'_তার চেয়ে অনেক কম পরিমাণ তৈরি করছে। থেমে গেলেন বৃদ্ধ 
প্রধানমন্ত্রী । কয়েক মুহুর্ত আবার কি ভেবে বললেন খুব আস্তে আন্তে, ব্যবসায়ী 
এবং কারখানার মালিকর! ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে_-এটা মুলত তাদেরই আন্দোলন । 
এখন অবশ্য সাধারণ মধ্যবিভ্তরাও তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। 

কেন, কর্ন ল তাদ্দের কোন বাড1 ভাতে ছাই দিয়েছে? 

শশ্য আইনের জন্য দৈনন্দিন পণ্যের দাম যে চডে গিয়েছে ম্যাডাম । সাধারণ 
লোকের রিচের বাইরে । 

তা আপনার ক্যাবিনেট কি স্টেপ নিতে চাইছে? 

কোন কথ! বললেন না মেলবোন। 

আবার চিন্তার ভেতরে তলিয়ে গেলেন । অজানা একটা আশঙ্কায় ভিক্টোরিয়া 
বুকের ভেতরটা দুরু দুরু কাপতে লাগল-মন্ত্রীপরিষদ্দে কোন কিছু নিয়ে মতবিরোধ 
হয়নি তো ! 

এই ফাইলের" ভেতরে এই মুভমেণ্টের বিবরণ আছে-_দেখবেন, চোখ নিচু 
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করে ঘেন অনেক-_অনেকদূর থেকে ক্ষীণ গলায় বললেন আর জানেন বোধ হয়__ 
ক্যানাডা আর ইউ এন এর ( সংযুক্ত রাষ্ট্র) সেই অনেক কালের পুরনো সীমাস্ত 
বিরোধটা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে-_ 

ই্যা__টাইমসে দেখেছি__আমেরিকা প্রশান্ত মহাসাগরের সম্পূর্ণ উপকৃলটাই 
তাদের সীমানা হিসেবে দাবী করছে, থেমে থেমে ভিক্টোরিয়া! বললেন, আর 
ক্যানাডার তরফ থেকে আমরা বলছি, কলছিয়! নদী পর্যস্ত আমেরিকার বাউগ্ডারি 
হওয়া উচিত। 

হ্যা। ঠিকই পড়েছেন ম্যাডাম । কিন্তু ওয়াশিংটন হোয়াইটহাউম থেকে 
জানিয়েছে কেমন অস্পষ্ট আর ঝাপসা গলায় মেলবোন বললেন-_-তাদের দাবী না 
মানলে যুদ্ধ ঘোষণ। করবে । 

কী! থেটনিং? দপ করে জলে উঠল ভিক্টোরিয়ার শান্ত আর সরল চোখ- 
দুটো। কিন্তু নুহূর্তের ভেতরে নিজেকে নংযত করে নিলেন । গম্ভীর গলায় বললেন, 
আমি শাসনতাস্ত্রি সম্রাজ্ঞী, আমার তো কিছু করার নেই | তবে আমার মনে 
হয়_-হঠাৎ থেমে গেলেন মহারাণী | 

তার কথার দিকে মনোধোগ নেই মেলবোর্নের | জানল! দিয়ে উদাস চোখে 
তাকিয়ে কি দেখছেন তিনিই জানেন | রীতিমত ক্ষন হলেন বাণী । 

আপনার কি হয়েছে 'অনারেবল প্রাইম মিনিস্টার? বেশ কঠিন শোনালো 
ভিক্টোরিয়ার কণম্বর | বললেন, অনেকক্ষণ থেকে আপনাকে কেমন অন্যমনন্ক 
দেখছি__ 

তাঁর কথ। যেন শুনতেই পেলেন না মেলবোর্ন । হঠাৎ ভিক্টোরিয়ার কাছে 
সরে এসে ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মত অন্তরঙ্গ গলায় বললেন, আমি কিন্তু আপনার মামা 
অনারেবল লিওপোল্ড সাহেবকে জানিয়ে দিয়েছি । 

কি-_কি জানিয়েছেন? 

প্রিন্স আযালবার্টের লঙ্গে একবার মুখোমুখি দেখা না হলে আপনি কোন 
ফাইনাল ডিসিশান নিতে পারছেন না। 

সত্যি বলছেন ? ভিক্টোব্রিয়ার চোখছুটো প্রদীপের মত জলে উঠল । আর 
বুকের ভেতরে অনূশ্ঠ সেতারের রাগিণী বেজে যেতে লাগল । ধারালো ঝকঝকে 
চেহারার এক যুবকের বুদ্ধিদীপ্ত মুখাবয়ব তার মনের ভেতরে ভেসে উঠল । সঙ্গে 
সঙ্গে তার ভেতয়ের দুরন্ত উত্তেজনাকে সামলে নিয়ে মৃদুকণ্ঠে বললেন, মামা কি 
স্যাক্সেকোবার্গে কোন খবর পাঠিয়েছেন? 

বললেন তে! পাঠিয়েছেন। 


আচ্ছ! একটা কথা৷ বলবো, এবার ভিক্টোরিয়া তাঁর কাছে এসে অস্তরঙ্গ 
সথীর মত বললেন, আমার বিয়েতে আপনার এত ইণ্টারেস্ট কেন? 

সুঁভাকাজ্ষী বলে,__আবার মাথা নিচু করলেন মেলবোর্ন । মনের ভেতরে কি 
যেন নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতেই অস্পষ্ট গলায় বললেন, ম্যাডাম, আপনি 
যতই কুইন হোন-_আপনি মেয়ে । দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল হয়ে 
উঠেছে। ঘরে বাইরে শক্র বেড়েই চলেছে _-এসময় একটু থেমে ভিক্টোরিয়া দিকে 
তীক্ষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, আপনাকে বুদ্ধি পরামর্শ দেওয়ার জন্য আপনার 
একজন বন্ধু দরকার । 

কেন, আপনিই তো আছেন? 

কোন কথা বললেন না মেলবোন । শুধু কেমন অসহায় আর করুণ চোখে 
ভিক্টোরিয়ার দিকে তাকালেন । ডাইনে বায়ে মাথাটা দুলিয়ে বললেন, আমি 
রিজাইন করছি ম্যাডাম 

রিজাইন করতে তচ্ছে--বলছেন কি আপনি ? 

কন ল নিয়েই ক্যাবিনেটে আমার সঙ্গে মতবিরোধ হয়েছে ম্যাডাম__-আমি 
সংখ্যাগরিষ্ঠতা বা মেজরিটি হারিয়েছি । অতএব--থেমে গেলেন বুদ্ধ বিদায়ী 
প্রধানমন্ত্রী । চলে যেতে যেতে বললেন, আমার ব্যবহারে কখনো কোন ত্রুটি 
হয়ে থাকলে ক্ষমা" 

আপনি এসব কি বলছেন? এত কাণ্ড কৰে হলো--কে প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন? 
দ্রুত উত্তেজিত কঠে একসক্ষে আরো অনেক- অনেক প্রশ্ন করলেন ভিক্টোরিয়া | 
তার মনে হল-_মনে হল তার পায়ের নিচে যেন মাটি নেই । ভারি-_খুব ভারি 
আর অনড একটা শবদেহের মত তিনি যেন তলিয়ে যাচ্ছেন একটু একটু করে 
গভীর অন্ধকারে কালো জলের শ্রোতে । আর অনেক-_-অনেক দূরে ঘন কুয়াশায় 
আচ্ছন্ন তীরভূমিতে যেন নক্ষত্রের মত জলজ্ল করছে এক দীর্ঘ জ্যোতির্ময় পুরুষ । 

বাকিংহাম প্রাসাদের দীর্ঘ অলিন্দে মেলবোন সাহেবের ভারি জুতোর মসমস 
শব্দ ক্রমশ বাতাসে বিলীয়মান হয়ে যাচ্ছে । আর কেমন অসাড় হয়ে আসছে 
ভিক্টোরিয়ার চেতন] । প্রিন্স আলবার্ট কোথায়-_কত দৃুরে--কবে--কবে আসবেন 
যুবরাজ আর শ্বাসরোধী এই অন্ধকারের রাজ্য থেকে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে 
যাবেন অবারিত আলোর জগতে-_ 

কি রে আসবো? সন্তর্পণে এলেন লিওপোল্ড, বেলজিয়াম অধিপতি 
লিওপোল্ড। 

এসো মামা, পিক্ুত্তাপ কে বললেন ভিক্টোরিয়া, আজ সকালেও তোমার 
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এসারসারভের ( লগুনের উপকঠে লিওপোল্ডের প্রাসাদদোপম বাসগৃহ ) বাড়িতে 
খোজ নিতে পাঠিয়েছিলাম । 

তখনও আমি পৌছাই নি। আমি দুপুরে এসেছি; একটু থেমে বললেন, 
চুপচাপ আলতে হয় রে। জানাজানি হয়ে গেলেই প্রোটোকল, গার্ড অফ 
অনারটনারের হাজারে ঝন্কি পোয়াতে হয়--কোন কথা বললেন ন৷ ভিক্টোরিয়া । 

ম্লান হাসি ফুটে উঠল তার মুখে । 

একটু আগে তোদের প্রাইম মিনিস্টার মেলবোর্ন এসেছিলেন__কোন খারাপ 
পরিস্থিতি নয় তো? 

হ্যা মামাখুব--খুঁউ-ব-ই খারাপ খবর | মেলবোন রিজাইন করছেন-_নিস্তন্ধ 
ঘরে ভিক্টেরবিয়ার কথাগুলো কেমন কান্নার মত শোনালো | থেমে থেমে আবার 
অস্ফুটন্বরে বললেন, ওরকম আগ্তারস্ট্যাণ্ডি, কি তার সাকসেসরের সঙ্গে কখনে। 
হবে-_ 

হবে রে হবে, তুই ঘাবড়াচ্ছিন কেন? পরমন্ত্েহে তীর ভাগ্রীর মাথার একরাশ 
সোনালি চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন, পলিটিকমের ডামাডোলে মন্ত্রী 
অদলবদল তো হবেই-__হঠাৎ থেমে গেলেন লিওপোল্ড । ত্র কুঞ্চিত করে কয়েক 
মুহূর্ত অত্যন্ত গভীরভাবে কি ভেবে আবার আন্তে আস্তে বললেন, আর সম্াঙ্জীর 
সঙ্গে তো প্রধানমন্ত্রী, সংঘাতের কিছু নেই-_.তোদের ইংপ্যাণ্ডের যা কনস্টিটিউশান-_ 

কোন কথ৷ বললেন না ভিক্টোরিয়া । 

বাঁকিংহাম প্রাসাদের বু প্রাচীন সেই বিশাল মন্ত্রীকক্ষের দূর কোণ থেকে 
একটা পোকা ডেকে উঠল-_চিপ২-চিপ_চিপ-_চিপ._- 

এখন কাজের কথা শোন, যে জন্য বেলজিয়াম থেকে ছুটে এসেছি । 

তুমি কি বলবে আমি জানি, লিওপোন্ডের দিকে ন৷ তাকিয়েই ছাড়া ছাড়। 
গলায় বললেন ভিক্টোরিয়া! । 

কি বলতে! ? অপাহিষণ হয়ে উঠলেন বেলজিয়াম অধিপতি । 

স্টাকসেকোবার্গের প্রিদ্ের__ 

কিন্ত এট কি-_-এসব কি লিখেছিল বলেই প্যাণ্টের পকেট থেকে মোটা 
খামে একট! চিঠি বের করে টেবিলে রাখলেন-_ 

কি লিখেছি, মনে নেই মামা__হাজার ঝামেলায় থাকি__ 

শোন তোর চিঠির ঘেখানে যেখানে আমার খটকা লেগেছে__আমি তোকে 
পড়ে শোনাচ্ছি-- 

"মামা, তুমি জেনে রেখো! আমার এই বিশবছর বয়স পর্বস্ত আমার ম্বাধীন 
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ইচ্ছায় কোন বাধ! কি প্রতিবন্ধক কখনো কেউ স্প্টি করতে পারেনি । তাই 
তয় হয় প্রিজ্স আযালবার্ট ( যদ্দিও তার সম্বন্ধে লোকের মুখে অনেক প্রশংসাই 
স্নেছি ) কি আমাকে মানিয়ে নিতে পারবেন? যদ্দি সংঘাত বাধে। তাই 
মামা, আমার বর্তমান কুমারী জীবনের অবসান ঘটিয়ে কারে৷ গলায় মালা 
দওয়া বা এখনকার জীবনধার। পাণ্টানোর ইচ্ছে আমার আপাতত নেই। 
আরও একট! আশঙ্কাও আছে শুনেছি তিনি খুব বুদ্ধিমান বন বিশ্ববিস্ভালয়ের 
ব্রিলিয়াণ্ট স্টুভেণ্ট-_কিন্ত মাম! তার যদি আমাকে ভালে! না লাগে । অবশ্ঠ 
কান্দেহ খুব অল্পই আছে যে তার আমাকে ভালে না লাগার ! এট! ভাইসি- 
ভারমা, মানে উপ্টোটাও আছে আমারই যদি তাকে একটু পছন্দ না হয় 
ভালে! না লাগে । তবে কি জানো মামা, কখনো৷ কেউ আগে থেকে কারে। 
অন্থভূতির কথা বলতে পারে না । এমনও হতে পারে আমার তাঁর ওপর কোন 
টানই এল না-__ ভবিষ্যতের স্থখ শাস্তির জন্য যেটা খুবই প্রয়োজন । 

আবার তীকে ( প্রিক্দকে ) বন্ধুর মত ভাইয়ের মত পছন্দ হতে পারে 
হয়তো চেষ্টা করেও তাকে স্বামীর মত করে ভালোই বাসতে পারলাম নাঁ_ 
এই লব কারণেই বিয়েতে আমার যন টানছে না মামা । আর এই জন্যেই 
তোমাকে এখন পর্যন্ত কথা দিইনি-_দ্দিতে পারিনি । 

আচ্ছ! মামা, প্রিজ্সের বাবা মা ছুজনেরই আমার সঙ্গে বিয়েতে মত আছে 
তে! ? আর তুমি যে, প্রিন্সকে বিয়ে করার জন্য বার বার বলছে__সেটা 
আযালবাট জানে? 

দেখো মামা, প্রিন্সের বাবা আনেন্টকে আমার কথা সব খোলাখুলি নিশ্চয়ই 


বলবে । কী সাংঘাতিক দুশ্চিন্তায় যে আমি আছি তা তোমাকে বলে বোঝাতে 
পারবে না। 


প্রিন্স এখন কোথায়? তিনি কবে ইংল্যাণ্ডে আসবেন । তীর সঙ্গে একবার 


সাক্ষাতের জন্য আমি অত্যন্ত-_অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে আছি"*" 


বেলজিয়াম নৃপতি লিওপোল্ড থামলেন । 

তুই তো৷ জানিসই কোবার্গের প্রিদ্সের সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার জন্য তোর মা যেমন 
তেমনি আমরাও উদগ্রীব হয়ে আছি বহুদিন থেকে থেমে গেলেন তিনি । 
তাম্নীর চিন্তাচ্ছন্ন মুখের দিকে তাকিয়ে আবার আস্তে আন্তে বললেন, আর 
প্রিজ্সের বাব! মানে আমার দাদাকে বলতে হবে কেন তিনি তো৷ তোকে গ্রহণ 
করার জন্ত হাত বাঁড়িয়েই আছেন...থেমে গেলেন তিনি । আবার একটু মুচকি 
ছেসে বললেন, আমি কিন্ত আলবার্টকে আসতে লিখে দিয়েছি_ 

১১৩ 


কবে-_-কবে? তীক্ষ আর মিটি একটা! হস্ত্রণায় ছটফট করে উঠলেন সাম্রাজ্ী-_ 
তুমি কি পার্টিকুলার কোন ডেট দিয়েছে৷? অবরন্ধ আবেগের উজান ঠেলে আর 
কিছু বলতে পারলেন না । 

তুই যেদিন বলৰি আমি সেইদিন তাকে আসতে বলবো-_ 

কোন কথ! বললেন না ভিক্টোরিয়া । মাথা নিচু করে চিস্তার ভেতরে তলিয়ে 
গেলেন। তার হঠাৎ মনে হল-_-তীর মনে হল প্রিন্সের জন্য যেমন যন্ত্রণা আর 
আকুলত৷ তেমনি কি তার জন্য প্রিজ্সের মনেও আছে? আযালবার্টকে যাচাই 
করা দরকার | 

মন্ত্রীদের সঙ্গে যেমন ভাবলেশ গন্ভীর কে মহারাণী কথা বলেন তেমনি করে 
ব্ললেন। প্রি যেন কখনোই ৩*শে সেপ্টেম্বরের আগে না আসেন- এই সঙ্গ 
মিনিস্টারদের সঙ্গে আমার জরুরী মিটিং আছে। রর 

আচ্ছা তাই হুবে- অক্টোবরের কৰে আযালবার্ট আসবে । তোকে জানাবো 
_-যেতে ঘেতে বললেন আমাকে আজই বেলজিয়াম ফিরে যেতে হবে। 


“আমাকে নিভৃলি সিদ্ধান্ত. নিতে হবে। আমার বিয়ে হবে এমন একটা আদর্শ 
বিয্বে ঘা যুগ যুগ ধরে বংশাহুক্রমিক ধারায় ভবিস্বৎ প্রজন্ম অনুসরণ করে যাবে। 

হ্যা। আমি ও আমার স্বামী শুধু পরম্পরকে নিবিড় ভাবে ভালবাসবো-_ 
এটাই শেষ কথা নয়। আমার যিনি স্বামী হবেন তাকে হতে হবে উত্তরকালের 
ইংল্যাণ্ডের সার্ক জনকৃ--এই কথাগুলো একদিন কথায় কথায় ভিক্টোরিয়া 
মেলবোঁনকে বলেছিলেন । 

মানুষ 'ন্বপ্প দেখে । কত রকমের অসম্ভব স্বপ্ন ৷ কত রূভীন স্বপ্ন | সে সব সত্য 
হয়ে ওঠে খুব কমই । কিন্তু ভিক্টোরিয়ার সেই দূরভিলাস, সেই স্বপ্ন একেবারে বর্ণে 
ব্ধে সত্য রূপায্িত হয়ে উঠেছিল । 


বেলজিয়াম থেকে চিঠি এসেছিল। 

লিওপোল্ডের চিঠি--৬ অক্টোবর প্রিন্স আযালবার্ট ইংল্যাণ্ডে পৌঁছবে। 

উত্তেজনায় আনন্দে আর অজানা! আশঙ্কায় ভিক্টোরিস্সা যেন একেবারে 
নির্বেষলোকে পৌঁছে গেলেন। তার বুকের শিরা-উপশিরায় টান পড়ল। মাথার 
£ভেতরট| টলতে লাগল । প্রথমে কি বলবে তীকে-_কেমন করে অভ্যর্থনা করবে । 
কিন্তু-_ 

আশ্চর্য | অক্টোবরের ৬ তারিখটা এল। এলেন না গ্রিক্প। উদ্বেগ আর 
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অস্থিরতার শেষ সীমায় পৌছে গেলেন মহারাণী । তার বুকের তেতরে নিঃশব 
একটা হাহাকার যেন কান্নার মত বেজে ঘেতে লাগল-_কেন_ কেন তার 
ওপরে প্রিদ্সের কতটা টান জরিপ করার জন্য তাঁরিখটা পেছিয়ে দিয়েছিলেন ! 
আযালবার্টের অস্থখ-বিস্ৃথ করেনি তো? 

পরদিনও এলেন না৷ প্রিচ্স। 

পাগলের মত হয়ে উঠলেন ভিক্টোরিয়া । আট আর ন' তারিখটাও এস একক 
পেরিয়ে গেল তখন আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। তীর বিশ্বস্ত বন্ধু স্কাব্র 
স্টকমারকে বেলজিয়াম এবং সেখান থেকে শ্যাকসেকোবার্গে পাঠালেন যোগ? 
স্ট্রুদিনই উইগুসর প্যালেসে সেই বছ-আকাঙ্ক্ষিত মহামান্ত অতিথিটি এলেন। 

সের্দিনটা ছিল ১০অক্টোবর | ১৮৩১ সাল। 

তিন বছর আগে যখন দেখেছিলেন তখন প্রিক্সের কৈশোর সবে উত্তীর্ণ 
হয়েছে । এখন ভরাযৌবনের সৌন্দর্য আর প্রখর বুদ্ধিদীপ্ত ধারালো! চোখমুখ তাঁকে 
অপামান্ত রূপবান করে তৃলেছে। ভিক্টোরিয়া মনে হলো শ্তাকসেকোবার্গ নয় । 
মত্যলোকের কোন ভূখও থেকেই নয়-_ স্বপ্নের দেশ থেকে নেমে এসেছেন কোন 
' রাজপুত্র ! তার অপলক ছুটো৷ চোথের দৃষ্টি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল । 

তার সেদিনের অনুভূতির কথা লিওপোল্ডকে জানিয়েছিলেন ভিক্টোরিয়া_ 

জানো মামা, টেম্পেস্টের মিরান্দার ফারদিনান্দকে দেখে হা বলেছিল, আমারও 
মনে£হয়েছিল সেই' মধুমাখা কথাগুলো-_ 
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তারপর? 

যা হওয়! উচিত তাই হয়েছিল । 

১৬ জানুয়ারী ১৮৪ বাকিংহাম রাজপ্রানার্দ থেকে প্রিন্স আলবার্টের সঙ্গে 
ভিক্টোরিয়ার শুভ পরিণয়ের বাতা ঘোষিত হলো । আর ঠিক তার পচিশদিন 
পর্বে ১০ ফেব্রুয়ারী বাকিংহাম থেকে ওয়েস্ট মিনিস্টার আযাবি পর্বস্ত দীর্ঘ রাজ- 
পথের ছুপাশে হান্তোচ্ছল জনতার বর্ণাঢ্য সমাবেশ হলো । বেলা ধত বাড়ে' 
ভীড় তত উপছে পড়ে। প্রত্যেকের চোখের উত্সক দৃষ্টি রাস্তার দিকে--কখন-- 
কখন-_-কোন সময় মাত্র একুশ বছরের মেই তরুণী সম্রাজী ভিন্টোরিয্সা কনের 
বেশে আসবেন ! রাস্তার ছু পাশের বাড়ির ছাদ, বারান্দা এবং জানলা“এক টাকা 
থেকে পঞ্চাশ টাকায় ভাড়া হয়ে যেতে লাগল । 
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আরও এক কাণ্ড ঘটল । সকাল থেকেই আকাশের মূখ ভার ভার ছিল । 
গুঁড়ি গুড়ি বরফ ঝরছিল। কিন্তু বেলা বাড়তেই শুরু হয়ে গেল তুষারের ঝড় 
আর বৃট্টি। কিন্তু--আশ্চর্য ! একটা লোক নড়ল না। যেন কিছুই হম্বনি! 

হঠাৎ জনতার ভেতরে গুন উঠল । বিশাল স্দৃশ্ট ওয়েডিং ক্যারেজে বড় 
তাই এবং বাবার সঙ্গে এলেন প্রিক্দ আ্যালবার্ট । খাপখোলা তলোয়ারের মত 
ঝকঝকে চেহারা । তার পরের গাড়িটিতেই ডাচেজের সঙ্গে এলেন ভিক্টোরিয়া । 
গলায় ছুলছে হীরের কণঠহার | কানে,/শাভা পাচ্ছে মহার্ঘ হীরের ইয়ার-রিং ! 
আ্ছারাণীর মাথায় মুকুট নেই। তার বদলে সোনালী চুলে লেবু ফুলের মাল! 
চক্রীকারে জড়ানো! | মনে হচ্ছিল যেন হ্বর্গ থেকে নেমে এসেছে কোন অপ্রী। 
হর্যোৎফুল্ল জনতা তাকে অভিনন্দন জানালে! । 

সঙ্গে সঙ্গে মিলিটারী ব্যাণ্ডের বাজন। উতরোল হয়ে উঠল । আর ব্যাগপাইপ 
ক্লযারিওনেট এবং ফ্লুটের একতানের সুমধুর মুছননায় পরিস্ফুট হয়ে উঠল এক 
আকুল প্রার্থনা ঈশ্বর আমাদের লত্রাজ্ীকে স্থখী করুন-_তীকে দীর্ঘাব্‌ করুন ! 

তারপর ? 

আর কি! যেমন হয়েছিল রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথের বিয়েতে, যেমন হয়ে 
এসেছে হাজার বছর ধরে ইংল্যাণ্ডের রাজকীয় বিবাহে । সেই চিরাচরিত ক্রিয়ানুষ্ঠান 
_ ক্যান্টীরবেরীর আর্চবিশপের বাইবেলপাঠ, বর-কনেকে দিয়ে পরস্পর বিবাহবন্ধনে 
আবদ্ধ থাকার জন্য পবিভ্র.সেই শপথ করানো, তাদের দুজনকে দিয়ে রয়্যাল ম্যারেজ 
রেজিস্টারে বা রাজকীয় বিবাহপুস্তকে স্বাক্ষর করানো-_এ সব ক্রিয়ানুষ্ঠান যান্ত্রিক 
নিয়মে শেষ হয়ে গেল। হতেই হবে। 

ভিক্টোরিয়ার বিয়েতে সবচেয়ে আশ্চর্য ঘটনা! হলো]__রেজিস্টারে সিগনেচার 
করেই স্তাকসে কোবার্গ গোথার রাজকুমার প্রিন্স আলবার্ট প্রথম তাকালেন তার 
নবপরিণীত৷ পত্বী ভিক্টোরিয়ার দিকে । তার মুগ্ধ ছুটো চোখ আস্তে আস্তে কেমন 
অপলক হয়ে উঠল। 

তিক্টোরিক্বার কপালে কে যেন মুঠো মুঠো আবির ছিটিয়ে দিল। কোন কথা 

না। বলতে পারলেন না । শুধু তার নীলাভ ভাগর দুটো চোখে ঘন বর্ধার 

স্রষর মত কি যেন টলমল করে উঠল। তার সেই ছ্ষিগ্ধ কমনীয় দুটি যেন 
'নিগিবে বলতে লাগল-_আমার অন্তর উজাড় করে তোমাকে ভালবাসবো-_ 
লহ্ব'রত! জলে দিয়ে তোমাকে ভালবাফুবা । আমার গভীর প্রেম তোমার 


ক পু কর হেো-_ লার্থক করবে 








বানি ডিক্টোরিযার হাত সুটো নিষের হাতের হজে নে, নিলেন 


প্রিন্স । ভিক্টোরিক্সার বুকের তেতর দিয়ে যেন রেলগাড়ির চাকা চলে যেতে 
লাগল শব্দের ঝাঙ্কার তুলে। তীর মনে হল যেন মধুর এক স্বপ্রের সন্দর একটা 
আজান! দেশের ভেতর দিয়ে তিনি চলেছেন। বিচিত্র একটা পুলকাহুভূতিতে 
আবিষ্ট হয়ে গেলেন সহাজ্ী । আর-_ 

আশ্চর্য ! ঠিক সেই সময় আকাশের ঘন কালে! মেঘ কেটে গেল। আর 
নরম হলদে রোদ সিক্ষের ওড়নার মত ছড়িয়ে পড়ল লগ্ডন শহরে । 

প্রকৃতির সেই লীলাবৈচিত্র্য যেন রাণীর দূর ভবিষ্যতের অনাগত কালের 
আলোকজ্জল এক সুদীর্ঘ সখী জীবনের ইঙ্গিত বহন করে নিয়ে এসেছিল। 
বাস্তবিকই ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসে ভিক্টোরিয়া মত যেমন বিরাশি বছরের সুদীর্ঘ 
পন্মাযুর তেমনি অবিমিশ্র সখী দ্বাম্পত্যজীবনের আশীর্বাদ আর কোন সম্রাঙ্ভীর 
ছিল না। 

প্রিক্স জ্যালবার্ট । 

ভিক্টোরিয়। | 

একেবারে রাজযোটক | জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তাদের পরম্পরের প্রতি 
আসক্তি ছিল যেমন নিবিড় তেমনি স্থৃতীব্র । তাই দেখা! যায়-_ 

১৪ ডিসেম্বর, ১৮৬১ প্রিন্সের মৃত্যুর দিনে ভিক্টোরিয়া তার জানাল বা 
ভায়েবিতে লিখেছিলেন, আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম আমার জীবনের সর্বাপেক্ষা 
হুঃসহ শোচনীয় লেই পরীক্ষার দিন ত্রত এগিয়ে আসছে "আমার দীর্ঘকালের 
অবলগবন-_-আমার আশ্রয়ন্বরূপ আমার সর্বস্থকে হারাতে হবে...আমার হ্ৃদপিওটা 
ঘেন বিদীর্ণ হয়ে যাবে । তবুও অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করে প্রিন্সের ঘরে 
গেলাম । তার শীর্ণ মুখে নিশ্চিত মৃত্যুর করাল ছায়!। মনে হল তিনি যেন 
তন্দ্রাচ্ছন্ম হয়ে আছেন। আমি শেষবারের মত তার করচুম্বন করলাম। সঙ্গে 
সঙ্গে তিনি সেই সাবেক দিনের মত স্সেহভরা সপ্রেম দৃষ্টিতে আমার ফিকে 
তাকিয়েই মুখখানা ঘুরিয়ে নিলেন । তার চোখ দুটো জলে ভরে এল । গজ 
চোখের সেই করুণ স্গিপ্ধ দৃষ্টি আমি কখনে| ভূলতে পারবো না" 


কেন-_কেন প্রিন্সের ওপরে ভিক্টোরিয়্ার ছিল এই ছুর্বার আকর্ষণ--শুধু কি 
স্বামী বলে? 

না। ভিক্টোরিয়া জানতেন, তাকে যেমন ছোটবেলা থেকে ইংল্যাণ্ডের সম্রাঙ্জী 
তেমনি জ্যালবার্টকেও কুইন্দ কনসর্ট হওয়ার জন্যই তৈরি করা হয়েছিল । তার 
মা স্তাকলে কোবাের পরিবারের মেয়ে, তীর মুখেই শুনেছিলেন প্রিন্সর1 ছই 
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ভাই-_ন্দার্নেন্ট আর আ্যালবার্ট | ছুজনের ভেতরে ছিল আকাশপাতালের ব্যবধান । 
আননেস্ট বড়। তাই স্তাকসে কোবার্গের রাজা হয়েই তখনকার দিনের ইউরোপীয় 
রাজরাজরাদের মত মদ, মেয়েমাহুষ আর গানবাজন] নিয়ে সারাক্ষণ মত্ত হয়ে 
থাকতেন। 

আন্নেস্ট যেমন চরিত্রহীন, অসাধু এবং উচ্ছৃঙ্খল আযালবার্ট তেমনি নাকি 
কট্টর নীতিবাদী, দারুণ নিয়মনিষ্ঠ এবং অত্যন্ত উচ্চাভিলাধী-__এসব কথা বলতে 
বলতে তার মা একেবারে উচ্ছৃসিত হয়ে উঠতেন। জানিস-_-আলেকজেন্দ্রিনা, 
মেয়েকে বলতেন ভাচেজ, আমার দার্দার ছেলে বলে বলছি না_একালে 
আযালবার্টের মত ছেলে কল্পনাই কর] যায় না বুঝলি, যেমন বুদ্ধিমান তেমনি সৎ 
প্রকৃতির । একবার তুই ওকে যে কাজে লাগাবি-সেই কাজ নিষ্ঠার সঙ্গে 
করতেই থাকবে-*" 

মার চেয়ে মামা! লিওপোন্ডের কাছে শ্তনতেন আরও অনেক-_অনেক বেশি__ 
বড় অদ্ভুত ছেলে রে ! এদিকে বেশ নরম কবি কৰি মন আবার ওদিকে ভয়ঙ্কর 
প্র্যাকটিক্যাল। 


তুমি আর মা বড্ড বেশি বাড়িয়ে বলো ওর সম্বন্ধে; চোখের কোন দিয়ে 
তাকিয়ে অবিশ্বাসের স্বরে ভিক্টোরিয়া বললেন, কবিমন কি করে জানলে? 
ও তাহলে শোন, আমাদের একট! দুর্গ আছে স্যাকসে কোবার্গে বুঝলি, বেশ 
জমিয়ে বলতে শুরু করেন বেলজিয়াম নৃপতি, সেই দুর্গটা হুলুদবর্ণ পাথরে 
তৈরি । এই হুলদেরঙের পাথুরে ছুর্গেই আযালবার্টের জন্ম হয়েছিল-_ ছোটবেলাট। 
এখানেই কাটে, থেমে গেলেন তিনি। বহ-বহুদুরের তার জন্মভূমির সহত্র 
সোনার স্বতি ধেন তার চোখের পাতায় ঘন হয়ে নেমে এল । তার মুখখান! 
উজ্জগগ হয়ে উঠল । আবার যেন নিজের ভেতরে ডুব দিয়ে বলতে শুরু করলেন-_ 
জানিস, জ্যালবার্টকে ছোটবেলা থেকে লক্ষ্য করভাম-_পাথুরে সেই ক্যাসেলের 
দোতলার জানল! দিয়ে দুরে--বহুদুরে সবুজ শস্ক্ষেত্ ছাড়িয়ে ঘন পাইনবনের 
দিকে চোখ ছুটে! ছড়িয়ে দিয়ে চুপ করে বসে আছে। 

তুই কী দেখিস বল তো? 

জানে! কাকা, বাইরে বাগান আলে! করে ফুটে থাকা রাশি রাশি রক্রবর্ণ 
গোলাপের দিকে চোখ রেখেই আযালবার্ট বলল, এই ফুল আর দৃরে বীচ, এক 
গাছের নিবিড় অরণ্য, নদী, ঝারনা- এই মব--সব কিছুর ভেতরে যেন আমি 
সেই লর্বশক্তিয়ান ঈশ্বরেরই অস্তিত্ব দেখতে পাই। 

একটা কথ! বলতেন না তিক্টোরিয়া। 
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শুধু মন্মুগ্জের মত শুনতেন । 
বলাবাহুল্য তার মা এবং মামার এসব কথাই ভিক্টোরিয়ার চেতনার তেতরে 
আযালবার্টকে ঘিরে এক অপরূপ ইন্্রজাল রচনা করেছিল । 


ম। কি মামা যে একটুও বাড়িয়ে বলেননি সেট] ভিক্টোরিয়া বেশ ভাল করেই 
বুঝতে পারলেন। বুঝতে পারলেন, মর্মে মর্ষে, তিনি একটি চৌকশ প্োোকের 
হাতে পড়েছেন। 

১১ আগস্ট, ১০৪০ সাল। বিয়ের মাত্র সাত মাস পরে সম্রাজ্ঞী তার কুইন্স 
কনসটকে নিয়ে প্রথম পার্লামেন্টের অধিবেশনে যোগ দিলেন । ভিক্টোরিয়া প্রধান 
মন্তী মেলবোর্ণ এবং মন্ত্রীনভার অন্যান্ত বিশিষ্ট সন্ত এবং বুটেনের রাজনীতির 
ক্ষেত্রে এক একটি উজ্জল জ্যোতিষ্ক₹-_-রবার্ট পীল, জন রাসেল, বেনজামিন 
ডিজরেলি প্রমুখদ্দের সঙ্গে প্রিজ্সের পরিচয় করিয়ে দিলেন । 

আশ্চর্য ! আযালবার্ট তাদের প্রত্যেককে তার সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানিয়ে এমন 
সপ্রতিভভাবে তাদের সঙ্ষে আলাপ জুড়ে দিলেন--যেন তাদের সঙ্গে তার 
কতকালের পরিচয় | ভিক্টোরিয়া তে৷ অবাক ! 

পরের দিনই মেলবোর্ণ রাণীকে বলেছিলেন, প্রিন্স আযালবাট তো দারুণ ম্পার্ট 
এবং বুদ্ধিমান হার হাইনেস, থেমে গেলেন তিনি, কিছুক্ষণ কি চিন্তা করে আবার 
আন্তে আস্তে বললেন, আপনি তো! জানেন ম্যাডাম, আমি খুব শীগগিরই রিজাইন 
করছি । আপনি প্রিক্মকে সরকারী কাগজপত্র একবার দেখিয়ে নেবেন-_ছুজনে 
পরামর্শ করে মতামত দেবেন ম্যাভাম । 

স্বামীর প্রশংসায় রাণী খুশি হলেন। কিন্ত তীর মনের তেতরে একটা 
অস্বস্তি খচখচ করতে লাগল-_ শুধু মেয়ে বলেই কি মেলবোর্ণ সাহেব তাঁকে একটু 
ইনফেরিয়র বা নিকৃষ্ট ভাবছেন-_-প্রিষ্সের চেয়ে তার কি বিদ্তাবুদ্ধি কিছু কম 
আছে? কেন তিনি একল! কোন ডিসিশান নিতে পারবেন না? 

ভেতরের যন্ত্রণাটাকে চেপে একদিন ভিক্টোরিয়া! তার স্বামীকে বললেন, দেখো 
ৰাপু তৃমি কিন্ত আমার কাজকম্মে নাক গলাতে আসবে না। একটু থেমে আবার 
হাঁসতে হাসতে বললেন, কখনো! গভর্নমেপ্ট ডেসপ্যাচ ঘাটাঘাটি করবে না বুধালে__ 
কাউকে ইন্টারফেয়্ার করা৷ আমার প্রিন্সিপল নয় ভালিং_-একটু যেন ক্ষুণ্ন হয়েই 
আযালবার্ট শান্ত গম্ভীর কে বললেন, তুমি কোন ব্যাপারে আমার সাহায্য চাইলে-_ 
করবো,_-একটু থেমে গুমোট পরিবেশটাকে হালকা করার জন্যই স্ত্রীর কপালে 
আলগোছে একটা চুমু এঁকে দিয়ে আবার বললেন, জানে! ভিক্টোরিয়া! তুমি হলে 
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গ্রহ, আমি তোমার উপগ্রহ শ্তাটেলাইট । তোমার গৌরবেই আমার গৌরব। 
একটু থেমে যেন কি তাবতে ভাবতে বহু--বহুদ্বরে থেকে বললেন, আমি শুধু 
সারাজীবন তোমার পাশে পাশে থেকে তোমাকে সাহাষ্য করে যাবো-_ 


প্রিজ্স রুগ্থ! রেখেছিলেন । ভিক্টোরিয়াকে বিয়ে করে তিনি নিজের দেশ, আত্মীয় 
পরিজন দব-__সব ছেড়েছিলেন । শুধুমাত্র ভিক্টোরিয়াকে কেন্দ্র করেই আবতিত 
হয়েছিল তীর সারাটা! জীবন। তার আশ্চর্য দূরঘশিতায় কত বড় বড় যুদ্ধ, কত 
সংঘর্ষ কত অস্তবিপ্রব এবং কত বহিঃশক্রর আক্রমণ এবং আরো কত বিপদের 
বিভীষিকা! থেকে রক্ষা! পেয়েছিল ইংল্যাণ্ড। কিন্তু এখন থাক সে নব কথ!। 


ইংল্যাণ্ডের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমশ জটিগ হয়ে উঠল । আর ঠিক সেই সমন্ন 
মেলবোর্নের জায়গায় প্রধানমন্ত্রী হয়ে এলেন উনষাট বছরের এক প্রবীণ রাজনৈতিক 
নেত! রবার্ট পীল! তখন কুইন ভিক্টোরিয়! মাত্র বাইশ বছরের তরুণী । তার 
খুব দুশ্চিন্ত1! হলো, মেলবোন ছিলেন তার অন্তরঙ্গ বন্ধু, তাঁর পিতার মত। তীর! 
পরস্পরকে বেশ বুঝতেন । নতুন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তার কি বনিৰনা হবে ? 

অবশ্তই কারণ ছিল এ সব আশঙ্কার । ভিক্টোরিয়া জানতে পেরেছিলেন 
রবার্ট পীল নাকি কট্টর নীতিবাদী। কখনে! এতটুকু কোন অন্ঠায় সহা করতে 
পারেন ন1। ল্যাঙ্কাশায়ারের এক তুলোর ব্যবসায়ীর ছেলে হলে কি হয় ছোটবেল। 
থেকেই তিনি ছিলেন অত্যন্ত উচ্চাভিলাধী। লেখাপড়া শিখেছিলেন ইংল্যাণ্ডের 
সেরা ভু্লোশশিক্ষা প্রতি্ঠানে_ হ্যারো এবং অক্সফোর্ডে। বাল্যকাল থেকেই তার 
রাজলীতিতে দুর্বার আকর্ষণ । পার্লামেণ্টে নেতাদের বিতর্ক শুনতেন মনোযোগ 
ছিয়ে। ইংল্যাণ্ডের রাজনীতিতে সবচেয়ে বলিষ্ঠ এই ব্যক্তিত্ব--এই বহুদর্শা নেতার 
সঙ্গে তিনি কি পাল্পা দিতে পারবেন ? একে মেয়ে তার ওপর নিতান্ত অল্প বয়স । 
হয়তো তাকে পাত্তাই দেবেন না। 


এলব ভাবতে ভাবতে একেবারে প্রধানমন্ত্রীর দগ্তর থেকেই চিঠি এসে গেল । খামের 
গুপরে লেখ! “কনফিভেনসিয়াল' আর তার ঠিক নিচে রক্তের মতে! লাল অক্ষরে 
লেখা “ইঙ্সিডিয়েট' কথাটির ভেতরে ঝড়ের 'আভান স্পষ্ট হয়ে ওঠে । 

খুব সংক্ষেপ চিঠি । হার একসেলেন্সি_াষ্ট্রের স্বার্থেই আপনার চাকর- 
চাকরানী বা হাউসহোলন্ড মেম্বারদের ভেতরে কিছু রদবদল করা দরকার হয়ে 
পড়েছে। জামি কোন কোন পরিচারিকাকে সরিয়ে দিয়ে সেখানে পুরুষ-__ 
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আর পড়তে পারলেন ন' ভিক্টোরিয়! ৷ মাথায় আগুন জলে উঠপ। কিছুক্ষণ 
হতভম্ব হয়ে বসে থাকলেন। কি কর] যায়? হঠাৎ তার মনে হলে! রবার্ট গীল 
€তে৷ প্রিদ্দকে বেশ পছন্দ করেন । প্রিন্স ঘর্দি একরোখা! মানুষটাকে একটু বলে। 
কষে ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলতে পারেন _কিন্তু-_ 

আযালবার্টকে বলতেই ঘটে গেল আর এক কাণ্ড । এঁতিহাসিক নেই ঘটন। । 
চিঠিটা হাতে নিয়ে গন্তীর হয়ে জ্যালবার্ট বললেন, তোমার হাউনহোলভের 
কর্মীদের নাম নিয়ে অনেকদিন ধরেই অনেক কমপ্রেন প্রধানমন্ত্রীর দ্যরে_ 

সব-_-সব মিথ্যে কথা । বাজে বথা। শ্রেফ আমাকে হ্যারাস করার জন্তেই__ 

হাত তুলে থামতে ইঙ্গিত করলেন প্রিষ্দ। স্ত্রীর কানের কাছে মুখ নিষ্বে 
ফিনফিসিয়ে বললেন কতকগুলো কথা! । 

বলে! কি! 

তোমাকে হাতেনাতে প্রমাণ করে দেব-_ 

সেদিন থেকেই বাঁকিংহাম রাজপ্রাসাদ কখনে। বা সেপ্ট জেমস প্যালেস আবার 
কখনো উইগুপর প্যালেস, যখন যেখানে ভিক্টোরিয়া থাকতেন সেখানকার রান্নাঘরে 
মাটির নিচে ভাড়ার ঘর বা সেলারে (যেখানে দাধারণত মদ রাখা! হয়), তৈরি 
খাছসামগ্রীর ভাগারে এবং পরিচারিকার্দের খুপরি ঘরে পর্ষস্ত সময়ে অসময়ে 
প্রিহ্কে টহল দিতে দেখা! গেল । ভৃতামহলে দারুণ ত্রানের সঞ্চার হলো । 

কয়েকদিন পর । 

প্রাতরাশের টেবিলে বসে প্রিন্স তার রিপোর্টটা ভিক্টোরিয়াকে ফবিলেন। 
সেট। পড়েই তিনি মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন । কোনদিন কোথায় কোন 
কোন ভৃত্য এবং পরিচারিক1 কি কি অন্যায় করেছে এবং এখনও সেইসব অপকর্ম 
তার] অবাধে করে চলেছে তার বিশদ বিবরণ-_- 

(১) বাকিংহাম প্যালেসের ডাইনিং হলের উত্তরদিকের গেটে উর্দিপর! খান- 
সাষাটা বসে থাকে । সে সেখানে বসে মৌজ করে ধূমপান করে থাকে। প্রান্ই 
তার মূখ থেকে ভকভক করে সম্তা ধেনে৷ মদের হুরগন্ধ বেরোয় । 

(২) সম্তরাজ্জীর অতিপ্রিয় পরিচারিকা যে চারজনকে তিনি কিছুতেই সরাতে 
চান না তার৷ প্রতিদিন রাত্রে রয়্যাল কিচেন বা বরাম্নাঘর থেকে খান্দ্রব্য লরিয়ে 
ফেলে বাজারে বিক্রি করে দেয়৷ 

(৩) ভূগর্ডস্থ মদের ভাগারের কাজে নিযুক্ত দুইজন তৃত্য মহারাণীর নামে 
ফামী মদের অর্ডার দিয়ে ধারে কিনে নিয়ে আসে । যথাসময়ে বিল চলে আসে। 
বাকিংহামের রয়্যাল কাউণ্টার থেকে দোকানদার পেমেন্টও পায়। কিন্তু সেই 
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সথগন্ধী মূল্যবান মদ কোনদিনই সেলারে পৌঁছয় না। 

(৪) আরও কয়েকজন প্রবীণ পরিচারক প্রতি মাসের পরল! তারিখে 
বাকিংহাম প্যালেসের ক্যাম কাউণ্টার থেকে নিয়ামত মাইনে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্ত 
কাজে হাজির হচ্ছে না। বাড়িতে বসে থাকছে। 

(৫) গোট। মাসের মত প্যালেন ঝাড়পোছ এবং সাফাই করার জন্য 
ভিটারজেণ্ট পাউডার, ব্রিচিং পাউডার ইত্যাদি অপর্ধাঞ্চ পরিমাণে কেনা হয় । 
কিন্ত শুধু বাকিংহাম প্যালেন নয়, সেপ্টজেমন প্যালেস এবং উইগওসর-_ প্রতিটি 
রাজকীয় প্রাসাদের চারদিকে থুক থুক করছে রাশি রাশি নোংরা । কোথায় 
যায় সাবান সোডা-_ডিটারজেণ্ট পাউডার ইত্যাদি ক্লিনিং মেটিরিয়েল? 

হার মেজাস্টি কুইন এমপ্রেস তো নয়ই, তার বেডচেম্বার ব। ঘরগেরস্থালার 
কাজের সঙ্গে যুক্ত কোন ভরধ্বতন কর্মচারীও এসব কোন সময় একবার ঘুরেও 
দেখেন না। সরেজমিনে খোজ করে দেখা হয়েছে, বাকিংহাম এবং অন্যান্য 
প্যালেসের জন্য কেনা ডিটারজেন্ট পাউডার সাবান, ব্লিচিং পাউডার ও নানা- 
রকমের দামী ক্লিনিং মেটিরিয়েল খোল। বাজারে প্রকাশ্ঠে বিক্রি হচ্ছে নিয়মিত । 

কিন্তু মহারাণীর ডোমেস্টিক এক্সপেনসেস বেড়েই চলেছে । অর্থাৎ সরকারী 
টাকার নয়ছয় হচ্ছে। 

আর পড়তে পারলেন ন| ভিক্টোরিয়া! | তার মুখখান! ছাইয়ের মত সাদা 
হয়ে গেল। তার মাথার ভেতরটা টলতে লাগল । 

গ্লিজ- ভোণ্ট বি সো আপসেট ভালিং-_হাসতে হাসতে অভয় দিয়ে 
এগিয়ে এলেন ভিক্ট্রোরিয়ার বিপদদসমুত্রের কাণগডারী-প্রিন্স আযালবার্ট। পরমগ্রীতি 
তরে রাণীর পিঠে হাত রেখে বললেন আবার, কোন দুশ্চিন্ত। করে! না, আমি 
তো আছি। বলেই চারদিকে তাকিয়ে দেখে নিয়ে শ্রীকে কতগুলে৷ জরুরী 
পরাধর্শ দিলেন । আবারও তরস! দিয়ে বললেন, তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো__ 
আমার এই রিপোর্ট কখনে। প্রধানমন্ত্রীকে দিচ্ছি না__একটু থেকে গম্ভীর হয়ে 
আঘেশের সয়ে বললেন, আমি ঘেমন বললাম তেমনি করে যাও । 

খুঁত 4, 
ঠিক তিনদিন পর লগ্ুনের বিখ্যাত “দৈনিক টাইমস" বড় বড় হেডিংএ খবর 
বেরিয়ে গেল-_-হার মেজাস্টি কুইন এমপ্রেন ভিক্টোরিয়া বাকিংহাম এবং অন্তান্ত 
রুয্ন্যাল প্যালেসের বেডচেম্বারের কাজের ( দেনন্দিন ঘরগেরস্থালীর কাজ ) সঙ্গে 
যুক্ত কর্মীন্বের অসাধু আচরণ এবং ছুর্নীতির তদক্কের জন্ত নয়জন বিচারক নিয়ে 
একট! কমিশন গঠিত করেছেন । প্রধানমন্ত্রী খুশি হলেন | . 
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ভিক্টোরিয়ার ছুশ্চিন্তা বেড়ে গেল । 
প্রিন্দ নিবিকার। 


কমিশন তাদের রিপোর্ট দাখিল করল মহারাণীর দপ্তরে | ভিক্টোরিয়া দেখলেন, 
প্রিম্দের রিপোর্টের সঙ্গে কমিশনের বক্তব্যের আশ্চর্য সাদৃষ্ঠ ৷ ভিক্টোরিয়া অবাক 
হলেন না। তিনি সবই জানতেন দুটো তান্তের বা ইনভেস্টিগেশানের রেজাপ্ট 
এই রকম হুবহু মিলে যাঁওয়ার রহস্যটা কি! 

কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে যেসব ভূত্য এবং পরিচারিক প্রত্যক্ষভাবে 
দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত চাকরি থেকে তাদের বরখাস্ত করা হলে । তাদের সেই 
ঠসচার্জ লেটারে স্বাক্ষর করে মহারাণী নিজের হাতে একটা ছোট্ট নোট 
লিখলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মিঃ রবার্ট পীলের অভিপ্রায় অনুসারে বাকিংহাষ 
প্যালেসের হাউসহোল্ডের নারী ও পুরুষ কর্মীদের কাজকর্ম ও আচার-আচরণ 
সম্বন্ধে যে তদন্ত করা হয়েছিল তারই পরিপ্রেক্ষিতে যে কজন পরিচারিকা এবং 
প্রত্যক্ষভাবে দবর্নীতির সঙ্গে যুক্ত তাদের বদলি নয়__চাকরি থেকেই জবাব দিয়ে 
দেওয়া হলো । 

যথাসময়ে এই নোটন্থদ্ধ চিঠিটার কপি চলে এল পীলের হাতে। প্রধানমন্ত্রী 
খুশিতে উচ্ছুসিত হয়ে উঠলেন । রাণীর ওপরে বিরূপ মনোভাবটা উবে গিয়ে 
সেখানে নেমে এল গভীর প্রসন্নতা । ওদিকে ভিক্টোরিয়ার একাস্ত প্রিয় পরিচারিকা 
এবং ভূত্যরা যে যেখানে ছিল, সেইথানেই বয়ে গেল। কাউকেই বদলি করা 
হলে। না। সে সম্বন্ধে প্রধানমন্ত্রী আর কিছু বলতে পারুপেন না। ভিক্টোরিয়।ও 
খুশি হলেন। স্বস্তি পেলেন। 

ভিক্টোরিয়ার রাজত্বের ইতিহাসে এই ঘটনাটি বেডচেম্বারন ইনসিডেপ্ট বা 
অন্দরমহলের ঘটন] বলে খ্যাত। কিন্তু বল! দরকার, প্রধানমন্ত্রী আর সম্রাজ্জীর 
ভেতরে যে বিরোধ ঘনায়মান হয়ে উঠেছিল যবনিকার আড়াল থেকে প্রিন্স তার 
সন্তোষজনক মীমাংসা করেছিলেন বলেই রাজকীয় মহল মুখর হয়ে উঠল তার 
বিপুল প্রশংসায় । আর-_ 

আর সেই থে অদ্ভূত কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন তারপর থেকেই রয়্যাল সার্কেলে 
তার আসন স্থগ্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল । প্রধানমন্ত্রী রবাট পীল তার সঙ্গে পরামর্শ 
না করে কোন কাজ করতেন না। পীলের অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে গিয়েছিলেন প্রিন্স । 


দত্তরমত বন বিশ্ববিগ্ভালয়ে পড়া ছেলে আলবার্ট । যেমন বিষ্যা তেমনি বুদ্ধি আর 
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প্রথর ব্যক্তিত্ব । অতএব স্বাভাবিকভাবেই শুধু ভিক্টোরিয়ার সংসারেই নয় তার 
সরকারী কাজকর্মের ওপরেও প্রবল আধিপত্য করতে তার কোন অস্থ্বিধাই হয়নি । 
এমনকি বিয়ের মাত্র কয়েক বছরের পর থেকেই ভিক্টোরিয়ার যেন আলাদা 
কোন সত্তাই ছিল না। 

বাকিংহাম প্যালেসের খলিফা! এসেছে সম্রাজ্জীর গাউনের মাপজোক নিতে । 
মাপগুলো নোট করবার পর বৃদ্ধ টেলর সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করলেন হার এক্েলেছ্দি 
যদি অনুগ্রহ করে প্যাটার্নটার কথা একটু বলেন-_ 

ও-_ নো নো_আই হ্যাভ নো টেস্ট--নে! টেস্ট, ছটফটিয়ে উঠলেন 
মহারাণী। তারপর টেলরকে একটু হেসে বললেন, আপনি গাউনের প্যাটা্নটা 
প্রিন্সের কাছে জেনে নিন। তিনি যেমন বলবেন । তেমনি তৈরি করবেন, থেমে 
গেলেন তিনি । টেলরের হতভম্ব মুখের দিকে তাকিয়ে খুব আস্তে আস্তে ঘেন 
নিজের মনকেই শুনিয়ে শুনিয়ে বললেন, নো, আই হ্যাভ গট নো সেপারেট 
এনটিটি-__] 2001515 ৫619100 01 1711), 

প্রিচ্সের ওপরে নির্ভর না করে ভিক্টোরিয়ার আর কোন উপায়ও ছিল না, 
বাকিংহামের চুরিই শুধু ধরেননি, নিয়মিত দেখাশোনা করে ভিক্টোরিয়ার সংসারের 
খরচ মাসিক পাজ হাজার থেকে একেবারে তিন হাজার পাউণ্ডে নামিয়ে 
এনেছিলেন । রাজপ্রাসাদগুলোর ভোলই একেবারে পালটে দিয়েছিলেন । কোন 
বাড়ির কোথাও এতটুকু ঝুলকালি কি ধুলোবালির নোংরা দেখা যেত না। 
প্রতিটি প্রাসাদের প্রত্যেকটি অলিন্দ, প্রত্যেকটি স্তস্ত এবং প্রতিটি কক্ষ একেবারে 
আয়নার,মত ঝকঝক করতো | 

শুধু ডোমেস্টিক আযাচিভমেন্ট বা ভিক্টোরিয়ার অস্তঃপুরের ভেতরই প্রিন্সের 
অসাধারণ কৃতিত্ব সীমাবদ্ধ থাকেনি । গ্রেটবৃটেনের সেনাবিভাগে, নৌবাহিনীতে, 
ইংল্যাণ্ডের জনজীবনে এমন কি দেশের সীমান! ছাড়িয়ে বিদেশী কোন কোন রাষ্ট্রের 
নৃপতিদ্বের ওপরেও তার সর্বগ্রাসী গ্রভাব বিস্তার করতে লক্ষম হয়েছিলেন । 
তাই এক ইংবেজ এঁতিহাসিক কুইন ভিক্টোরিয়ার একাস্ত ব্যক্তিগত্ত জীবনধারার 
বিবরণ দিতে গিয়ে স্তাকসে কোবার্গের রাজকুমার আযালবার্টের প্রসঙ্গে বলেছেন:". 
9001) 011111705 25010117175 013201110 2104 ০০1৫ 76151509110 
৮/০1০ ০6/০010৫ 10085111910101). 

প্রিন্সের এই বিম্মরকর লর্বতোমুখী প্রতিভা, তার বিপুল কর্মদক্ষতা তার 
কঠোর অধ্যবসায় ইত্যার্দি' মিলে তার অনাধারণ যোগ্যতা দেখে মুগ্ধ এবং 
অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন ভিক্টোরিয়া । তাই পরম নিশ্চিন্তে স্বামীর স্েহচ্ছায়ায় 
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বাইশটি বর্ধা গ্রীক্ম দ্দিয়ে ঘের! নিরু ছি ও সুধী দস্পত্যজীবন কাটাতে পেরেছিলেন 
তিনি। 


উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের ইংল্যাণ্ডের রাজনীতিতে যখন রবার্টপীল, বেনজামিন 
ভিজরেলি, জন রাসেল প্রমুখ বাঘা বাঘ! ধুরম্ধর পলিটিশিয়ানর। প্রবল প্রতাপে 
বিরাজ করছেন তখন গ্রেটবুটেনের রাস্্রীয় শালনব্যবস্থায়, রাজকার্ধ পরিচালনায় 
প্রিষ্ের নেতৃত্ব তার বিপুল প্রতিষ্ঠা কিন্তু মাত্র তার অসাধারণ যোগ্যতাতেই হয়নি । 
তাহলে? 

ভিক্টোরিগ্বার জীবনীকাররা বলেছেন তার অদ্ভুত একটা কারণ__ 410৩ 
0019119 1010986556৫ 10 6106 71681097095 01 (109 00960 11) 01010 
90000695101 *** 

১৮৪০ সালের ২১ নভেম্বর ভিক্টোরিয়ার প্রথম সন্তান__ প্রিন্সেস রয়্যাল 
জ্যোষ্ঠা রাজকুমারীর জন্ম হয়েছিল, তার পর থেকে দীর্ঘ প্রায় ছুই দশক ধরে নিয় মিত 
কখনো! পুত্র কখনে! কন্যাসন্তানের জন্ম দিয়ে গিয়েছিলেন । ১৮৫৭ খ্রীষ্টান্দের ১৪ই 
এপ্রিল তার নবম গর্ভে ভূমিষ্ঠ হয়েছিল কনিষ্ঠতম সম্তান-কন্তা-বিয়েট্রস। অবশ্যই 
বলতে হবে-_-এসব তীরের স্থ্থী দাম্পত্যজীবন এবং তাদের দুজনের নিবিড় 
ভালবাসা ও তীব্র আসংক্তরই প্রত্যক্ষ প্রমাণ । 

কিন্তু একেবারে গোড়াতে যে ভিক্টোরিয়া স্বামীকে বলেছিলেন আমার কোন 
কাজে নাক গলাতে এসো না, মেলবোনের অনুরোধ সত্বেও যিনি আযালবার্টের 
সঙ্গে কোন জরুরী বিষয়েই পরামর্শ করা প্রয়োজন মনে করতেন না সেই সম্রাজ্ঞী 
ভিক্টোরিয়া যখন প্রথম সন্তানসম্ভবা হলেন এবং প্রস্থতি ঘরে যেতে হল তখন বাধ্য 
হয়েই অত্যন্ত গোপনীয় এবং জরুরী সরকারী কাগজপত্ররের রেড বক্স ব। সিক্রেট 
বক্সের চাবি তকে স্বামীকে দিয়ে দিতে হলো । 

তারপর আর কি! 

সতের বছর ধরে অতান্ত ঘন ঘন তাকে প্রন্থতিঘরে যেতে হরেছিল বলেই 
বাধ্য হয়ে তিনি আড়ালে পড়ে গেলেন । পিছন থেকে দেখতেন কখনে৷ বৈদেশিক 
নাতি কি হওয়া উচিত তার নির্দেশ দিচ্ছেন, কখনে বা নৌবাহিনীর সৈনিকদের 
ট্রেনিং স্থল পরিদর্শন করছেন-__ আরও কত কত কাজ আশ্চর্য তৎপরতার সঙ্গে করে 
চলেছেন তারই প্রিয়তম আযালবার্ট । 
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॥০তর ॥ 


১৮৭৭ সালে কুইন ভিক্টোরিয়ার রাজত্বের পঞ্চাশ বৎসর পুতি উপলক্ষে সুবরণজয়স্তী 
উত্সবে ইউরোপের প্রায় সমস্ত দেশের নৃপতির! যোগ দিয়েছিলেন | কিন্তু মনে 
রাখতে হবে তারা এক একটি বিদেশী স্বাধীন রাষ্ট্রের অধিনায়ক বলেই আমন্ত্রিত 
হননি-_ত্ারা প্রত্যেকে সম্রাঙ্জীর ঘনিষ্ঠ আতীয় । প্রত্যেকের সঙ্গেই তাঁর রক্তের 
সম্পর্ক । কেমন করে? 

১৮৫৪ খ্রীষ্টাবে ভিক্টোরিয়ার চল্লিশ বছর বয়সে প্রথম দৌহিত্রের জন্ম 
হয়েছিল। তার দুই দশক পরে তিনি প্রদৌহিত্র বা পুতীর মুখ দেখেছিলেন । 
তিরাশী বছর বয়সে সম্রাজ্জীর মৃত্যুর সময় সারা! ইউরোপের দেশে দেশে একজন 
ছুজন নয়__তার সাইভ্রিশটি প্রদৌহিত্র এবং দৌহিত্রী জীবিত ছিলেন। তাই 
ভিক্টোরিয়াকে বলা হতো ইউরোপের মাতামহী-_-01%00170001)61 01 15801079| 
বিশাল বনম্পতির মত বিস্তীর্ণ জায়গা! জুড়ে শাখাপ্রশাখা ছড়ানো পরিপূর্ণ ও 
সার্থক দীর্ঘ জীবন তার। এইজন্তেই হয়তো জীবিত কালেই ভিক্টোরিয়া হয়ে 
গিয়েছিলেন কিংবাদন্তী-_-এই কথাগুলো বলেছেন ইংরেজ এতিহাসিক ডেভিড 
গ্মদন। 

সত্যিই ভাবলে আশ্চর্য হুয়ে ঘেতে হয় ঘেমন লম্রাজ্ী ভিক্টোরিয়ার জীবন ঠিক 
তেমনি সাহিত্যে সংস্কৃতিতে শিল্প ও বিজ্ঞানে এবং কারিগরি বিদ্যায় বিশ্ময়কর 
ভাবে সমৃদ্ধ তাঁর রাজত্বকাল। তার আমলেই কথা সাহিত্যিক চার্পন ডিকেন্দ 
সাধারণ দরিদ্র মানুষের জীবনের সুখদুংখ আশা-আকাঙ্ষার বান্তব চিত্র এ'কে মু 
করে দিয়েছিলেন পৃথিবীবাসীকে ৷ লেই প্রথম জানতে পারা গেল, নিয়মধ্যবিত্ত 
এবং অতি সাধারণ ঘরের ছেলে ডেভিড কপারফিষ্ড এবং অনাথ শিশু অলিভার 
টুইস্টকে নিষেও বাস্তবধর্মী সাহিত্য রচনা করা যায়। ভূবনবিখ্যাত কৰি রবার্ট 
ব্রাউনিং-এর প্রক্তিতার বিকাশও হয়েছিল তাঁরই সময়ে। উইলিক্সম মেকপিস 
খ্যাকারে, জর্জ ইলিয়ট, লর্ড মেকলে, জন রাসকিন, কবি টেনিসন, স্থইনবার্ন, অস্কার- 
ওয়াইন্ড, খমাস হাডি এবং থমাস কার্লাইল প্রমূখ ধুরন্ধর চিন্তাশীল মনীষী সাহিত্যিক 
শিল্পীর্দের এক বর্ণোজ্জল শোতাধাঁজ! মহিমাম্ডিত করেছিগ ভিক্টোরিয়া! যুগকে। 

এইখানেই বলা প্রয়োজন জগদরেণ্য সাহিত্যিক শিল্পীরা ঘে শুধু ভিক্টোরিয়া 
সমসামক্িক ছিলেন তা! নয়, তারা রাণীকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতেন, তাঁকে 
সম্মানও ঘথেষ্টই করতেন । 
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৫ জুলাই, ১৮৪৬ সাল। কেমত্রীঞজ রেল স্টেশন, সেতু রাশি রাশি ফুল দিয়ে 
সাজানো হয়েছে । ট্রিনিটি কলেজ এবং কেমব্রীজে কুইন ভিক্টোরিয়া ও প্রিজ্স 
কনসর্টের সংবর্ধনা সভার আয়োজন কর] হয়েছে । মঞ্চের ওপরে পাশাপাশি ছুটো 
রত্বখচিত স্থদৃশ্য চেয়ারে বসেছেন মহারাণী এবং প্রিম্স আযালবার্ট । সভার কাজ 
চলেছে । হঠাৎ দর্শকদের ভেতরে গুন উঠল-_ 

কি ব্যাপার ? 

এক বৃদ্ধ কবি না কি তার স্বরচিত একটি কবিতা পাঠ করতে চান-__ 

বাণীর প্রশস্তি করে লেখা অনবদ্য একটি ছন্দোবদ্ধ কবিতা পড়লেন । এই 
কবিই ছিলেন ছিয়্াত্তর বছরের বৃদ্ধ__ 

ওয়াভর্সওয়ার্থ ।* 


সাহিত্যের মত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে এবং কারিগরি উন্নতিতেও বলতেই হবে 
ভিক্টোরিয়ার বাজত্বকাল রীতিমত ঈশ্বরের আশীর্বাদপুষ্ট | অবশ্যই মনে রাখতে 
হবে ভিক্টোরিয়ার জন্মের প্রায় একশো বছর আগেই ইউরোপে শিল্পবিপ্রবের শুচন। 
হয়েছিল। জনকের কাপড় তৈরির মেশিন ফ্লাইংসাটল, জেমস হারগ্রীতসের স্পিনিং 
জেনী, আর্করাইটের ওয়াটার ফ্রেম ইত্যাদি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের যে সমারোহ 
শুরু হয়েছিল, সেটাই আরও সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল ভিক্টোরিয় যুগে । জেমস ওয়াটের 
স্টিম ইঞ্জিন স্টিফেনসনের স্টিম লোকোমোটিভ এক ধাক্কায় সভ্যতাকে অনেক-__ 
অনেক দূর অত্যন্ত দ্রুত এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল । 

১৮৫৫ গ্রীষ্টাব্ধে ভিক্টোরিয়ার শাসনকাল যখন প্রায় ছু দশকের প্রান্তসীমায় 
পৌছে গিয়েছিল তখন জন্ম হলো-_টেলিগ্রাফের । আর ঠিক সেই সময়েই শুরু 
হয়েছিল দীর্ঘমেয়াদী ক্রিয়ার যুদ্ধ। সেই যুদ্ধে দ্রুত সংবাদ আদানপ্রদানে 
টেলিগ্রাফ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল । লগ্নে বসে ইংরেজ সৈন্ত- 
দের জন্য অত্যন্ত উতৎকন্ঠিত ভিক্টোরিয়। ঘন ঘন কম্যাগ্ডারদের কাছে খবরাখবর 
নিতেন টেলিগ্রাম করে। আর তিনি যে নিজের হাতে যুদ্ধরত সৈনিকদের 
জন্য কম্ছেটার বুনছেন, রণাঙ্গনের কাছে তিনি যে একটি চলমান হাসপাতাল 
বা দাতব্যচিকিৎসালয় স্থাপন করতে মনস্থ করেছেন ও যুদ্ধে বীরত্ব এবং নৈপুণ্য 
প্রদর্শনের জন্য তিনি যে পুরস্কার দিতে চান-_এমব শুভ সংবাদ সেই দুর বিদেশের 
রণাঙ্গনে অত্যন্ত ভ্রত বহন করে নিয়ে গিয়েছিল-_টেলিগ্রাম । 


নং ওয়ার্ডসওয়ার্থ উইলিয়ম ( জন্ম ১৭৭০-মৃতূযু ১৮৫০ ) 
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যদিও টেলিগ্রাফ ভূমিষ্ঠ হয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে কিন্তু দবিতীয়াধে 
পা দিয়ে মাত্র বছর পনের যেতে না যেতেই ( ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দ ) বিশেষ করে 
আটলা্টিক মহাসাগরের অতল জলের নিচে অত্যন্ত কতিত্বের সঙ্গে লাইন বলানোর 
পরেই (ট্রান্স-আটলান্টিক কেবল্‌) সমগ্র ইউরোপীয় ভূখণ্ডের জলে স্থলে সে তার 
প্রভাব বিস্তার করেছিল । সারা মহাদেশের দিকে দিকে মাকড়সার জালের মত 
ছড়ানে। টেলিগ্রাফের লাইন, বাঁধানো বড় বড রাস্তা অত্যন্ত স্থগম ও উন্নত জলপথ 
দূরপ্রসারী রেলপথ ব্যবসা ব্যণিজ্য এবং অর্থ নৈতিক দ্রিক থেকে ইউরোপকে একটি 
অখণ্ড দেশে পরিণত করেছিল। ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুর ছ বছর আগে আইরিশ 
ইটালীয় বৈজ্ঞানিক গুগলিয়েলমো মার্কনি বেতারতরঙ্গের মাধ্যমে সংবাদ পাঠাতে 
সক্ষম হয়েছিলেন ৷ সৌভাগ্যবতী সম্রাজ্জী দেখে গিয়েছিলেন ওয়ারলেশ টেলিগ্রাফ 
বা বেতার আবিষ্কার করে মানুষ জলে, স্থলে ও অন্তরীক্ষে তার প্রতৃত্ব বিস্তার 
করেছে । তাই রাণীর জীবনীকার বলেছেন তার মৃত্যুর দিন পর্বন্ত প্রিন্স আযালবার্ট 
যর্দি থাকতেন তাহলে তিনি দেখতে পেতেন তার প্রিয়তমা টেলিগ্রাম করছেন, 
ওয়্যারলেশ করে দূর দুরাস্তরের উপনিবেশে খবর পাঠাচ্ছেন- ফোনোগ্রাফে 
তার কগ্ম্বর রেকর্ড করছেন এবং ছবি তৃলছেন__-না সাবেক আমলের ফটোগ্রাফি 
নয় রীতিমত সচল ছবি তুলছেন মোশান পিকচার ক্যামেরায় । 


সুদীর্ঘ জীবন ভিক্টোরিয়ার । 

স্থবিশাল তাঁর রাজত্বের পরিধি ৷ পুরোপুরি পয়ষটি বছরের শাসনকাল । কত 
যুদ্ধ, কত বিদ্রোহ, কত উত্তাল গণবিক্ষোতে আলোড়িত সেই সময় | কিন্ত মনে 
গ্রশ্ন জাগে_ কেন সত্রাজ্জীকে কখনো খুব বেশি বিচলিত, বিক্ষুব্ধ বা অস্থির হতে 
দেখা যায়নি? 

১৮৫৮ শ্রীষ্টাব্দ ৷ 
মনে হয় আগস্টের ৩ অথবা ৪ তারিখ হবে । বাকিংহাম প্যালেসের ভেতরের 
বিশাল প্রাঙ্গণে সকালের রোদ পড়েছে বাঁক1 হয়ে ৷ ব্রেকফাস্টের লম্বা! টেবিলের 
একেবার গোড়ায় বসেছেন স্বয়ং প্রিন্স, তার পরেই সারি সারি ছয় ছেলেমেয়ে । 
খেতে খেতেই তারা৷ টুকরে। টুকরে। কথার ফাকে ফাকে খুক খুক করে হাসছেন । 

অবশ্ঠই হানির কারণ আছে। ছেলেবেলার এক একটি মজার গল্প বলছেন 
আযালবার্ট । প্রতিদিনই বুলে থাকেন৷ যেমন (শ্তাকসে কোবার্গ) গোথার এক 
কোচস্ান ছিল একেবারে বুদ্ধ,। অজপাড়াগ! থেকে এসেছিল । কিছুতেই গাড়ির 
জোয়ালের সঙ্গে ঘোড়া ভালে। করে জুরতে পারতো! না । একবার হয়েছে কি তার 
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দাদা আর তিনি সেই বোক। গাড়োয়ানের গাড়িতে চেপে স্কুলে চলেছে । বেশ 
ভালই যাচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ হলো কি যেই দাদা তাড়া দিয়ে বললেন তাড়াতাড়ি 
চলো স্কুলের দেরি হয়ে যাচ্ছে। 

সপাং-সপাং কোচয়ান ঘোড়ার পিঠে চাবুক কষল। হয়তো রেগে গিয়েই 
লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটতে শুরু করল ঘোড়া দুটো । আর সঙ্গে সঙ্গে জোয়াল থেকে 
ঘোড়ার গলার দড়ি গেল খুলে । ঘোড়া দুটো ছাড়া পেয়ে মাঠ ভেঙে ছুটতে 
লাগল । গাড়ি গেল উল্টে । তারা আছডে পড়ে গেলেন মাটিতে-_-ছেলেমেয়েরা 
হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ল । 

. খট-_খট-_খট--ভারি জুতোর আওয়াজ তুলে সম্রাজ্জী এলেন। সঙ্গে সঙ্গে 
স্তব্ধ হয়ে গেল সেই খুশির আসর । 

ভিক্টোরিয়ার মুখখানা বিষগ্ন ৷ চোখে দুশ্চিন্তার ছায়!। 

তুমি কি কিছু ভেবেছ? 

কোন কথা বললেন না প্রিচ্ম ৷ কম্ফেটারটা ভালো করে গলায় জড়িয়ে নিয়ে 
কিসের যেন গভার চিন্তার ভেতরে ডুবে গেলেন । রাণী উৎস্থক চোখে তাকিয়ে 
রইলেন তার সমস্ত অগতির গতি, বিপদসমুদ্রের কাণ্ডারী-_ স্বামীর দিকে । 

২ আগন্ট, ১৮৫৮। পার্লামেণ্ট থেকে প্রস্তাব গৃহীত হয়ে গিয়েছে__সিপাহী 
বিদ্রোহের পর ভারত সাম্রাজ্য শাসনের ভার আর ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানির ওপরে 
ন্যস্ত থাকা সমীচীন নয়। এখন থেকে মহারাণী সরাসরি ভারত শাসন করবেন । 
কিন্তু মুশকিল হলো-_ভারতবাপীর্দের তো জানাতে হবে পার্লামেপ্টের এই নতুন 
সিদ্ধান্ত, সেই ঘোষণা পত্রের যে খসড়া করেছেন প্রধানমন্ত্রী পামারস্টোন, তা পছন্দ 
হয়নি রাণীর | 

সবই জানেন আযালর্বাট চুয়াত্তর বছরের* প্রবীণ এই জননেতা এবং ব্রিটিশ 
রাজনীতিতে সবচেয়ে বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব-_-এই পামারস্টোনের প্রচণ্ড দীপট, তার 
একরোখা চালচলন একেবারেই সহা করতে পারেন না। বাণী বারবার বল 
সত্বেও তাকে না দেখিয়েই বহু গুরুত্বপূর্ণ রেকর্ড বা ডেসপ্যাচ বিদেশে পাঠিয়ে 
দেন। অনেক সময় সম্রাজ্জীর সঙ্গে একবারও আলোচনা না! করেই অনেক জরুরী 
সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন । এসব কারণেই রাণীর সঙ্গে, তার বনিবন৷ নেই । 

তুমি কি প্রোক্ল্যামেশন ভিভটা কারেকশন করেছ? স্বামীর চিন্তাক্িষ্ট মুখের 
দিকে তাকিয়ে আবার সসঙ্কোচে বললেন ভিক্টোরিয়। । 


* লর্ড পামারস্টোন (জন্ম ১৭৮৪-_মৃত্যু--১৮৬৫ ) 


১২৪) 


রাণী-_৯ 


কিন্ত তোমার পছন্দ হয়নি কেন- কোন কোন কথায় তোমার আপত্তি তা তো 
আমাকে বলোনি- প্রিজ্স যেন তাঁকে একটু বাজিয়ে দেখতে চাইলেন । 

দেখো__-আমার তে মনে হয়েছে, প্রিচ্সের হাপি হালি মুখের দিকে তাকিয়ে 
তিনি বললেন, পলাশীর যুদ্ধের ঠিক একশো! বছর পরে কোম্পানির শাসন থেকে 
ভারতে সরাসরি ব্রিটিশক্রাউনের শাসনাধীন হচ্ছে-__থেমে গেলেন সম্রাজ্ঞী । আবার 
আস্তে আস্তে বললেন, এই রকমের একটি ঘোষণাপত্রের ভাষা আরও নরম 
আরও কমনীয় হওয়। দরকার | আমাদের দিক থেকে দয় বদান্ততা_ধর্ম নিরপে 
ক্ষতার কথা_ 

ঠিক-_আযাবসলিউটলি কারেক্ট, প্রিন্সের চোখ ছুটে! দূপ করে জলে উঠল। 
বললেন, যা নিয়ে সিপাহীদ্দের মনে অশাস্তির আগুন জলে উঠেছিল-_-সেই ধর্ম। 
সেই ধর্মনিরপেক্ষতার গ্যারা্টি দিতে হবে আমাদের স্পষ্ট ভাষায় এবং সেটাই 
আসল আয় তাদের__হঠাৎ থেমে গেলেন তিনি । আর কথ না বাড়িয়ে নিজের 
ব্রীফ কেস খুলে ঘোষণাপত্রটি বের করে ভিক্টোরিয়াকে দিয়ে বললেন- এই নাও-_ 
কারেকশান করে দিয়েছি-_দেখো-_-তোমার পছন্দ হয় কি না-_ 

ভিক্টোরিয়া পড়লেন । আর প্রিন্সের প্রথর রাজনৈতিক জ্ঞান, তীক্ষুবুদ্ধি ও 
দুরদশিতায় বিশ্মিত ও মুঞ্ধ হয়ে গেলেন। হঠাৎ তার মনে হলো-_আ্যালবার্ট 
তার পাশে না থাকলে তিনি কি করতেন ! 

তুমি চিন্তা করো না__অনারেবল প্রধানমন্ত্রীকেও এই ড্রাফট দেখিয়েছি 
তিনি আ্যাপ্রংভ করেছেন, একটু থেমে আবার বললেন প্রিন্স, আর সবচেয়ে আশ্চর্য 
-_অত কট্টর মানুষও কিন্তু নিজের ভুল ম্বীকার করেছেন । 

বলো কি গো! তীব্র আবেগের ঢেউয়ে তার গলা বুজে এল । আর একটা 
কথাও বললেন না। বলতে পারলেন না ভিক্টোরিয়া । তার মনে হলে৷ আকাশে 
বাতাসে স্পন্দিত হচ্ছে এক হ্মধুর গানের স্থরের মুছা । অনেক-_-অনেকদিন 
পরে তার নাচতে ইচ্ছে করল। 


১ নভেম্বর ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্ধে ভারতের গভর্ণর জেনারেল লর্ড ক্যানিং মহারাণীর 
আদেশে যে ঘোষণাপত্র ভারতের প্রতিটি নগরে বন্দরে গ্রামে গ্রামে প্রচার 
করেছিলেন, যে প্রোক্যামেশন ডকুমেন্ট প্রিন্ম সংশোধন করেছিলেন তার খুব 
প্রয়োজনীয় অংশগুলোর সারসংক্ষেপ এখানে বলা হলো । 

ভারতবর্ষের মধ্যে ধেসব দেশের কর্তৃত্বভার এতর্দিন পর্ধস্ত কোম্পানির ওপরে 
ছিল, নানাবিধ কারণে পার্লামেণ্টের লর্ভস ও কমন্সসভার সর্বসম্মতিক্রমে আমিই 


১৩৩ 


ব্রিটিশ ক্রাউনের প্রতিনিধি ছিসেবে সরাসরিভাবে তারতশালনের দায়িত্ব নিলাম 

(ক) রাজধর্ম হুঠ্ভাবে পালনের জন্ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকলাম। ভারতের . 
প্রতিটি প্রজার কল্যাণ এবং স্থখস্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তাই আমার লক্ষ্য । আশা! করি 
সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কৃপায় সেই কাজ নিবিক্বে এবং বিশ্বস্ততাবে সম্পন্ন করতে 
পারবো । 

(খ) আমাদের রাজকীয় বাসনা হছলো-_ভারত উপমহাদেশে আমাদের শাসনা- 
ধীন চৌহদ্দিতে ধর্মনিরপেক্ষতার সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠা । থৃষটধর্ম সত্য-_-এই কথা আমরা 
দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি বলেই সেই ধর্ম কোন ভারতীয়কে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে 
গ্রহণ করাতে কখনো চাই না। আমি প্রতিশ্তি দ্িচ্ছি-_প্রতিটি ভারতবাসীর 
ধর্মবিশ্বাস এবং ক্রিয়ানুষ্ঠান লক্ষ্য করে তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে সমান আচরণ 
করা হবে। কথনে৷ কারে! ধমীয় বিশ্বাসে আমাদের কর্মচারীরা হস্তক্ষেপ 
করবে না। 

(গ) ভারতীয় প্রজাদের মঙ্গলের জন্য শাসনভার গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত 
করেছি। তাদের প্রত্যেকের সববাঙ্গীন উন্নতিই আমার কাম্য | তাদের সহযোগিতাই 
আমার শক্তি__ আমার পাথেয় । তাদের স্ৃথস্বাচ্ছন্দ্যে আমি ধন্ত হবো । আজ 
থেকে তার্দের প্রত্যেকের কল্যাণের জন্য আমার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ব্যয় 
করবো" 

আরও আশাবাদী__ আরও মধুর প্রতিশ্রুতিও ছিল। ভারতের আমার 
শাসনের সীমানার ভেতরের প্রতিটি নাগরিককে ধর্মনিরপেক্ষভাবে বিনা পক্ষপাতে 
সমস্ত স্যোগম্থবিধ দেওয়! হবে । তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী কর্মসংস্থানের 
পরিকল্পনাও আমার বিবেচনাধীন আছে-_ 


মহারাণীর এই ঘোষণায় ভারতের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে উল্লাসের 
ঝড় বয়ে গিয়েছিল । বলাবাহুল্য পামারস্টোনের খসড়ায় শাসনভার হস্তাস্তরের 
কথাই ছিল শুধু । ভারতের নাগরিকদের প্রতি কোন দয়! দাক্ষিণ্য তথা কোন 
সহানুভূতির স্থর ছিল না সেই ঘোষণায় | পরাধান দেশের মাহুষ মেনে নিত। 
নিতে বাধ্য হতো । কিন্তু সন্তষ্ট হতো না। 

মনে রাখা দরকার, প্রিন্স মধ্যস্থতা না করলে পামারস্টোন হয়তো খসড়া 
সংশোধন করতে রাজী হতেন না। তার প্রতি রাণীর বিরূপভাব আরও তীব্র 
হতো । লোকচক্ষুর আড়ালে তাদের ঠাণ্ডা লড়াই আরও জটিল আরও ভয়ানক 
আকার ধারণ করতো । 


১৩৯" 


এই রকম আরও কত সংঘাত কত ন্ট কত বক্তক্ষত্ী যুদ্ধ থেকে ভিক্টোরিয়া 
তথা ইংল্যাও্ডকে রক্ষা করেছিলেন এই জার্মান রাজকুমার প্রিষ্স। 


ট্রেন্ট। 

ব্রিটিশ জাহাজ চলেছে লাগরের উত্তাল ঢেউ পাড়ি দিয়ে। জাহাজটি চলছে 
বাম্চালিত ইঞ্জিনের সাহাষ্যে। অতিকায় এবং সুদৃশ্ত সেই সমুদ্রঘানের গহ্বরে 
আছে রাশি রাশি বন্মূল্য পণ্য্রব্য । তার ছোট ছোট কেবিনে ডেকে আরোহী 
বা প্যাসেঞ্কারও আছে প্রচুর । 

দিন শেষ হয়ে রাত নেমে এল নমুদ্রের বুকে । বিশাল সেই জলরাশির 
একেবারে দিগন্ত পর্যস্ত কে যেন কুচকুচে কালো ইম্পাত দিয়ে মুড়ে দিল। মাথার 
ওপরেও কালে আকাশে হিংশ্র কোন দানবের চোখের মৃত জলজল করতে 
লাগল রাশি রাশি তারা । মনে হলো জাহাজটা যেন মানুষজন, মালপত্র বহন 
করে অন্ধকার পাতালপুরীর দিকে চলেছে । 

এ কী হলো ! হঠাৎ চমকে উঠল ক্যাপ্টেন । 

গ্যাসের উগ্র সাদা আলোর ঝলক কোথায় থেকে আছড়ে পড়ছে কেন্টের 
গায়ে। কিন্তু কিছু বুঝতে পারার আগেই কেণ্টেব চারদিক থেকে এক এক 
টুকরে! ঘন কালো ছায়ার মত ছুলে ছুলে অনেক ছোট ছোট ডিঙ্গি নৌকো 
এগিয়ে এল । আর ঘেরাও করে ফেলল দুর্বৃত্ত কিন্বা সমুদ্রের ভয়ঙ্কর হিংশ্র 
জলদস্যরা । 

কে তোমরা_কি চাও! চিৎকার করে বলে ক্যাপ্টেন নৌকোগুলোর দিকে 
বন্দুক উচিয়ে ধরলেন। কে একজন ছুটে এসে তাকে বলল জলান্্য নয়__এরা 
আমেরিকান সৈন্ | 

শুন, আপনারা এসব কি করছেন-_বন্দুক পাটাতনের ওপরে ফেলে দিয়ে 
ছু হাতে বুক চেপে ধরে চিৎকার করে বলতে লাগল ক্যাপ্টেন, এই ঘেখুন আমার 
পারমিট জ্াছে দস্তরমত । আমাকে কেণ্টে প্যাসেগ্তার এবং কারগে। (মাল) 
ক্যারি করার অনুমতি দিয়ে-_ছে-_ন স্বয়ং আমাদের হাঁর ম্যাজেস্টি 
ই-ই_ 

সাগরের সী স| বাতাসে কথাগুলো জলের ওপর দিয়ে দূরে বহুদূরে গিয়ে 
প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে এল । 

কিন্তু আমাদের সরকারের পারমিশান কোথায়? বলেই মার মার করে 
সশগ্জ সৈনিকর! উঠে পড়ল জাহাজে । প্যাসেঞ্চারদের বন্দী করে ফেলল। আর 
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দামী পণাত্রব্যের পেটি কিছু কিছু ছুড়ে ফেলে দিল জলে । আর কিছু নিজেরা 
লুট করে নিল। 

যথাসময়ে এই খবর চলে এল লগুনে | ইংরেজর! তীব্র উত্তেজনায় জলে 
উঠল । আমেরিকার বিরুদ্ধে একটা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের লক্ষণ সম্পষ্ট হয়ে উঠল । 

এসব ২৮ নভেম্বর, ১৮৬১ সালের কথা । 

মনত্রীপরিষদের খুব জরুরী গোপনসভা বসল । ঠিক হলো-_-আমেরিকার ব্রিটিশ 
রাজদুতের কাছে সব জানিয়ে ক্ষতিপূরণ দাবী করতে হবে। বন্দীদের অবিলম্বে 
মুক্তি দিতে হবে । আর নিঃশর্তে ক্ষমা চাইতে হবে। কেননা! আবহমানকাল ধরে 
ছুই দেশের ভেতরে বাণিজ্যিক লেনদেন হয়ে চলেছে । হঠাৎ কেন এই আচরণ**, 
ইত্যাদি। 

তখন প্রধানমন্ত্রী লর্ড জন রাসেল। তিনি তীর চিঠির খসভাটা দিলেন 
সম্রাজ্জীকে তার অনুমোদন এবং স্বাক্ষরের জন্য । বুদ্ধিমতী মহারাণী দেখলেন ভাষাটা 
অত্যন্ত উগ্র। এমন কি সাধারণ সৌজন্য ও বিনয়ের অভাব । কিন্তু কি করা যায়? 

আযালবাট থে বেশ অন্থস্থ । রাতে ঘুমোতে পারে না। গলায় পিঠে অসহা 
বাথ। ৷ না-_তাকে কিছুতেই ভিক্টোরিয়া কিছু বলতে পারবে না । 

“কন্ত সম্রাঙ্জীকে বলতে হলো না । তার প্রিয়তমাকে বিষণ দেখেই অস্থির 
হয়ে উঠলেন প্রিন্স । জোর করে সেই চিঠির খলড! নিয়ে সারারাত ধরে অনেক 
মাথা খ।টিয়ে সম্পূর্ণ নতুন করে লিখে দিলেন । 

পরদিন ব্রেকফাস্টের টেবিল পর্যন্ত আসতে পারলেন না প্রিন্স । চেষ্টা করেও 
পারলেন না। কেমন কালিমাড়া দুটো চোখ । অবসন্ন দৃষ্টি । ভয়ানক দুর্বল দেহ 
নিয়ে বিছানাতেই বসে রইলেন । চিট করে বললেন- স্ত্রীকে তোমার ড্রাফট 
আমি নতুন করে লিখে দিয়েছি 

ভিক্টেবিয়1 দেখলেন__ প্রিন্সের কীপা৷ কাপা হাতে আকাবীকা অক্ষরে লেখা । 
হুছু করে উঠগ ভিক্টোরিয়ার বুকের ভেতরটা । বেচারির কলমটা পর্যস্ত শক্ত 
করে ধরার জোর হারিযে ফেলেছে । তবুও তারই জন্য সারাটা জীবন ধরে কত 
কষ্ট-__-আব ভাবতে পারলেন না। তাঁর চোখ ফেটে জল এসে পডল। 

কিন্তু এইরকম গুকতর অন্ুস্থ শরীর নিয়েও লেখা চিঠির ভাষা, গভীর 
রাজনৈতিক জ্ঞান, প্রথর দুরদরশিতা এবং শক্রুর প্রতি তীব্র বিরূপ মনোভাবের 
বদলে সহানুভূতির স্থুর দেখে মন্্রীপরিষদ মুগ্ধ হয়ে গেল। এই চিঠি পাওয়ার পরই 
আমেরিকা তার ভূল স্বীকার করল । সৈনিকদের অশোভন আচরণের জন্য করল 
ক্ষমাগ্রীর্থনা | বন্দীদের মুক্তি দিল । ক্ষতিপূরণের পাইপয়স। পর্যন্ত মিটিয়ে দিল। 
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"এইরকম রাজজনী তিজ্ঞ প্রিন্স আযালবার্টের জন্থই ছুটো জাতির তেতরে অহেতুক 
রক্তপাতের আশঙ্কা ও মনোমালিম্যের আগুন নির্বাপিত হয়েছিল আর এটাই 
তার জীবনের শেষ গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক কাজ। ভিক্টোরিয়ার জীবনীকার এই 
কথাগুলো বলেই জানিয়েছেন, গুরুত্বপূর্ণ সমস্ত রাজকীয় সিদ্ধাস্ত এবং বৈদেশিক 
নীতি যে শুধু আযালবার্টই নির্ধারণ করতেন তা নয়। ভিক্টোরিয়াও ছিলেন 
প্রথর বুদ্ধিমতী | 

তখন ভিক্টোরিয়ার বয়স মাত্র পঁচিশ । বছর সাতেক আগে সিংহাসনে 
বসেছেন। খবর এল চীনে ইংরেজদের সঙ্গে গোলমাল শুরু হয়েছে । ক্যাপ্টনে 
ইংরেজ ব্যবসায়ীদের আফিং আটক করেছে চীন। অফিসার | সেখানকার ব্রিটিশ 
কর্মচারীদের অপমান করে তাদের জিনিসপত্র কেডে নিচ্ছে । রীতিমত তয় 
দেখাচ্ছে__তাদের দেশ ছেড়ে চলে না গেলে ইংরেজদের হত্যা করবে। 

ইংরেজরাও মরিয়া হয়ে উঠল । সারা চীনে যত ইংরেজ আছে সব একজোট 
হয়ে শুরু করল যুদ্ধ। বন্দুকের ফাকা আওয়াজ করার মত লগ্ডন থেকে সম্রাজ্ঞী 
ঘোষণ! করলেন, চীনে বিশ হাজার সৈন্য পাঠানো হচ্ছে। 

ইংরেজ সৈন্য আসছে শুনেই রীতিমত ভয় পেয়ে গিয়ে সন্ধির প্রস্তাব দিল 
চীন। রবার্ট পীল তখন প্রধানমন্ত্রী । তার সঙ্গে পরামর্শ করেই ভিক্টোরিয়া 
এমন কৌশলে সন্ধির সর্তগুলো তৈরি করেছিলেন যার ফলে ইংরেজদের চীনে বিনা 
শুক্ধে বাণিজ্যের অবাধ অধিকার তৌ কায়েম থাকলই উপরস্ত চীনের তথা সমগ্র 
প্রাচ্যদেশের আন্তর্জাতিক সর্ববৃহৎ বন্দর নগরী হংকং তাদের অধিকারে এল । 

কভার তেত্রিশ বছর পরে প্রিম্প কনসর্টের মৃত্যুরও প্রায় ছুই দশক পরে 
মহারাণীরই দূরদশিতায় প্রাচ্যের আর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বাণিজযপথ__ 
ুয়েজখালের দওমুণ্ডের মালিক হয়ে গিয়ে ইংরেজরা সমগ্র এশিয়া এবং আফ্রিকায় 
তাদের ব্যবসাকে স্ফীত করে তুলেছিল । 

১৮৭৪ খৃষ্টা্ | ভিক্টোরিয়ার প্রধানমন্ত্রী তখন বেনজামিন ডিজরেলী | বয়সে 
রাণীর চেয়ে ঘেমন এগারো বছরের বড় তেমনি রাজনৈতিক জ্ঞানে বুদ্ধিতে 
রীতিমত সমৃদ্ধ। তার একমাত্র লক্ষ্য ছিল প্রাচ্য ভূখণ্ডে কি করে আরও নতুন 
নতুন উপনিবেশ স্থাপন করে ইংরেজদের সাম্রাজ্যের পরিধিকে আরও বিস্তীর্ণ 
করা যায় । এমন সময় তার কানে এল, বছর চারেক আগে খোডা ভূমধাসাগর 
আর লোহিতসাগরের সংযোগকারী সেই স্থুয়েজখালের কতাব্যক্তিরা না কি তার 
সব শেয়ার বিক্রি করে দিতে চায় । 

হার ম্যাজিস্টি--প্লীজ একবার-_-একবার ম্যাপের দিকে তালে! করে তাকিয়ে 
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দেখুন, ভিজরেলী টেবিলের ওপরে পৃথিবীর মানচিত্র মেলে ধরে বলেন, এই 
ক্যানেলটায় আমাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে পারলে-_ 

হ্যা দ্বেখেছি-__এই প্যাসেজটা পেলে আমর! সম্পূর্ণ পূর্ব গোলার্ধেই প্রতৃত্ব 
করতে পারবো, ম্যাপের দিকে চোখ রেখেই রাণী উত্তেজিত ভ্রত কণ্ঠে বললেন, 
মিঃ ডিজরেলী-_কিনে-_ফেলুন যতগুলো! শেয়ার পারেন-_কিনে ফেলুন__এখুনি । 
পারলে আজই । 

ডিজবেলী স্থয়েজখালের ৮* তাগ শেয়ারই কিনে নিয়েছিলেন, তার ফলে 
এই বাণিজ্যপথটি এবং কয়েকবছর পরে সমগ্র ইজিপ্তই ইংরেজদের সাম্রাজ্যের 
অন্তভূক্ত হয়ে গেল। 


ইতিহাসে কুইন ভিক্টোরিয়ার বিপুল খ্যাতি এবং প্রতিষ্ঠায় তার সুযোগ্য মন্ত্রাদেরও 
অবদান কম নয়। তার স্বামীসৌভাগ্যের মতই আর এক সৌভাগ্য__পামারস্টোন 
রবার্ট পীল, জন রাসেল, গ্ল্যাডস্টোন, বেনজামিন ডিজরেলীর মত উনিশ শতকের 
বুটেনের শ্রেষ্ঠ রা'জনী তিবিদ, চিন্তাশীল জননায়করাই অলম্কত করেছিল তার মন্ত্রীসভা । 


কিন্তু এহ বাহ্য। 

ভিক্টোরিয়া এবং প্রিন্স আযালবার্টের জনপ্রিয়তার উত্স কিন্তু কখনো খুঁজে 
পাওয়া যাবে না দেশবরেণ্য নেতৃবৃন্দের বাদান্থবাদে মুখর হাউস অফ কমন্দের 
সভায়, পাওয়া যাবে না বিশাল বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের স্থনিপুণ পরিচালনায়, পাওয়া 
যাবে না পৃথিবীর দুরদৃরান্তের ভূখণ্ডে উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করে রাজ্যের পরিধি 
বিস্তারে । তাহলে ? 

যেতে হবে। যেতে হবে আরও দূরে | মহানগরী লগুনের চৌহদ্ি ছাড়িয়ে 
দ্ূর গহন গ্রামের দরিদ্র কৃষকের কুটিরে, যেতে হবে নিতান্ত সাধারণ আর নগণ্য 
গৃহস্থের গোশালায়, যেতে হবে অনাথ শিশুদের কলকণ্ে মুখরিত অনাথ আশ্রমে, 
আবার কখনো বা কাছেই বাকিংহাম কি উইগুলর রাজপ্রাসাদ্দের তৃত্াদের ঘূপচি 
ঘরে। 

১৮৪৫ সাল । 

ভিক্টোরিয়া স্বামীর সঙ্গে শ্বশুরবাড়ির দেশ শ্যাকসেকোবার্গ গিয়েছেন । 
আমন্ত্রণ এল কোবার্গের উপকণ্ঠে পিতৃমাতৃহীন বালকবালিকার্দের এক আযাসাইলাম 
পরিদর্শনের ৷ তীরা দুজনেই গেলেন । 

ভিক্টোরিয়্ার হাঁসি ছাসি মুখে ব্যথার ছায়া নেমে এন কোবার্গের এই 
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হাড়কাপানো শীতে অসহায় ছেলেমেয়েগুলে! ঠক ঠক করে কাপছে! পরনে লব ছেঁড়া 
ফাটা জামা। সমরাজ্জী তখুনি ভাদের প্রত্যেকের জন্ত নতুন জামা আনিয়ে দিলেন। 

সেদিন আবার ছিল সেখানে সাধু বা! সেন্ট গ্রেম্পোরিয়াজের পুণাম্মতির 
স্মরণে উত্সব এবং ভোজের ব্যবস্থা । ভিক্টোরিয়া কি করলেন-_পৃথিবীর পর্ববৃহৎ 
সাম্াজোর অধিশ্বরী স্বামীকে পাশে নিয়ে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে লাইন করে দিব্যি 
বসে গেলেন খেতে । 

এই বছরেরই ২৬ আগস্ট । প্রিন্সের জন্মদিন । 

সেই সকাল থেকেই কোবার্গের ধনী অভিজাত রাজপুরুষের| নানা উপহার 
সামগ্রী নিয়ে এসে আলবার্টকে দিচ্ছেন | মঙ্গলময় ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা 
করছেন টার দীর্ঘ পরমায়ু। অভিজাতদের সেই ভিড়ের ভেতরে হঠাৎ দেখা 
গেল এক কৃষক দম্পতি । কুন্ঠিত হয়ে দাড়িয়ে আছে ব্ড় হুলঘরের এক কোণে। 
তাদের জীর্ণ মলিন বেশবাস। কিগু দুজনেরই হাতে শোভা পাচ্ছে শিশিরে ভেজা 
নানা রঙের সুগন্ধী ফুলের স্তবক। 

আরে এস--এস_-তোমবর] ওখানে দাড়িয়ে কেন। ভিক্টোরিয়া আর প্রিন্স 
দুজনেই এগিয়ে এলেন। ভরসা পেয়ে মেয়েটি এক মুখ হেসে প্রিন্ের হাতে 
তুলে দিল তার উপহার ৷ আর পুরুষটি দিল ভিক্টোরিয়াকে | 

প্রিচ্ম বিস্মিত । 

ভিক্টোরিয়া অভিভূত । 

প্রিত্স সেই রুষককে মোটা বখশিশ দিয়ে বললেন, আমরা তোমাদের ব্যবহারে 
খুব সন্থ্ হয়েছি-_-ঈীশ্বর “তোমাদের মঙ্গল করুন। 

আশ্চ্ধ, ইস! জিভ দিয়ে একটা আক্ষেপসূচক শব্দ করলেন ভিক্টোরিয়া! । 

কি হলে! তোমার ? 

গরীবদের ওপরে তোমার কী সহান্বভৃতিশীল ব্যবহার, আর- বুক উজাড় করে 
একটা দীর্ঘস্বান ফেললেন ভিক্টোরিয়া । যেন অনেক__অনেক দূর থেকে । আবার 
বললেন, জান্স..ভারতে সন্ত্রস্ত ভদ্রলোকদের ওপরেও আমাদের ইংরেজ কর্মচারী 
কী অকথ্য অত্যাচার করে-_ 

সাধারণ দরিদ্র মানুষের প্রতি লম্রাজ্ঞা আর রাজকুমারের গভীর সহানুভূতির 
আরও অনেক ঘটনা আছে। 

জাহাজে ঘেতে যেতে সমুদ্রে ভয়ানক ঝড় উঠল। বাধ্য হয়েই ভিক্টোরিয়ার 
জাহাজকে নোঙর করতে হলো। জায়গাটার নাম টারনিউসেন। লোকজনের 
বাস খুব কম। ওদিকে প্রিদ্দের খুব খিদ্বে পেয়েছে | কি করা ঘায়__ 
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ভিক্টোরিয়া! একটি কুঁড়েঘরের পামনে দিয়ে যেতেই থমকে দাড়িয়ে পড়লেন । 
সেই ঘরের পাশে একটা হেলে পড়া টিনের শেডে বেশ হাষ্টপুষ্ট চেহারার দুটো 
গোরু | বিছ্যুতচমকের মত মনে হল ভিক্টোরিয়ার-__-এর] কি গাভী? তাহলে তো 
একটু ছুধ পাওয়1 খুব কঠিন হবে না__ 

গৃহস্থকে বলতেই তিনি তাড়াতাড়ি তার সম্পূর্ণ গোশালাটা ঘুরে দেখিয়ে 
দিলেন । আক ছুধ খাইয়ে দিলেন প্রিন্সকে । 

আপনার পয়সাটা_ 

নানা ম্যাভায়। দুধের ন্য আমি কখনো কারে কাছে থেকে দাম 
নিই না 

ভিক্টোরিয়া অবাক । ভ্র কুচকে তাকালেন সরল সাধাসধে লোকটার দ্বিকে_ 
তাদ্দের চিনতে পেরেছে না কি? 

না| না চিনতেই এই ব্যবহার | তীরা কে জানতে পারলে-_ 

আপনার! নিশ্চিন্তে যেতে পারেন ম্যাভাম-_ছুধের জন্য দাম লাগবে না 

লগুনে ফিরে গিয়ে তাদের ব্হুমূল্য উপহার পাঠিয়েছিলেন ভিক্টোরিয়! | 


প্রায়ই দেখ! যায়, ব।জরাজড়াদের ইতিহাসে ভীদের পরিচারকদদের কোন উল্লেখ 
থাকে না। তারা বিশাল রাজপ্রাসাদ্দের দূর কোনে অবজ্ঞায় আর অনারে ও 
অবহেলায় অন্ধকারে মুখ গুজে বসে থাকে । কিন্ব__, 

ভিক্টোরিয়ার আমলে হলো তার ব্যতিক্রম । উদ্দার মনের মানুষ প্রিন্সের 
উদ্যোগেই রাজভৃত্যরা এসোছল পাদপ্রদীপের আলোয় অভিজাত রাজপুরুষদের 
আপরে। 

হ্যা। মেদিন_-১৮৫১ সালের ১ ফেব্রুয়ারী-_যথারাতি লগ্ডনের বিখ্যাত 
দোনক কাগজ টাইমে” ফলাও করে ছাপাও হয়েছিল তার বিজ্ঞাপন : “অদ্য 
উইগুসর রাজপ্রাসাদে সন্ধ্যা ছয় ঘটিকায় মহাকাঁব সেক্সপীয়রের “অ]াজ ইউ লাইক 
ইট" আভন1ত হবে__” 

উইগুসর প্যালেসের ভেতরে নাট্যানুষ্ঠান ! আমান্ত্রতরা কৌতুহলী হয়ে 
একেবারে বেঁটিয়ে এসেছিল। আর তারা অভিভূত একটা আচ্ছন্নতা নিয়েই 
বাড়ি ফিরেও গিয়েছিল। রাজবাড়ির চাকর খানলাম। বাবচিরা এত তাল 
অভিনয় করতে পারে ! 

বড় আশ্চর্য মান্য ছিলেন জার্মান রাজকুমার আালবাট। বড় ছেলে প্রন্স 
অফ ওয়েলসকে (পরে ধিনি সঞ্চম এডওয়ার্ড হয়ে ভারতের অধীশ্বর হয়েছিলেন ) 
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নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে বেরিয়েছেন। সামনে পড়ল একটা পুল। ব্রীজের 
'ট্যাক্সক্যালেক্টর হস্তপস্ত হয়ে ছুটে এসে প্রিচ্স কনসর্টকে এবং তার ছেলেকে 
অভিবাদন করল । আযালবার্ট সঙ্গে সঙ্গে তাকে গ্রতিনমস্কার জানিয়ে ঘোড়া 
ছুটিয়ে দিলেন । একটু দুরে গিয়েই হঠাৎ তার খেয়াল হুলো-_তার ছেলে 
এডওয়ার্ড তো৷ কর সংগ্রহকারীকে অভিবাদন করল না-_ 

কী ব্যাপার ? তোমাকে নমস্কার জানালো ট্যাব্সকালেক্টুর ভদ্রলোক । 

আর তুমি_তীব্র ক্রোধে আর কথা বলতে পারলেন না আযালবার্ট | নিজেকে 
সংঘত করে অত্যন্ত কঠোর গলায় আদেশ দিলেন- যাও তাঁকে নমস্কার জানিয়ে 
এন-_একটু থেমে আবার গাঢ় গলায় বললেন- মানুষকে সম্মান করতে শেখো-_ 

ঘোড়ার মুখ ঘৃরিয়ে আবার গিয়ে তাকে অভিবাদন জানিয়ে আসতে হয়েছিল 
প্রিন্স অফ ওয়েলসকে । 


যেমন কঠোর নীতিবাদী তেমনি ছিল আযালবাটের কর্তব্যনিষ্ঠ।। সেই যে বিয়ের 
পরেই ভিক্টোরিয়াকে বলেছিলেন আমি তোমার উপগ্রহ--তোমার--তোমারই 
আলোছায়ায় থেকে তোমাকে সাহায্য করে যাবো*- 

কথ! রেখেছিলেন প্রিন্স। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তার একমাত্র ব্রত ছিল। 
প্রিরলতম। স্ত্রীর সর্বাঙ্গীন কল্যাণের দিকে স্থির লক্ষ্য রেখে কাজ করে যাওয়া 
ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বনিয়া্দকে কেমন করে আরও দৃঢ় করা যায়, কেমন করে 
ভিক্টোরিস়্ার খ্যাতি প্রতিপত্তি আরও সদরপ্রসারী কর! যায়__এসবই ছিল তার 
জীবনের একমাত্র ধ্যানজ্ঞীন। 

অত্যধিক পরিশ্রম করতেন । ঘে কোন কাজে ঝাপিয়ে পড়া ছিল তার স্বভাব । 
আয়ারল্যাণ্ডে বিদ্রোহের আগুন জলে উঠল । বিদ্রোহী আইরিশর! দ্াঙ্গা-হাক্ষামা 
করতে করতে নিৰিচারে খুন জখম করতে শুরু করল । ভিক্টোরিয়াকে নিয়ে ছুটলেন 
সেখানে ইংল্যাণ্ডে মহামেলা হবে-_হাইভ পার্কে বড় প্রদর্শনীর উদ্বোধন হবে। 
তার তছিরতা্ধরক করবে কে? 

কেন-_প্রিন্স আযালবাট ! বিচিত্র কর্মগ্োগী পুর । ইংল্যাণ্ডের সামরিক 
বিভাগকে স্থসংগঠিত করে সমৃদ্ধ করেছিলেন তার সামরিক শক্তিকে । সারা 
দেশ জুড়ে অনেক সামরিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । আবার অত শ্বাসরোধী 
ব্ন্ততার ভেতরেও ডেভিড লিভিংস্টোনকে আফ্রিকায় অভিযানে পাঠাতে 
তার ভূল হয়নি। অবশ্ঠই এসব কাজেই ভিক্টোরিয়ার সায় ছিল। এরাই 
প্রথম ইংরেজ রাজদম্পতি ধার! বিন! ছিধায় রাজপ্রাসাদে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন 
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কলকাতার এক লব্বপ্রতিষ্ঠ কৃতী বাঞালীকে। একাস্ত নিকট আত্মীয়ের মতই 
তার সঙ্গে নিজের ছেলেমেয়েদের পরিচয় করিয়ে দিয়ে উইগুসর আর বাকিংহামের 
বিশাল রাজকীয় উদ্ভান ঘুরে ঘুরে দেখিয়েছিলেন স্বয়ং প্রিঙ্গ কনসর্ট । এই দুর্লভ 
সৌভাগ্যের অধিকারী বাঙালীর নাম__ 
প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর | সময়টা ছিল--১৮৪৩ সালের জুলাই মাস। 
মোটের ওপর বল ঘায় আযালবার্ট তার হ্বল্লামু জীবনে এমন অনেক আশ্চর্য 
কাজ করে গিয়েছিলেন । যার স্খম্থতির সম্পদ দু হাতে নাড়াচাড়া করেই 
ভিক্টোরিয়া! তার সুদীর্ঘ বৈধব্য জীবন কাটিয়ে দিয়েছিলেন। ওয়াইট দ্বীপের 
অসবোর্নে প্রিয়তমা পত্বীর অবসর যাপনের জন্য ৭০০ বিঘা জমির ওপরে বিশাল 
'উদ্চানঘেরা এক স্থ্রম্য প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন । তৈরি করেছিলেন বহু বছর ধরে 
তার সমস্ত সত্ব! ঢেলে দিয়ে নিরলল পরিশ্রম করে। আশ্চর্য তার গঠনসৌকর্ষ। 
আযালবার্টের স্বপ্ন তার কল্পনা, তার শ্রম তার অধ্যবসায়ই যেন মূর্ত হয়ে উঠেছিল 
চারদিকের মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশের ভেতরে সেই শ্বেতশুত্র অস্রালিকায় । 
কিন্ত--_- 
নদীর এক কূল গড়ে আর এক কুল ভাঙে। ১৮৫৭ থুষ্টাব্বের ২৮ জানুয়ারী 
ভিক্টোরিয়া গ্রথম দিদিমা হলেন আর ঠিক তার ন মাস পরেই প্রিন্স আযালবার্ট 
অন্থথে পড়লেন । এবং সেই প্রথম ভিক্টোরিয়ার স্থখের জীবনে বিপদের ছায়া 
ঘনিয়ে এল। 
ডাক্তার এলেন। পরীক্ষা করে বললেন ভিক্টোরিয়কে ম্যাডাম প্রিন্সকে চেঞ্রে 
নিয়ে যান। একটু থেমে কিছুক্ষণ কি ভেবে বললেন আস্তে আন্তে-_হীওয়াবদলের 
খুব দরকার- হঠাৎ থেমে গেলেন তিনি । 
কি হয়েছে__হয়েছে কী ডাক্তারবাবু ! উদ্বেগে উত্তেজনায় ভেঙে পড়লেন রাণী । 
কোন কথা বললেন না চিকিৎসক । দুশ্চিন্তায় তার মুখখানা থমথম করতে 
লাগল। বুদ্ধিমতী সম্তাজ্জী বুঝতে পারলেন_ঝড় আসছে । দারুণ ঝড়_ 
সবনাশের ঝড় । 
চেঞ্জের জন্য প্রিম্পকে ভিক্টোরিয়া! নিয়ে গেলেন অসবোর্নে। সেই তিল তিল 
করে তার নিজের হাতে তিলোত্তমার মত করে তোলা সেই অমরাবতা সেই 
বিশাল মনোরম প্রাসাদ, নান! রঙের ফুলের সমারোহে ভর বিস্তীর্ণ উদ্ান_ 
দুরে নীল সমুদ্রের আদিগন্ত বিস্তার, অপর্যাপ্ত অক্সিজেনবাহী উথালপাথাল 
বাতাসের দাক্ষিণ্য-_এসব কোন কিছুতেই প্রিন্সের স্বাস্থ্যের উন্নতি হলো না। 
অসুখ বাড়ল। ভিক্টোরিয়া তাড়াতাড়ি করে প্রিন্দকে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন লগ্নে । 
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সেই শেষবারের মত আযলবাের অসবোন্নে যাওয়া । 

দিনে দিনে প্রিজ্সের অবস্থা আরও খারাপ হতে লাগল । রাতে চোখের ছুটো 
পাতা এক করতে পারেন না। প্রায়ই বলেন- পিঠে দীরুণ ব্যথা । আর মনে হম্গ 
যেন তার শিরদীড়া বেয়ে হিমশীতল জলের শ্োত হু হু করে বয়ে চলেছে । 

ইংল্যাণ্ডের সবচেয়ে বড় ডাক্তার-_ডাক্টর জেনার এলেন । অনেকক্ষণ নিবিষ্ট 
মনে রোগী পরীক্ষা করে বললেন, অত্যন্ত ক্ষয়কারক জরে আক্রান্ত মনে হচ্ছে । 

ভিক্টোরিয়া! পাথর হয়ে গেলেন । তার বুক ঠেলে ঠেলে উঠতে লাগল কান্নার 
ঢেউ । হায় ঈশ্বর-_এ তুমি কি--কী করলে ? আযালবার্ট যে আমার সর্বস্ধ আমার 
সর্বন্ব-_-আমার হদপিও-আমি- আমি কেমন করে বাঁচবে । 

মাত্র মাজ্ তিনদিনের জন্য আলবার্ট লিভারপুলে গিয়েছিলেন এক]। 
নৌসেনাবাহিনীদের ব্যারাকবাড়ির উদ্বোধন করতে, পুরানো দিনের কথা 
ভিক্টোরিয়ার মনে ভিড করে আসে-_সেই তিনটি দিন তাঁর প্রিক্দকে দেখতে 
না পেয়ে একটা অসহা যন্ত্রণায় জলেপুড়ে একেবারে খাক হয়ে গিয়েছিলেন । 
প্রর্থনা করেছিলেন মঙ্গলময় বিধাতার কাছে-প্রিন্সের আগে যেন তার মৃতু 
হয়| প্রিন্সের কোলে মাথ! রেখে মরণের নেই অপার স্থখ থেকে বঞ্চিত না হয়-_ 

কয়েক বছর আগে তার আযলবাটের জন্মদিনে মামা লিওপোন্ডকে চিঠি 
দিয়েছিলেন ভিক্টোবিক্-_“মামা তোমার অন্গ্রহে আমি পৃথিবীর মনুয্যকুলের 
ভেতবে বিদ্যায় বুদ্ধিতে সাহসে এবং দরিদ্র সাধারণ মানুষের প্রতি দয়াদা ক্ষিণ্যে 
সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিটিকে আমি আমার স্বামী হিসেবে পেয়েছি__মামা আমি এবং 
ইংরেঞ্জজাতি তোমার কাছে দারুণ খণী। 

তাহলে কি সংসারের ভালো লোকগুলোর দ্দিকেই ঈশ্বরের আগে নজর 
পড়ে । কী আশ্চর্ধ__কী অদ্ভুত মানুষ তার প্রিয়তম। 

চার ঘোড়ার গাড়ি ছুটিয়ে চলেছেন আযালবার্ট শিকারে । সামনে পড়ল 
রেললাইন । আর ঠিক সেই সময় চারদিক কাপিয়ে গমগম আওয়াজ তুলে 
এসে পড়ল একটা মালগাড়ি। ঘোড়াগুলো৷ ভয় পেয়ে তীরবেগে এলোপাথাডি 
ছুটতে লাগল । প্রিন্স দেখলেন--এখুনি রেলগুমটির ঘরে ধাক্কা খেয়ে গাড়ি 
চুরমার হয়ে যাবে। দিলেন লাফ । নাকে উরুতে অল্প চোট খেলেন। ওদিকে 
প্রিন্স স্পষ্ট দেখলেন, একটা ঘোড়া দড়ি ছিড়ে উধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগল মাঠ ভেঙে। 
গাড়ি গেল উল্টে । কোচোয়ান দ্রারুণভাবে আহত হয়ে অজ্ঞান হয়ে গেল। প্রিন্স 
নিজে জখম হয়েও খু ড়িয়ে খুঁড়িয়ে পাশের পুকুর থেকে জল এনে গাড়োয়ানের 
চোখে মুখে ঝাপটা দিতে লাগলেন । ডাক্তার এল । প্রিন্স তাড়াতাড়ি ভাক্তারবাবুর 
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হাত ছুটো জড়িয়ে ধরে ব্যাকুল হয়ে বললেন । ভাক্তারবাবু-_আগে ওকে-ওকে 
দেখুন। 
এই মানুষ তার আযালবার্ট- তীর প্রিজ্প ! তার-_ আর ভাবতে পারেন না 
ভিক্টোরিয়া । গলার ভেতরে তীব্র একটা ব্যথা কৃগুলী পাকিয়ে ঠেলে উঠে আসে। 
চোখ ফেটে জল এসে পড়ে । 

“আমি প্রিন্সের ঘরে গেলাম-_€ ডিসেম্বর; ১৮৬১ সালে ডায়েরিতে লিখেছেন 
ভিক্টোরিয়া-_-আমার দিকে চেয়েও দেখলেন না। অসহ্য যন্ত্রণায় অক্ফুট আর্তনাদ 
করে বললেন আর পারছি না--কতর্দিন আর কষ্ট ভোগ করতে হবে- বিকেলে 
একটু ভাল । ছোট মেয়ে বিয়েট্রিসের কাছে ফরাসী কবিতার আবৃত্তি শুনতে চাইলেন । 
” কবিতা শুনতে শ্বনতেই ঘুমিয়ে পড়লেন । তাকে বিশ্রাম করতে গিয়ে চলে এলাম". 

পরদিন ৬ ডিসেম্বর | ভিক্টোরিয়া লিখেছেন__“প্রিন্স ভালো নেই--কোন 
ওষুধই কাজ করছে না। তার ঘরে গেলাম । বললেন জানো আলেকজেন্দ্রিনা 
কাল সারারাত আমি কোবার্গের পাখিদের ডাক শুনতে পেয়েছি__সেই রাস- 
নাউতে ( হলুদ্র পাথরের দুর্গ ) থাকতে যেমন শুনতাম:"" 

ধকু করে উঠল আমার বুকের ভেতরটা । (প্রন্প ক তার জন্মভূমি থেকেই 
তার শেষ প্রহরের ঘণ্টাধ্বনি শুনতে পেয়েছেন। আমি কোনমতে কান্না চেপে 
'ঝডের মত ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম__ 

রোগের প্রকোপ আরও বাড়ল। মাথার গোলমাল দেখা দিল । চিকিৎসকরা 
ভয় পেয়ে গেলেন । ডাক্তার জেনার পরিস্কার করে জানিয়ে দিলেন প্রিম্মের 
জীবনের কোন আশা! নেই-__ 

কিন্তু ভুল--সব ভুল ! গুরা চিকিৎসা করতেই জানেন না। সকালে ঘরে 
গিয়েই দেখলেন ভিক্টোরিয়া_-দিব্যি বিছানায় উঠে বসে আছেন প্রিন্স। কেমন 
করে যেন চুলও পাট করছেন । দিব্যি সেজেগুজে বাইরে যাওয়ার জন্য প্রস্তত হয়ে 
আছেন। কে জানে এই তীর শেষ যাত্রা! । তাকে দেখেই বললেন, কই চলোৌ-__ 
বেড়াতে যাবে না__ 

সে কী! -__তুমি বলছো! কি গো-_ভিক্টোরিয়া মর্মভেদী চিৎকার করে উঠতেই 
প্রিন্স দু হাতে বুক চেপে ধরে আবার বিছানায় টলে পড়ে গেলেন । আর উঠলেন 
না। কেমন তন্ত্রাচ্ছন্নের মত হয়ে থাকতে থাকতেই দু-তিনবার বড় বড় নিশ্বাস 
ফেললেন । ভিক্টোরিয়ার দিকে কেমন করুণ ্গিপ্ধ আর সন্সেহ চোখে তাকালেন । 
তারপরেই মাথাটা! কাত হয়ে গেল। তারপরে সব শেষ । 

সেদিন ১৪ ডিসেম্বর, ১৮৬১ থৃষ্টা্ । 
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॥ চোদ ॥ 


ইউক্যালিপটাস গাছটা কি বেড়ে উঠেছে-_রীতিমত ঘাড় উঁচু করে তাকাতে হয়। 
আসছে গ্রীষ্মে বরফ গলা জল পেলেই পাশের ওক গাছটাকেও ছাড়িয়ে যাবে! দুরে 
ঝিলের জল আলো করে রাশি রাশি লালটুকটুকে স্পাইডার লিলি ফুটে রয়েছে । 
প্রিচ্গ বলেছিল, দেখা মানুষ চলে যাবে কিন্তু এই ফুল ঠিক ফুটতে থাকবে-_ 
এমন একটা নিদারুণ ভবিষ্যৎদ্বাণী কি না করলেই হতো! না? হু হু করে উঠল 
ভিক্টোরিয়ার বুকের ভেতরট| | 

হাওয়া এল । সী সা করা বাতাসের আর্তনাদ আছড়ে পড়ল ইউক্যালিপটাঁসের 
ডালে ডালে । উদ্যানের প্রান্তে পাইন বনে উদ্দাম বাতাস হাহীকারের মত বেজে 
যেতে লাগল । হঠাৎ সেই বাতাসের দাপাদাপিকেও ছাপিয়ে গেটের দিক থেকে 
কার বুট জুতোর শব্দ বেজে উঠল খট্‌-খট্‌-খটু । কেউ কি আসছে? 

না । কেউ না । বাতাস । শ্বশানের মত নিস্তব্ধ এই অসবোর্নের জনমানবহীন 
প্রাসাদপুরীতে এখন আর কে আসবে? তবুও তার প্রিয়তম তীর আযলবার্টকে 
ডাকতে ইচ্ছে হলে । ভেতরে ভেতরে নিঃশবে' গল] চড়িয়ে ডাকলেন । সাড়া দেবে 
কে? নাড়া দেওয়ার মান্ুষটাই তো নেই। নেই জেনেও কতবারই তো তাকে 
ডাকে । ডাকতে ইচ্ছে করে। পার্লামেণ্ট কি প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে খুব জরুরী 
চিঠি এলে, বিছানায় জ্যোথ্দা এসে পড়লে, নিশিরাতের অন্ধকার লুফে নিয়ে 
বাগানে তুষার ঝড় ভেঙ্গে পড়লে । আরও-__ আরও বেশি করে তাকে ডাকতে 
ইচ্ছে করে ব্রেকফাস্টের টেবিলে বসলে | সকালে খেতে বনে এই টেবিলের একে- 
বারে মাথায় বসে ছেলেমেয়েদের কত গল্প করতেন আলবার্ট । আবার কখনো বা 
কোবার্গের কোন কোন পাখির গলার স্বর অবিকল নকল করে ডাকতেন । অবাক 
হয়ে ঘেত ছেলেমেয়েরা, কখনো বা হানতে হাসতে গড়য়ে পড়তো । 

ভিক্টোরিক্স! যেন চারদিকের বাতালে, পাতার মর্মরে আালবার্টেরই টুকরো 
টুকরো কথা আর তার হাসির ঝঙ্কার শুনতে পেলেন । পামগাছের নীলাভ ছায়ার 
নিচে একটা পেত্বীর মত দাড়িয়ে রইলেন। 

রোদচাপা মেঘে সকাল কেমন ঘোর ঘোর । এখন ফেরা দরকার । কিন্ত 
প্রাসাদের দিকে ঘেতে তার পা ওঠে না। তার প্রিন্স তার সত্ত৷ আালবার্টকে ঘিরে 
রাশি রাশি স্থৃতি বিষধর সাপের মত তার পা দুটোকে পাকে পাকে জড়িয়ে ধরে। 
তবুও যেতে হয়। যেতে চেষ্টা করেন । প্রিন্স ঘে এখুনি বেড়িয়ে ফিরে আনবেন । 
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আর এসেই তাঁকে ন! দেখতে পেলে একেবারে অস্থির হয়ে উঠবেন ! ফিন্তু তাড়া- 
তাড়ি ঘেতে গিয়ে তিনি থমকে দাড়িয়ে গেলেন । দাড়িয়ে পড়তেই হলো । 

এই সেই দেবদারুর মত দীর্ঘ সুগন্ধী ফারগাছ। বড়দিনের রাতে এই গাছ দিয়ে 
ফ্যামিলিট্র সাজাতেন তার আযালবার্ট । আর তার দেশ জার্মানীর প্রথায় তার 
ডালে ডালে ঝুলিয়ে দিতেন জিনজার কেক । ফারের সুগন্ধর সঙ্গে আদার তীব্র 
উগ্র বীঝালে গন্ধ মিশে এক অদ্ভুত মিষ্টি সথবাসে উৎসবের আসরে যেন এক স্বর্গীয় 
পরিবেশ রচিত হতো! । কোন হাছুমন্ত্রে কে জানে আলোয় ঝলমল করে উঠল এই 
ফ্যামিলিট্রি। আর তাকে ঘিরে শতকণ্ঠের উল্লসিত কলগুগ্ন মেয়ে পুরুষের মিলিত 
হালি অর্কেন্ট্রায় মবরাগত মধুর সবের মৃছনা৷ ইত্যাদি শব্দগুলো ভিক্টোরিয়ার মাথার 
ভেতরে ভেঙে ভেঙে পড়তে লাগল । আরও অনেক-_অনেক শব; অনেক ছবি 
ভাঙল । আবার জুড়ল। তীর স্বাযুগুলে৷ আস্তে আস্তে অবশ হয়ে আসতে লাগল । 

না। দেবদারুর মত দীর্ঘ আর সুগন্ধী ও স্থদৃশ্ঠ সেই ফারগাছ নয়-_ভিক্টোরিয়ার 
মনে হলো ল্বা হিলহিলে একটা ধূর্ত অভিসন্ধির প্রেতমৃতির মত গাছটাকে । তাঁর 
মাথার ভেতরট! টলতে লাগল। 

হার একসেলেন্সী-__-ঘরে চলুন, চারদিকের নিথর স্তব্ধতার ভেতরে একটা মিষ্টি 
স্িপ্ধ কণ্ঠস্বর ফুটে উঠল । মহারাণীর ঘনিষ্ঠ সহচরী লেভী জেন চাচিল আবারও 
ভয়ে ভয়ে প্রায় অস্ফুটন্বরে বললেন, বাইরে ঠাণ্ডায় থাকলে আপনার বাতের ব্যথা 
৫বড়ে__ 

আঃ বিরক্ত করিস না। তুই এখন যাঁ, কেমন একট আচ্ছন্নতার ভেতর থেকেই 
বললেন ভিক্টোরিয়া । জেন মাথা নিচু করে চলে যাচ্ছিল। হুঠাৎ রাণী তাঁকে 
ঠেকে বললেন, শোন, লেডী ইলাইকে বলিন--প্রিঙ্জের জন্য যেন গরমজলের 
ব্যবস্থা করে রাখে__ 

এতটুকু অবাক হলে! না লেভী জেন। তীর বুক উজাড় করা একটা দীর্ঘশ্বাস 
শুধু বাতাসে মিশে গেল। সত্যিই মহারাণীর জন্য বড় কষ্ট হয়। কি ভাবে স্বামীর 
শ্বৃতির ভেতরে মগ্ন থেকে যেন একটা মিষ্টি হ্বপ্রের ঘোরের ভেতরে বাস করছেন । 

আবার দিন শেষ হয়ে যখন পার আর করুণ ছায়! ছড়িয়ে দিয়ে সন্ধা! নেমে 
আসবে, তখন প্রিঙ্গের সব সান্ধ্য পোশাকগুলো মেঝেয় ছড়িয়ে দিয়ে একটা পাথুরে 
মৃতির মত বে থাকবেন। আর ঠিক যেমন আলতো করে ফুলের গায়ের ধুলো 
ঝাড়ে তেমনি আলগোছে প্রিম্সের কোন কোট কি ট্রাউজারের গায়ে হাত বুলিয়ে 
দিতে থাকেন । চোখ থেকে টপ টপ করে জল পড়ত থাকে । 

ওদ্দিকে টেমস নদীতে অনেক-_অনেক জল গড়িয়েছে । ঝরে গিম্বেছে অনেক 
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সময় | গ্রি্ের মৃত্যুর পরে এইভাবেই পেরিয়ে গিয়েছে দশ-দ্বশটা বছর । আরও 
-_-অনেক বছরই পেরিয়ে যেত যদ্দি না ঘটতো৷ একটা অদ্ভুত অত্ভুত অঘটন । কিন্তু__ 
তার আগে বলা দরকার সেই স্থগন্ধী দেবদারুর মত ফার গাছের নিচে একট 
পাথুরে মৃতির মত দীড়িয়েই ছিলেন ভিক্টোরিয়া । ওদিকে কখন কালের আলো! 
নিভে গিয়ে আকাশের বুকে মেঘ জমেছে । আর বাগানের গাছপালায় ₹ু ₹ু বাতাসে 
মেঘ করা অন্ধকার দুলছে । কোনদিকেই ভ্রুক্ষেপ নেই তার | কিস্তু-_ 

যে-ই পেজ। তুলোর মত গুড়ি গুঁড়ি বরফ পড়তে শুরু করল অমনি উধ্ব বাসে 
ছুটতে ছুটতে এলেন রাণীর আর এক সহচরী ডাচেজ অফ রক্লীবার | 

করছেন কি হার ম্যাজেস্টি। বরফ পড়ছে-__এখুনি তুষারঝড় শুরু হয়ে 
যাবে । হাফাতে হাফাতে বললেন রক্সবার- শীগগির ঘরে চলুন । 

কোন কথা বললেন না ভিক্টোরিয়া ৷ তার দিকে কেমন অদ্ভুত শূন্য ঢৃ্টিতে 
একবার তাকালেন মাত্র । অস্ফুটম্বরে দুঃস্বপ্নের ঘোরে বিড়বিড় করার মত করে 
বললেন, প্লীজ, তোমরা! আমাকে একটু একা থাকতে দাও-_প্রিজ্সের এই ফ্যামিলি- 
ট্রির নিচে । 

অনেক হয়েছে__অনেক হয়েছে । রডোড্েনডন ফুলের গাছের ঝোপের আড়াল 
থেকে বেরিয়ে এসে ভিক্টোরিয়ার সামনে দাড়ালো এক ভদ্রলোক | বেশ ল্ঘ৷ স্থন্দর 
চেহারা । বলল রাণীকে খুব ঘে হিম পড়ছে'বুঝতে পারছেন না । ঠাণ্ডা লেগে যাবে 
_ চলুন । 

সম্মোহিতের মত উঠে দাড়ালেন ভিক্টোরিয়া! । একটি কথা বললেন না। 
ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মতই তারগ! ঘে'সে হাটতে লাগলেন প্রাসাদের দিকে | 

আবার হয়তো কোনদ্দিন ভরদুপুরে ভিক্টোরিয়া ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে 
প্রিজ্সের বড় দাড়ার চিরুনি, চুল ব্যাকব্রাশ করার ব্রাশ মুছে মুছে রাখছেন__-তখনে 
আযালবার্টের চুলের স্থগন্ধ লেগে থাকা চিরুনিট! বুকে চেপে ধরে নিঃশবে চোখের 
জল ফেলছেন ঠিক সেই সময়-_সেই একান্ত অন্তরঙ্গ মুহূর্তে হঠাৎ তার পদশব' 
বেজে ওঠে অন্দর মহলে । দমকা বাতাসের মত ঘরে এসেই আবার ক্রুতকণ্ঠে বলে-_ 
আবার- আবার আপনি এসব নিয়ে বসেছেন-_চলুন চলুন, বেড়াতে ঘাবেন। 
গাড়ি নিয়ে এসেছি-_ 

ভিক্টোরিয়া ঘে অবস্থায় আছে সেইভাবেই তার লঙ্গে বেরিয়ে যায়। কিন্তু কে 
এই ভদ্রলোক হিনি ভিক্টোরিয়ার করুণ অসহায় বৈধব্যজীবনে এত আধিপত্য 
বিস্তার করেছিল ? 

জন ব্রাউন । 


১৪৪ 


ভিক্টোরিয়ার প্রিয় ফুটম্যান বা খাল পরিচারক। লে আ্যালবার্টের প্রিয় 
খানসাম। ছিল । তাই ভিক্টোরিয়া! তাকে পছন্দ করেন আরও বেশি । অন্তরঙ্গ ' 
বন্ধুর মতই তার সঙ্গে মেলামেশা! করেন । অবশ্ঠই ভূত্যের সঙ্গে সম্রাজ্জীর এই 
মাখামাথি নিয়ে পথেঘাটে হাটেবাজারে অনেক গুজবই শোনা যায়__ 

আরে মশাই আমি নিজের চোখে দেখেছি পনি ক্যারেজে অর্থাৎ টাট্,ঘোড়ার 
গাড়িতে করে হার একনেলেন্সিকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছে জন ব্রাউন । গাড়ির 
বাকিতে বুঝি গাউনটা খসে পড়ছিল। ব্রাউন তাড়াতাড়ি করে তার ঘাড়ের 
ওপরে পিন লাগিয়ে দিল। তারপরেই পরম আদরে রাণীকে জড়িয়ে ধরল-_গাড়ি 
আমার দৃষ্টির বাইরে চলে গেল-_বলেছেন লগুনের এক সন্ত্রস্ত নাগরিক 
মি. জন বারি |% 

তখনকার 'পাঞ্চ পত্রিকায় কা্টুনও বেরিয়েছিল ঘোড়ার পিঠে বসে রয়েছেন 
মহামান্য সম্রার্ী আর তার সামনে লাগাম হাতে জন ব্রাউন । আরও কলঙ্ক 
ছড়িয়েছিল বরহস্তময় একটি পুন্তিকা “মিসেস ব্রাউন” | স্প্ট ঘোষণা করেছিল-_ 
030661॥ 1)20 [7811160 10101) 1310/1) 2 ৪, 56016 ০91610010%. 17 বিধবা 
রাণী গোপনে জন ব্রাউনকে বিয়ে করেছিলেন । আর সেই বিয়েতে না কি 
উপস্থিত ছিলেন একমাত্র মহিলা] ভাচেজ অফ বরন্বার্গ । বহু বহু বছর ধরে সারা 
গ্রেটবুটেনের মানুষ মুখর হয়ে উঠতো এই জনশ্রুতিতে । 

কিন্তু সত্যিই কি ভিক্টোরিয়া বিয়ে করেছিলেন, আদৌ কোন ভিত্তি আছে 
এই ঘটনার ? কেউ কেউ ভাবছেন যাকে রাণী গভীরভাবে ভালবাসতেন, যার 
প্রতি যথেষ্ট আকর্ষণ ছিল সেই জন ব্রাউনকে হলোই বা পরিচারক বিয়ে করুতে 
পারেন । কিন্তু সারা দেশে তার বিপুল সম্মান, তার গুরুভার রাজকীয় দায়দায়িত্্‌ 
সব জলাঞলি দিয়ে ব্রাউনের অস্কশায়িনী হতে তার বিবেক কখনে! সাড়া! দেবে-_ 
দিতে পারে ? বিশেষ করে সেই রমণী ঘিনি বছরের পর বছর ধরে আগ্নেয়গিরির 
মত প্রথর ব্যক্তিত্ব আর ক্ষুরধার বুদ্ধি দিয়ে এত বড় দেশকে পরিচালনা করেছেন 
সেই ভিক্টোরিয়া ইতিহাসের সেই ম্বনামধন্যা সম্রাঙ্তী কখনো নিউরটিক বা 
ন্নাযুরোগগ্রস্ত ব্যক্তির মত এত বড় স্বার্থপর আর আত্মকেন্দ্রিক কাজ করতে 
পারেন-_এসব আলোচন! করে রাজপ্রাসাদের অন্দরমহল সম্বন্ধে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল 
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রাণী--১০ 


( বই পড়ে মনে হয়) সেই পুস্তিকার লেখকই জানিয়েছেন, তার মনে হয় কুইনের 
কোন লমস্া হলে কিছ! মন অস্থির হলেই আযালবার্টের পাথুরে মুতির সামনে হাটু 
গেড়ে বসে আকুল হয়ে বলতেন-_কি করবো-_কি করবো-_তুমি বলে দাও-_-বলে 
দাও। থর থর করে কীপতো তার লারা শরীরটা । তার জলভর] দুটো চোখের 
জলত্ত স্থির দৃষ্টি যেন বহু বন্থ দূরের অজানা পরলোককে বিদীর্ণ করে যেত। 

এখন উঠে পড়ুন-এত ডাকবেন না তো-_দ্রেখবেন সব-_নব ঠিক হয়ে 
যাবে মুতির আড়াল থেকে জনব্রাউন এই কথাগুলো বলতো । মনে হতো 
যেন প্রিন্পসই কথ! বলছেন । প্রজাদের আশপাশের লোকের মনে কেমন একটা 
তয় আর অস্বস্তিকর অনুভূতি ঘনীভূত হয়ে উঠতো-_প্রিদ্দের প্রেতাত্মাই কথা 
বলছে না তো? কিন্তু যাই হোক জনব্রাউনের কথম্বরে তার প্রিয়তমের ক্বাধ। 
সান্নিধ্য পেয়েই শাস্ত হয়ে যেতেন ভিক্টোরিয়। ৷ অনেকেই সন্দেহ করতো জনব্রাউন 
ছিল তীর মিডিয়াম । তার মাধ্যমে রহস্যময় সেই প্রেতলোকে প্রিদ্দের বিদেহী 
আত্মার সঙ্গে যোগাযোগ করতেন ভিক্টোরিয়া । 

এসব খবর কখনে। চাপা থাকে না । লগুন থেকে ছুটে এসেছিলেন প্রধানমন্ত্রী 
বেনজামিন ডিজরেলী, এসেছিলেন মন্ত্রীপরিষদের সান্য লর্ড ডরভি। 

কি ব্যাপার-_য! শুনছি সব সত্যি? তীরা কুইনকে স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করেছিলেন। 
আপনাদের কি মাথা খারাপ হয়েছে-হিংম্র আক্রোশে চিৎকার করে উঠেই 
অঝোর কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছিলেন । 

“0. 10675 15 00011108 19 1০ ইংল্যাগ্ডের একটি বিখ্যাত বিশ্ববিষ্ালয়ের 
এক প্রবীন অধ্যাপকও অনেকদিন ধত্পে অনুসন্ধান করে জানিয়েছেন ব্যাপারটা 
নেহাতই গপ্প । রটনা । জন ব্রাউনের অস্তিত্ব ছিল ঠিক। তবে সে নিতান্তই 
বুদ্ধিমান স্মার্ট এক সামান্য ভৃত্য | কুইন তাকে পছন্দ করতেন। এর বেশি 
কিছু নয়-_হুতে পারে না। কারণ (0661 ৬1000118, 9৪85 (38661) ৬1০60119, 

১৮৭১ সালে সেই তখুনি শ্বামীর বিরহ আর শোকের সেই শ্বাসরোধী 
কারাগার থেকে বিষগন স্বতিজড়ানো অসবোনের প্রাসাদ থেকে মহারাণীকে উদ্ধার 
করে আবার পাদপ্রদীপের আলোয় নিয়ে আসতে সমর্থ হয়েছিলেন বিখ্যাত লেখক 
ও বাগী মনন্বী প্রধানমন্ত্রী ডিজরেলী | 

লগুনে এলেন ভিক্টোরিয়া । 

তার আবিষ্ভাবে ঘেন আবার বাকিংহাম আর উইগুসর প্রাসাদ প্রাণের 
ম্পনানে মুখর হয়ে উঠল । মন্ত্রীপরিষদ্বের মন্ত্রী এবং পার্লামেপ্টের লদস্যরা যেন 
নতুন একটা প্রেরণায় উদীপ্ত হয়ে উঠলেন । তীদ্দের চেয়ে ভালে করে আর কে 
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জানেন গত ত্রিশ বছর ধরে জনজীবনের সঙ্গে সম্রাজ্জীর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ, 
সাধারণ মানুষের প্রতি তার নিবিড় সহান্ভূতি ইংল্যা্ডের রাজতন্ত্র বা মনাকিকে " 
অত্যন্ত জনপ্রিয় করে তুলেছিল । গ্রেটবৃুটেনের বৈদেশিক নীতিকেও তিনি গভীর- 
ভাবে প্রভাবিত করতে পেরেছিলেন । কারণ ইউরোপের অধিকাংশ দেশের রাষ্ট্র 
নায়করা ছিলেন তার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় । তাকে পেয়ে আবার বিপুল উদ্যমে কাজ করে 
যেতে লাগলেন ডিজরেলী। তার সঙ্গে পরামর্শ করে তার অনুমতি নিয়েই 
সাধারণ কর্মজীবীদের স্বার্থে পান করলেন এমপ্রয়ীজ আ্যাণ্ড ওয়ার্কমেন আ্যাক্ু 
€ ১৮৭৫ গ্রী)। কিনে ফেললেন সুয়েজ খালের শেয়ার । 
. ইতিহাসের শোত বয়ে যেতে লাগল। ভিক্টোরিয়াকে ভারতের সম্াজ্জা 
'এন্প্রেম অফ ইতিয়া” ঘোষণা করা হলো। তার নির্দেশেই উইলিয়ম বুথ 
প্রতিষ্ঠিত করলেন সলভেশান আমি । কিন্তু-_ 

অত কাজের ভেতরেও রাণীর মনে পড়ে থাকে অসবোনে । ফাক পেলেই 
চলে যান তীর প্রিয়তমের রচিত সেই ন্বর্গে। আর সেখানে পা দিয়েই তার মন 
ভারি হয়ে ওঠে__-আছে সেই অনিন্দ্যস্থন্দর অসবোর্ণের প্রাসাদ, যা যে কোন সুদক্ষ 
স্থপতির কাছেও একটা! অসম্ভব ম্বপ্ের মত মনে হবে, আছে সৌধের সামনেই 
হলুদ রঙের পাথর দ্দিয়ে ঘেরা ঘন সবুজের ছবির মত একটুকরো মাঠ। তার 
চারদিকে শোভা পাচ্ছে শ্বেতপাথরের এক একটি স্থঠাম পুরুষ ও রমণী মৃতি। 
স্ব্গলোকের কিন্নর কিন্নরী যেন মুগ্ধ আর অপলক চোখে, দেখছে প্রাসাদের আশ্চর্য 
সৌন্দর্য । এখনও তেমনি আছে মাঠের পরেই নানারঙের ফুলের সমারোহে ভরা 
বিস্তীর্ণ সেই উদ্যান আন তারপরেই সফেন সমুদ্রের বিশাল নীল জলরাশির 
হাতছানি--আছে আছে-_-সব আছে- শুধু মান্ষটাই নেই! 

হঠাৎ তার নজরে পড়ে বূভোড্রেগুন গাছের ঝোপে রাশি রাশি হলদে ফুল 
আগুনের মত জলছে। প্রিন্স থাকতে কি কখনো এত ফুল হয়েছিল? কে 
জানে! কে বলবে_ কাকে জিজ্ঞাসা করবে, মনটা তার অস্থির হয়ে ওঠে। বুকের 
ভেতরটা চিন চিন করে জন যায়। 

আপনার ওয়াকিং স্টিকট। দেব? হয়তে। কোন সহচরী এগিয়ে আমে কিনব 
কেউ ৰা বলে-_হার এক্েলেন্সী ভেতরে চলুন । এইমাত্র এলেন লগ্ডন থেকে একটু 
রেস্ট নেবেন । 

কোন কথাই বলেন না ভিক্টোরিয়া | দুরস্ত কোন আবেগে তার বাকরুদ্ধ 
হত্বে যায়। অসহ একটা যন্ত্রণায় পুড়ে যেতে যেতেও নিজেকে সংঘত করেন। 
করতেই হয়। কিসের যেন অনৃশ্ত প্রেরণায় তাঁর মুখখান! উজ্জল হয়ে ওঠে। 
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হাসিমুখে বলেন সহচরীদের, চল তোদের একটা জিনিস দেখাবো-_ 

ধীর পায়ে বড় হলঘরে পা দিয়েই দাড়িয়ে পড়েন। চারদিকে থরে থরে 
সাঞ্জান জার্মানীর দেবদেবীর স্ুুশ্ঠ এক একটি মুতি, বিচিত্র কারুকাজ শোভিত 
মার্বেল পাথরের এক একটি স্তপ্ত, দেওয়ালের নানাবর্পণের ছবিতে কোথাও কুগুবনের 
জিগ্ধ ছায়াভাস, কোথাও বা আবির রাঙানো হুর্যান্ত-_ 

জানিস, আমার পছন্দমমত-_-ঠিক আমি যেমন বলেছিলাম তেমনি করে এই 
ঘরটা সাজিয়েছিলেন আমার প্রিম্ নিজের হাতে- কেমন বাঁপসা আর অস্পষ্ট 
শোনালে! ভিক্টোৰিয়ার কণ্ন্বর। চোখ ফেটে জল এসে পড়ল-_-দেওয়ালে ফোটো- 
গুলো কাদের হার এক্সেলেন্সী তাকে অগ্তমনক্ক করার জন্যই বলল লেডী ইলাই | 

ও জানিস না _জলভর] চোখে হাসি ঝিকমিক করে। খুশিতে উচ্ছৃসিত 
হয়ে বলেন-_ওগুলে! জার্মানীর জ্ঞানীগুণী মনীষীর্দের একটু থেমে আবার যেন 
নিজের মনেই অক্ষুটন্বরে বলেন বেচারী যেতে পারতো না দেশে-কিন্তকু নিজের 
দেশকে বড্ড ভালবাসতো-_ 

রাত্রে সবীর্দের এবং দুএকজন অতিথিকে নিয়ে খেতে বসেন ভিক্টোরিয়া! ৷ 
ডাইনিং টেবিলে বসে গল্পে হাসিতে মুখর হয়ে ওঠেন। কিন্ত প্রাতরাশ খেতে 
হয় একা- একেবারে একা | এটাই রাজবাড়ির নিয়ম । আর তথুনি হয় মুশকিল। 
খেতে খেতে আনমনা হয়ে যান। লম্বা টেবিলে প্রিন্দের শৃন্য জায়গাটার দিকে 
তার বুকের ভেতরটা ব্যথায় টনটন করে ওঠে । একটা-_মাত্র একটা মানুষের 
অভাবে কী ভয়ানক ফ্লাকা আর নির্জন বাড়িটাকে তারই মত অসহায় মনে হয় । 

খাওয়া আর হয় না। উঠে গিয়ে আয়নায় নিজের চেহারা দেখেন । এই 
তো গালের হাড় ছুটে! বেশ উঁচু হয়ে উঠেছে। চোখের নীচে কালি পড়েছে । 
পড়ক-_-যত শীগগির-_যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তার আযালবার্ট তীর প্রিদ্ের কাছে 
যেতে পারলে তিনি খুশি হবেন। 

হ্যা। এই ভাবেই তার করুণ বৈধব্জীবনের দুর্বহ বোঝা টেনে টেনে 
খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে তার জীবন চলছিল । কিন্তু হঠাৎ একটি ঘটনায় তিনি আবার 
উদীপ্ত হয়ে উঠলেন । 

এল ১৮৮৭ সাল। 

ভিক্টোরিয়ার শাসনের পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হলো৷। দেবেশ জুড়ে তার জুবিলি 
উৎসবের তোড়জোড় শুরু হলো। এমন সময় লগুন থেকে ডিজরেলি লিখলেন 
ভিক্টোরিয়াকে আপনার সংলারের কাজকর্মের জন্ত খানসামা খিদমতগারদের 
তেতরে যদি কিছু কিছু ভারতীয়কে নেন তাহলে তারতবালীর! খুশি হবেন। 
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সারটেনলি ! অতি উত্তম প্রস্তাব, রাণী খুশি হলেন । হুকুম দিলেন ব্যালমর্যালে 
পাঠিয়ে দাও তাদের-_ আমি এখানে কিছুদিন থাকবো । | 

পাচ-ছজন লোক এল। কিন্তু তাদের ভেতরে সম্াজ্জীর পছন্দ হল 
একজনকে | বেশ লম্বা । দোহার] চেহারা । ধারালো মুখে ঘন কালো! কুচকুচে 
চাপদাড়ি ৷ দুটো বড় বড় চোখে বুদ্ধির ছাপ, গায়ে স্থচীশিল্পের কারুকাজ করা 
লন্বা সাদা কোট । মাথায় সাদা পাগড়ি । 

এ তখুনি তাকে তীর খিদমতগার হিসেবে নিযুক্ত করলেন। 

ল করিম ওরফে হাফিজ আব্ল করিম অর্থাৎ সেই ভৃত্য বেশ ভাল 

ই বলতে পারে । তার কথাবার্তা চালচলনে সহবতে বাণী রীতিমত 
অভিভূত হয়ে গেলেন। এবং বিপুল উৎসাহে হিন্দী অভিধান কিনে নিয়ে তার 
কাছে হিন্দীভাষ! শিখতে শুরু করলেন । আর সেই স্ৃত্রেই সম্রাজ্জীর সঙ্গে বেশ 
ঘনিষ্ঠত৷ হয়ে গেল করিমের | 

ভিক্টোরিয়। যেখানে যান সেইখানেই ছায়ার মত থাকে তার ভারতীয় 
খিদদমতগাঞ্ন | বাণী ডেকে বসে কাজ করেন । তীর চেয়ারের পিছনে দাড়িয়ে থাকে 
আব্.ল। তার হাতে থাকে রাণীর ওয়াকিং স্টিক । কখনো বা প্রায় আধ শোয়ার 
ভঙ্গীতে তার টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে দেখে রাণী কি লিখছেন । অতএব-__ 

যা হওয়ার নয় তাই হলো। খিদমতগার হয়েও ব্রাণীর হাতে হাত রাখতে 
খুব বেশি দেরি লাগল ন]। দেখা গেল নম্রাজ্ঞাী আব,লের কাধে হাত রেখে, 
কখনো! বা তার হাতে হাত রেখে আস্তে আস্তে বাগানে হাটছেন। রাজবাড়ির 
অন্দরমহলে গুঞন শুরু হয়ে গেল। 

একদিন হঠাৎ দেখা গেল আবুলের দাড়ি গৌফ নিমূল করে কামানো । 
তাতে চেহারাটা! আরো খোলতাই হয়েছে । খাপখোল তলোয়ারের মত ঝকঝক্‌ 
করছে । কেউই অবাক হল না । নিশ্চয়ই মালকিনের সায় আছে। 

ব্যাপার আরো অনেকদূর গড়ালো৷ | ভিক্টোরিয়া কেমন করে জানতে পারলেন 
করিম বদ্দিও ছোট কান্ছ করছে। কিন্ত সে ভূত্যশ্রেণীর লোক নয় । তার বাব 
ইত্ডিয়ান মেডিকেল সাভিসের লার্জেন জেনারেল | সক্ষে সঙ্গে রাণী তার সেক্রেটারী 
পনঘনবিকে নির্দেশ দিলেন-_করিমকে ক্লার্কের পোস্টে প্রমোশন দেওয়া হবে। 
বাড়ির কোন কাজ তাকে করতে হবে না। সে শুধু তাকে হিন্দী পড়াবে। তার 
ডেজিগনেশন হবে ক্লার্ক কাম মুনসি ! 

মুনসি আবংল করিম হাফিজ খিদমতগারের সেই সাদ! উর্দি বাঝে তুলে 
রেখে আর পাঁচজন পদস্থ কর্মচারীদের মত ফ্রক কোট পরতে লাগল । কিন্ত রাণী 
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লক্ষ্য করলেন আবুল তার মাথার পাগড়িটা ছাড়েনি। থাক--ভারতীয় 
মুসলমানদের অনেক রকমের সংস্কার থাকে । 


আরো! এক ধাপ এগিয়ে গেলেন সম্রাজ্ঞী । ঘোষণ! করলেন মূনসি অত্যন্ত সৎ 
এবং বুদ্ধিমান । ভারত সম্বন্ধে খুব ওয়াকিবহাল । অতএব ভারতের যেসব সমস্যা 
তীর বিবেচনার জন্য আসে, সেসব দেখাশোনা করবে আব,ল । 

রাজবাড়ির বাতাসে চাপা ফিসফিসানি শোনা গেল । আর একজন ব্রাউনের 
উদয় হয়েছে রে । 

প্যালেসের কর্মচারী এবং বাসিন্দাদের চোখ আরও টাটাতে লাগল । রাণী 
ঢালাও হুকুম দ্রিলেন- মুনপি ইচ্ছে করলে বিলিয়ার্ড খেলতে এবং রাত্রের ভিনারও 
অন্যান্য অফিসারের সঙ্গে বসে খেতে পারে । তারপরে বারুদে অগ্নিমংযোগ হলো 
তখন যখন শোনা গেল সম্রাজ্ঞী শ্বধু সেই সব ফটোগ্রাফ সংগ্রহ করছেন যার 
ভেতরে তার মূনসির ছবি আছে। 

১৮৯০ সাল। ক্কটল্যাণ্ডে গেলেন ভিক্টোরিয়া । সেখানকার লোক অবাক হয়ে 
দেখল বেশ লম্বা চওড়া চেহারার এক ভারতীয় রাণীর সঙ্গে ঘুরঘুর করছে। 
মাঝে মাঝে তার গায়ের ওপর ঝুঁকে পড়ে নিচু গলায় কথা বলছে-_ 

কে এই লোকটা ? ডিউক অফ কনট বীতিমত চটে উঠলেন । 

কোন লাভ নেই-__সেব্রেটায়ী পনসনৰি মাথ! ঝাকিয়ে বললেন হার হাইনেসের 
হিন্দীর টিচার । ওর সম্বন্ধে তিনি একেবারে ব্লাইগু। 

মুনসিকে নিয়ে সারও বাড়াবাড়ি করলেন ভিক্টোরিয়া । তাকে ইও্িয়ান 
আযাফেয়ারস বা ভারত সংক্রান্ত সেক্রেটারী করে দিলেন। করিমের একট! আলাদ। 
অফিস হলে! চেম্বার তৈরি হলো তার। ছু-ছুজন ইংরেজ কেরানীও তাকে 
দেওয়া হলে । 

ভারত প্রসঙ্গে যেসব কাগজপত্র আসে সেগুলে৷ সোজ। চলে যায় মুনসির কাছে 
করিম গুলো আ্যাপ্রভ করলে ভিক্টোরিয়া! তাতে ম্বাক্ষর করেন । লগ্ুনের ইগ্ডিয়। 
অফিস থেকে প্রায়ই হোমড়াচোমড়া অফিসাররা রাণীর সঙ্গে নান! পরামর্শ করতে 
এসে দেখল, এক ইতিয়ান রাণীকে একেবারে নিজের লোকের মত রীতিমত 
বকাবকি করে কথা বলছে-_1401731)1 990106 €0 08601) %/10) 01000 ঠিা]1- 
1181115 ...গ্রেটবুটেন ও আ্যাক়ারল্যাপ্ডের সম্াজ্জীর সঙ্গে এত অভদ্র এবং অশালীন- 
ভাবে কথ! বলছে খক ভারতীয়! তার] তাদের অভিজ্ঞতার কথ। লগ্ডনে এসে 
রিপোর্ট করল । এসব কথা পল্লবিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ল সার] দেশে । মুনসি আব-ল 
করিম ছাফিজের বিরুদ্ধে চাপা অসন্তোষ, অবিশ্বাস এবং সন্দেহ ঘনীভূত হলো । 
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রাণীর কানে পড়ে লব কথা। কিন্তু আমল দেন না । যথারীতি “ডিয়ার মুনসি, 
বলে ডেকে কথা বলেন । কখনো! বা বলেন “মাই ডিয়ার সেক্রেটারী; । 

ইতিমধ্যে আর একটি ঘটনায় আলোড়িত হয়ে উঠল সার! ইংল্যাণ্ড। 
অসবোনে মুনসির একটি বাংলো ছিল। কুইন দ্বামী আসবাবপত্র দিয়ে মেঝেতে 
ইম্পাহানী কার্পেট বিছিয়ে প্রতিটি ঘর সাজিয়ে দিয়েছিলেন । বল! নেই কওয়' 
নেই সেই বাড়িতে ভারত থেকে হুট করে এসে হাজির হল আব্দ.লের এক বন্ধু । 
সহপাঠী । মুনসি বিরক্ত হলে! । এবং তাকে একেবারে পাত্তা তে৷ দিলই না বরং 
তাকে না চেনার ভান করল । এই লোকট। যাওয়ার সময় প্যালেস ইনচার্জ মেজর 
জেনারেল ডেনিনিকে বলে গেল-_-আমি আব্দ,লকে বহুদিন ধরে চিনি। ওর 
ওপর নজর রাখবেন-_-লোক স্থবিধের নয়__চ7৩ ৮85 ৪. 5101916.. 

ভারত এবং ইংল্যাণ্ডের সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মহলে চাপা গুঞন 
শুরু হলো সিপাহী বিদ্রোহের পর থেকেই ভারতে ব্রিটিশবিরোধী গোপন 
কার্ধকলাপ বেশ জোরদার হয়ে উঠেছিল । মুনসির তাদের সঙ্গে যোগাযোগ নেই 
তো? লোকটা তাদের গুপ্তচর হতে পারে । 

কথাটা ভিক্টোরিয়ার বড় ছেলে প্রিন্স অফ ওয়েলস পরবর্তাকালের ভারতের 
সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের কানে উঠল। তিনি আব*লকে নিয়ে তার মার 
বাড়াবাড়ি সহ করতে পারতেন না। লোকটাকে হিংসা! এবং ঘেন্নাও করতেন । 
তিনি আবার ছিলেন খুব আড্ডাবাজ এবং গঞ্পে লোক । করিমকে ঘিরে গুধাচর 
বলে সন্দেহের কথাগুলোকে বেশ ফলিয়ে লগুনের বিভিন্ন ক্লাবে, বাজারে বলে 
বলে চাউর করে দিলেন । 

কয়েকদিন পরেই লগুনের বিখ্যাত দৈনিক টাইমসের চীফ স্টাফ রিপোর্টার 
লিখলেন, “ঘতদূর মনে হচ্ছে হার হাইনেসের প্রিয়পাত্র মুনসি আব্দ*্ল করিম 
একজন “ইম্পন্টার” বা ভণ্ড ও প্রতারক এবং ভারতে ব্রিটিশবিরোধী জনমত 
যারা গঠন করছে তার্দের অনুচর হওয়াও বিচিত্র নয় । বৃদ্ধ সম্রাজ্জীকে বোকা 
বানিয়ে এবং তার সরল বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে নিজের কাজ হাসিল করছে। 
গুরুত্বপূর্ণ এব; গোপনীয় সরকারী রেকর্ড নিয়ে তাকে কাজ করতে দেওয়া রাষ্ট্রের 
নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক |” 

বাণী অটল। 

পারসন্তাল সেক্রেটারীকে জানালেন, খবরের কাগজের মন্তব্কে মোটেই 
আমল দেবেন না__ 

কিন্তু সম্রাজ্ঞী বললে কি হবে, তাঁর অতি উৎসাহী কর্মচারীরা হাত গুটিয়ে 
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বলে রইল ন!। ভারতের কয়েকজন প্রবীণ ইংরেজ অফিপারের কাছে নির্দেশ গেল 
_-মুনসির বাবা মা! বাড়িঘর ইত্যার্দি তত্বতল্লাস করে ইংল্যাণ্ডে জানিয়ে দিতে । 

এই ঘটনার পরেই মুনসি কেন যেন বিশাল রাজপ্রাসাদ্দের কোন দুর কোণের 
-_অন্ধকারে হারিয়ে গেল । হয়তো যদ্দি ইণ্ডিয়া থেকে খবর আসে-_সে ইম্পস্টার 
সেই ভয়েই নিজেকে গুটিয়ে ফেলো ছল । 

হতভাগ্য মুনসির জন্য বৃদ্ধা সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার মন কিন্তু ভারি_-খুব ভারি 
হয়ে উঠেছিল । কেমন ক্লান্ত আর অবসন্ন মনে হয়েছিল। হঠাৎ তার নিজের 
জীবনটাকে দীর্ঘ-_বড় বোশ দীর্ঘ বলে মনে হয়েছিল। বড় অনাবশ্যকভাবে 
বেশিদিন বেঁচে আছেন । আরও কতর্দিন কতকাল যে তাকে বেঁচে থাকতে হবে 
আরও কত লোকের ছুঃখদুর্দশ। দেখতে হবে-অসবোনের উদ্যানের শা শ'! 
বাতাসে মিশে গেল তার দীর্ঘশ্বাস । 

ভিক্টোরিয়া! কিন্তু তখনো! আব,ল করিমকে “মাই ডিয়ার মুনসি' কিম্বা ভিয়ার 
সেক্রেটারী বলে ডাকতেন । তাকে নিয়ে বেড়াতে যেতেন । সকালে সন্ধ্যায় 
বার্ধক্যের ভারে নুয়েপড়া সম্রাজ্জীর সঙ্গে দেখা যেত সেই পরিচিত রহস্যময় 
মালষটির মৃতি- সেই সাদ! লম্বা কোট আর মাথায় সাদা পাগড়ি-_মুনসি আবল 
করিম হাফিজ । 

ভারত থেকে কি খবর এসেছিল জানা যায় না। তবে ইতিহাসে বলেছে 
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বলতেই হয় ।ভক্টোরিযনার জাবন যেমন খ্যাতিতে স্থথে সমৃদ্ধিতে এবং বিপুল 
জনপ্রিয়তায় উজ্জ্রপ ও গৌরবময় তেমনি তার শেষের দিনগুলো বড করুণ ও 
মর্মাস্তিক | 


প্রিঙ্দের মৃত্যুর পরই মনের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিলেন | দিনে দিনে মানসিক 
অবসাদ এবং বাতব্যাধি তাঁকে জীর্ণ করেছিল। তুচ্ছ কোন কথায় হুঠাৎ রেগে 
উঠতেন । কোন কথা মনে রাখতে পারতেন না । মনের সজীবতা নষ্ট হয়ে কেমন 
একটা অসুস্থতা বা মরবিডিটি তাকে গ্রাম করেছিল । সামান্য উত্তেজনায় 
হিস্টরিয়া রোগীর মত তীব্র ক্রোধে নিজের মাথার চুল ছিড়ে অনর্থ বাধিয়ে 
দিতেন । শুধু অবাস্তব কতগুলো কল্পনা এবং অযৌক্তিক লব চিন্তার ভেতরে ডুবে 
থাকতে ভালবাসতেন । . 

শোকতাপও নেহাত কম ছিল না। তার একাধিক জীবনীকারই জানিয়েছেন__ 
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হঠাৎ আযলবাটের মত হ্বামী মারা গেলেন। মাত্র বিশ্লাল্লিশ বছরে বিধবা! হলেন। 
ছোট ছেলে লিওপোঁন্ড--ডিউক অফ আ্যালবানি রক্তদুষণজনিত দুরারোগ্য রোগে 
আক্রান্ত হয়ে চিররুগ্ন হয়ে বেঁচে ছিলেন । বড় ছেলে প্রিন্স অফ ওয়েলনও থেকে 
থেকে অত্যন্ত অসুস্থ বোধ করতেন । তার মনে হতো তার দেহের রক্ত যেন 
কেমন বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ে আসছে! ইংল্যাণ্ডের প্রবীণ ও বহুদর্শী চিকিৎসকরা 
জানিয়েছিলেন এটা রক্তদুূষণের ভয়াবহ ব্যাধি--হ্যামোফিলিয়া” ৷ হ্যানোভার 
বংশ এবং ইংল্যাণ্ডের অন্যান্য রাজবংশীয় রীতি অনুযায়ী যুগযুগান্তর ধরে একই 
গোষ্ঠীর ভেতরে বিবাহের ফলে এই রোগ দেখ দেয় । 

১৯০০ গ্রীষ্টাব্দের শরৎ্কালে ভিক্টোরিয়ার অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠল। 
হাতে পায়ে বিষের মত বাতের ব্যথা । হাটতে পারেন না। ঘুমোতে পারেন না 
একফোটা | ছু চোখে ছানি । লেখাপড়া অসম্ভব তার ভায়েরিটা তিনি বলে 
যেতেন। তার সেই দিনলিপিতে আছে তার আসন্ন মৃত্যুর করুণ ইতিবৃত্ত, যা 
এসেছিল _২২শে জানুয়ারী | 

ছেলেমেয়েরা যে যেখানে আছে খবর দেয়৷ হলে। । যারা আসতে পারলেন 
তার! তীর (ঝছানার পাশে এসে দাড়ালেন । মনে হল ভিক্টোরিয়া যেন গতীর 
ঘুমে আচ্ছন্ন । হঠাৎ চোখ মেলে একবার অস্ফুটস্বরে বলে উঠলেন__বা_টি । 
(বড় ছেলে । প্রিষ্প অফ ওয়েলস ) 

সেই তীর শেষ কথ! । তারপরেই শেষবারের মত চোখ বুজলেন। ছেলে- 
মেয়েরা কীন্নায় ভেঙে পড়লেন । তারা ভিক্টোরিয়াফে তার শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী 
তার বিয়ের পোষাকে সাজিয়ে দিলেন । 

কুইন ভিক্টোরিয়া আবার বিয়ের কনে সাঙ্লেন। পাশে তীর প্রিয়তম 
আযালবার্টের ছৰি । অবশেষে তাদের সুদীর্ঘকালের বিচ্ছেদ আর বিরহের যন্ত্রণার 
অবসান হলো । 


॥ পনের ॥ 
দিনট] ছিল রবিরার | 
যদিও ঝির ঝির করে একটু বরফ ঝরছিল, আকাশটা ছিল বেশ পরিফার | 
রোদ উঠেছিল । সকালের নরম হলদে রোদ । বরফের কুচি সোনালী রঙের হীরে 
হয়ে জলতে লাগল গাছের ডালে ভালে । 
সেপ্দিন সারা লগ্ন শহর নতুন সাজে সেজে রূপসী হয়ে উঠেছিল । রাস্তার 
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ছুধারে বর্ণাচ্য পোশাক পরে সেজেগুজে দাড়িয়েছিল হাজার হাজার মেয়েপুরয । 
তাদের মুখে উল্লাসের হাসি । চোখে উৎসুক দৃষ্টি । কখন-কখন এই পথে আৰঁসকে 
সেই রাজকীয় শোভাযান্র! | আর কত-_কত দেরি? অসহ অস্থিরতায়, তাদের 
হাত ছুটো নিসপিস করে । 

কয়েক মূহুর্ত পরেই হঠাৎ বাতাসে ভেসে এল সমবেত হাজারে মানুষের 
দূরাগত কলরোল | উদ্ছেল হয়ে উঠল জনতা । আসছে-_মিছিল-_-আসছে। 

শোভাযাজা এল । 

প্রথমেই রক্তগোলাপের গাঢ় রঙের পোশাকে স্থসঙ্জিত এক হাজার অশ্বা- 
রোহী। তারা পেরিয়ে যেতে সামনে এনে দাঁড়ালে ছুটো খচ্চরে টানা একটা 
খোলা গাড়ি। আর এই গাড়িতেই দেবীর মহিমা! নিয়ে দীড়িয়ে আছেন তাদের 
রাণী-_-নতুন রাণী এলিজাবেথ । 

সোনালী ব্রোকেডের মহার্থ পোশাকের ফ্রেমে আটা তার যৌবনপুষ্ট দীর্ঘ ঝজু 
দেহটা তরল আগ্নিধারার মত জললছিল। মাথায় শোভ৷ পাচ্ছিল ইংল্যাণ্ডের প্রায় 
হাজার বছরের এঁতিহবাহী রত্বখচিত মুকুট । 

তার গাড়ির দুপাশে সারি বেঁধে চলছিলেন সোনালী যুদ্ধ-কুঠার হাতে 
রাজ্যের গণ্যমান্য লোক । তাদের সঙ্গে আরও কিছু লোকও যাচ্ছিল । তাদের গায়ে 
ছিল মোনালি রুপোলি কারুকাজ কর! লাল ভেলভেটের জামা, তার পিঠে বুকে 
আকা সাদা আর লাল গোলাপ আকা । তাতে ফুটে রয়েছে এলিজাবেথের 
নামের আছ্যক্ষর | 

রাজপথের দুপাশে কাঠের রেলিং কিংাব আর ভেলভেটে মোড়া । সেখানে 
দঈাড়িন্রে ছিল বেশ কিছু সন্তরান্ত লোক । দুপাশে বড় বড় বাড়ির অলিন্দে জানলায় 
অসংখ্য উৎস্থৃক মুখ। তারা আনন্দে উল্লসিত হয়ে হাত নেড়ে তার্দের নতুন 
রাণীকে আস্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছে । 

যেতে যেতে হঠাৎ এলিজাবেথের গাড়ি থেমে গেল । দেখা! গেল এক বৃদ্ধ তাকে 
কি যেন বলার চেষ্টা করছে। 

কী ব্যাপার--কি বলছে বুড়ে। ? 
রাণীর আনন্দ্ন্থন্দর মৃথে মিষ্টি হাসি স্ুটে উঠল। বন্ুদর্শী মানুষটি বলেছে 
তাকে- আপনার পিত৷ অষ্টম হেনরীকে ম্মরণ করুন-__ 

নিশ্চয়ই, ম্মরণ তো! করছেনই । পিতার আশীর্বাদ নিয়েই তো রাজদও হাতে 
তুলে নিয়েছেন । 

যেতে যেতে উচ্ছৃদিত জনতার অভিনন্দন এত উত্তাল হয়ে উঠল এলিজাবেথকে 
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থেমে যেতে হলে । রাস্তার পাশে নিতাস্তই দরিদ্র করেকজন রমণী দাড়িয়েছিল। 
তাদের পরনে জীর্ণ, মলিন পোশাক । কিন্ত হাতে কয়েকগুচ্ছ টাটকা ফুল ! 
তাড়াতাড়ি কাছে এসে তাদের হাত থেকে ফুল নিয়ে ধন্যবাদ জানালেন 
এলিজাবেথ । 

সাধারণ নগণ্য মানুষের প্রতি এত দয়! রাণীর ! কী অপূর্ব আস্তরিক ব্যবহার | 
মুগ্ধ জনতা আনন্দ জয়ধ্বনি দিয়ে উঠল-_ 

রাণী এলিজাবেথের জয় হোক । 

ঈশ্বর তার মঙ্গল করুন-_-তীকে দীর্ঘজীবী করুন । 


বলা দরকার দেশের সাধারণ প্রজাদের প্রতি এলিজাবেথের ব্যবহার ছিল অত্যন্ত 
মানবিক । সহান্ুভৃতিপূর্ণ ৷ তার ব্যবহারে যেমন ছিল কোমল মাধুর্য, তেমনি ছিল 
প্রতৃত্বব্যঞ্তক ওদ্ধত্য। রাজোচিত আভিজাত্যের সঙ্গে ছিল অসাধারণ বাকচাতুর্ধ। 
ইংরেজীর মতই ল্যাটিন এবং ফরাসী ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারতেন । আরও 
অনেকগুলো ভাষা রঞ্য করেছিলেন । বিদেশী দৃতর! বিশ্ময়ে মুগ্ধ হয়ে বলতেন-__-এখন 
কাজের কত স্থবিধে ৷ ইংরেজ রাণীর সঙ্গে কথা বলতে কোন বেগ পেতে হয় না। 
বোঝাপড়ায় কোন কষ্ট নেই । এই না হলে রাণী ! 

শুধু তাই নয়। গ্রীক সাহিত্যে ছিলেন পারদর্শী । ইংরেজী ফরাসী বা লাটিন 
যাই লিখুন না কেন। হাতের লেখা ছিল মুক্তোর মত। স্থকণ্ঠী গায়িকা । নৃত্য- 
পটিয়সী ও চিত্রশিল্পরমিক | যখন কথা বলতেন, মনে হতো কথা বলাও বুঝি শিল্প । 
কিন্তু-_ 


সবচেয়ে বড় গুণ ছিল পরিস্থিতি বুঝে মুখে এবং ব্যবহারে এক একট অভিব্যক্তি 
ফুটিয়ে তোলা অর্থাৎ সুদক্ষ অভিনেত্রীর মত নিখুত অভিনয়নৈপুণ্য । প্রয়োজনে 
ছুটো মিষ্টি কথা, একটু-আধটু চুল ব্যবহারে কিঞ্চিৎ প্রশ্রয় এবং আমন্ত্রণের হাত- 
ছানি। তাই ইংল্যাণ্ড অফ এলিজাবেথের রচয়িতা প্রখ্যাত এতিহাসিক এ. এল. 
রোজি (/৯. 1, [২০৬/56) বলেছেন-_5179 %/25 20 200959 10) 1১621015 
00 €17..*তিনি আরও জানিয়েছেন তার এই, বিস্ময়কর অভিনয়ক্ষমতা, বুদ্ধিদীপ্ত 
ব্যবহার, সমস্াসম্কটে তীক্ষু চাতুর্ধ অনেক বিপদের ছুত্তর সমুদ্র নিবিদ্বে উত্তীর্ণ হয়ে 
যেতে সাহায্য করেছে । কিন্ত এখন থাক সে সব কথা-_ 


অভিষেকের সেই রাজকীয় শোভাযাত্রা! চলেছে । 
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আবার থামতে হুল। সেখানে শহরের মেয়র তার অনুচরদেন নিয়ে রাণীকে 
নাগরিক অভ্যর্থনা দেবার জন্য প্রতীক্ষা করছিলেন অধীর আগ্রহে । অক্রেস্ট্রার 
মধূর একতান আরও উত্তাল হয়ে উঠল । অপরূপ স্থরের যুচ্ছনায় চারদিক কেমন 
আচ্ছন্ন ও বিবশ হয়ে এল । মেয়র গম্ভীর কে ল্যটিন ভাষায় বাণী এলিজাবেথের 
প্রশাস্ত পড়লেন । তাতে বলা হলো- এলিজাবেথের প্রতি নগরবাসীর্দের আছে 
অকুঠ সমর্থন, আছে পরিপূর্ণ আস্থা । স্বাগত এলিজাবেথ... 

আবার মিছিল এগিয়ে যেতে লাগল । 

কিন্ত আবার বাধা পড়ল। থামতেই হল নতুন রাণী এলিজাবেথকে । রাস্তার 
ওপরেই স্টেজ বেঁধে নাটক দেখানো হচ্ছে । একটার ওপরে একট! করে পর পর 
তিন থাক মঞ্চ করা হয়েছে । রাণী পবিম্ময়ে দেখলেন । একেবারে নিচের মঞ্চটিতে 
আছেন সপ্তম হেনরী এবং তার জ্ত্রী। আর মাঝখানেরটাতে আছেন অষ্টম হেনরী 
ও দ্বিতীয় মহিষী আযানবলিন। আর একেবারের ওপরেরটিতে অবিকল তার মত 
মহার্ঘ্য পোশাকের আতরণে রূপসী এক ব্মণী। তার নিচে ক্যাপশান- কুমারী 
রাণী এলিজাবেথ । 

তাকে নিয়ে নাটক করছে। রাণীর মনের ভেতরটা ছুলে উঠল । তার বুকের 
রক্তে কলধ্বনি বাজতে লাগল । আর এতিহৃবাহী টিউডর বংশের প্রতিষ্ঠাতা, তার 
পিতামহ হেনরী টিউডর পরে সপ্তম হেনরী এবং তার পিতা অষ্টম হেনবীর ভূমিকায় 
তাদের নিখুত রূপসজ্জা এবং অনবন্থ অভিনয় দেখতে দেখতে তার মনের ভেতরে 
ঘেন বাতাসে উড়ে গেল ইংল্যা্ডের ইতিহামের অনেক-_অনেকগুলো পৃষ্ঠা-_উড়ে 
গেল-_উড়ে গেল একেবারে প্রায় পচাত্তর বছর আগে-_টিউভর যুগের শুরুতে । 

অনেক ঝড়ঝঞ্জার পর ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসে শান্তি আর শৃঙ্খলা ফিরে 
এসেছিল পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে । বল! যায় তখুনি টিউডর যুগের শুরু 
১৪৮৫ শ্রীষ্ঠাব | কিন্তু এই যুগের রাজনীতিক, অর্থনীতিক সামাজিক অগ্রগতি 
এবং সমৃদ্ধিকে ছাপিয়ে তার চোখের লামনে ভেলে ওঠে রাঁজদণ্ড, বধ্যভূমি, শানিত 
কুঠার, ঝলমিত তরবারি, বিলাসব্যসন, আনন্দ, উৎসব, ব্যভিচার, ক্রন্দন, আর্ত- 
নাদদ, ছিন্নমুড, ' ক্তম্বোত। সেই বিচিত্র রোমাঞ্চকর টিউডর নাটকের একেবারে 
শেষ অস্কের নাস্সিকা-_-তিনি। 

টিউডর বংশের আদিপুরুষ সপ্তম হেননীর মতই অত্যন্ত নিষ্ঠুর, কঠোর ও 
উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির মাহুষ ছিলেন তার পুত্র অষ্টম হেনরী । ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসে 
সর্বাপেক্ষা বিতকিত এই নৃপতিই তার জনক | যর্দিও রাজকুমারী-_রাজনন্দিনী | 
কিন্তু জন্মলগ্ন থেকে তাঁর ভাগ্যে জুটেছিল নিষ্ঠুর অবছ্লো আর অনাদর | 
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নিতাস্ত দীনঘরিক্র ঘরের মেয়ের মতই তার শৈশব কেটেছিল একটা তয়াল 
ছুম্বপ্নের মত। : 

তীর বাবা-মার কাছে ইংল্যাণ্ডের সমস্ত প্রজাদের কাছেই তীর জন্ম ছিল 
একেবারেই অবাঞ্ছিত। বাব! প্রায় সারাটা জীবন অত্যন্ত ব্যাকুল ও অস্থির 
হয়ে কাটিয়েছিলেন একটি-__-একটি মাত্র কামনায়-- 

পুত্র। একটা ছেলে । 

ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী । শুধু পিতার নয়, ইংল্যাণ্ডের সমস্ত 
মানুষেরই তখন ছিল একটিমাক্ একাস্তিক বাসনা] 0199 16503 200 10 111 
১০ 115 ৬11], 5600 005 ৪. 0111০6-_হে প্রভূ যী রাঁজার ঘরে একটি ছেলে 
একটি রাজকুমার দাও-_ 

১৫৩৩ থৃষ্টাব্ধ । সেপ্টেম্বরের সাত তারিখ । তার ছুর্ভাগিনী মা আনবলিন 
হাতির ব্যথায় কাতর হয়েছিলেন । প্রহ্থতিঘরের বাইরে অস্থির পায়ে পায়চারি 
করছিলেন তার বাবা । ভেতরে পুত্র নয়, কন্যাজন্ম নিয়ে ভূমিষ্ঠ হলেন তিনি । 
যেই রাজার কাছে খবর গেল, ছেলে নয়-__রাজকুমার নয়__কন্তা, তখনি নাকি 
অষ্টম হেনদী মুখ ফিরিয়ে নিয়ে অস্ফুট আর্তনাদ করে বলেছিলেন-_হা ঈশ্বর, কন্যা 
তো আমি চাইনি__ 

পুত্রের জন্ম দিতে পারেননি । পারেননি তাকে তার বহু আকাজিক্ষিত 
উত্তরাধিকারী দিতে, সেই অপরাধে তীর মাকে পরিত্যাগ করলেন অষ্টম হেনরী । 
বিবাহবিচ্ছে্দ করলেন । তাতেই তিনি ক্ষান্ত হলেন না । তাঁকে বন্দী করলেন 
লগ্ডন টাওয়ারে । একটা মিথ্যে অজুহাত দেখিয়ে এবং নামমাত্র বিচারের প্রহসন 
করে দিয়ে দিলেন মৃত্যুর্ণণ্ড! তিনি শুনেছিলেন তার ছুর্ভাগিনী মা না কি স্বামীর 
কাছে প্রাণ তিক্ষার করুণ আবেদন জানিয়ে বলেছিলেন- পুত্রের জন্ম দিতে না 
পারায় তার তো অপরাধ নেই । জন্মের ওপরে তো কারো হাত নেই-_ 

কোন লাভ হল না! । নিঠুর আর হিংস্র প্রকৃতির পিতা তার কথায় কর্ণপাত 
করলেন না | ঘাতকের খড়েগর আঘাতে মায়ের মাথাটা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন 
হয়ে যাওয়ার আগে পর্য৩ তিনি জানতে পারলেন ন! তার কি অপরাধ । 

পুত্রের জন্ম দিতে না পারার জন্য পৃথিবীর দেশ দেশাস্তরে যুগে যুগে সেই 
জননীর মর্যাদা! কমে গিয়েছে, হয়তে! বা! কিছুটা অবাঞ্ধিতও হয়েছে কিন্তু তাকে 
নির্মমভাবে হত্যা করে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার নজির আছে বলে 
জানা যায় না. 

তীর তখন মাত্র তিন বছর বয়স। তার অনেক অনেক আগে তার তিন 
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মাসের কোঠায় বয়লটা পৌঁছতে ন! পৌছতে পািষ্ঠা মা জ্যানবলিনের সংস্পর্শ 
থেকে তাকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল হ্যাটফিল্ডে। সে বাড়ির গভনেস 
পরিচারিকাদের মুখে মাঝে মাঝে চাপা গুঞন শুনতো-_আযানবলিন হত্যা__ 
আযানবলিনের মৃত্যু'**কথাগুলো তাঁর বোধরাজ্যের ঘন কুয়াশার ভেতরে একটা 
চাপা ভয়ের বিভীষিকা জাগিয়ে আবার মিলিয়ে যেত। 

ছেলে__ছেলে ! একটি পুত্র_ইংল্যাণ্ডের এতিহাবাহী রাজসিংহাসনের উত্তরা- 
ধিকারীর জন্য বাবা যেন উন্মত্ত হয়ে গিয়েছিলেন । তার মাকে বিয়ে করার 
আগে স্পেনের রাজকুমারী তার দাদার বিধবা স্ত্রী ক্যাথারিনকে বিয়ে করেছিলেন 
তিনি। ক্যাথাবিনের গর্ভেও জন্ম হয়েছিল একটি কন্ার-_-মেরী অবাঞ্চিত কন্তার 
জন্ম দেওয়ার অপরাধে তাকেও পরিত্যাগ করেছিলেন বাবা । তারপরেও সেই 
পু্রলাতের দুর্মর বাসনায় আরও চারবার বিয়ে করেছিলেন তিনি। তার চার হ৷ 
সেই চার স্ত্রী 

জেন লেমুর । 

আযান অফ ক্লীভদ। 

ক্যাথারিন হাওয়ার্ড । 

ক্যাথরিন পার । 

এদের তেতরে ভাগ্যবতী হলো জেন সেমূর | তিনিই অষ্টম হেনরীকে তার 
বহু আকাঙ্কিত পুত্র উপহার দিতে সক্ষম হয়েছিলেন । তার জন্ম হলো-_১৫৩৮ 
খুষ্টাবধে। নাম হলো! এভোয়ার্ড। বাবা খুশিতে গদগদ হয়ে তীর ছুই অনাকাজ্কিত 
কন্ত। সম্ভান__তিনি এবং তাঁর দিদি মেরীকেও সাদরে বুকে টেনে নিলেন । ছুই 
বোন। এক ভাই। খুন জখম মৃত্যু আর হত্যার বিভীষিকায় আড়ষ্ট আর রুদ্বস্বাস 
তাদের সেই সংসারে সেই প্রথম আনন্দের জোয়ার এল | কিন্ত-_ 

তিনি বাবার তালে তাল দিয়ে উল্লাসের স্রোতে গ! ভাসিয়ে দিতে পারলেন 
না। এমন কি তিনি ষে দারুণ স্ষৃতির দমকে উইল পর্যন্ত করে ফেললেন যাতে 
প্রথমে এগ্ডোয়ার্ড তারপর মেরী এবং মেরীর পরে তাঁকে উত্তরাধিকারী ঠিক করে 
গ্নেলেন__তাতেও খুশি হতে পারলেন না তিনি । 

আমোদ? আহ্লাদ, আনন্দ উল্লাসের জন্য যে অগ্নভূতি এবং মাননিকতার 
প্রয়োজন-_-সেসব একেবারে ভোতা হয়ে গিয়েছিল আড়ষ্ঠ হয়ে গিয়েছিল সেই 
সুছুর শৈশবে-ই | আর হবে নাই বা কেন? 

বাবা দিনে দিনে ক্মেন উচ্ছৃঙ্খল আর নৃশংস হয়ে উঠেছিলেন । তার চতুর্থ 
স্বরী__আ্যান ব্লীভসকে শুধু দেখতে কুৎসিত বলেই পরিত্যাগ করেছিলেন । প্রাণ' 
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দণ্ড দিয়েছিলেন ক্যাথারিন হাওয়ার্ডকে । 
তারপরে অনেক-_অনেকগুলো রাক্রি খুমোতে পারেননি তিনি । ঘাতকের' 
খোর আঘাতে মাথাট৷ বিছিষ্ন হয়ে যাওয়ার আগে আযান ক্লীভসের সেই করুণ 
মর্মীস্তিক আত্নাদ যেন তার কানে বাজতো৷ । আর কেমন অলাড় হয়ে যেত তার 
্বাযুগুলো । কেমন একটা চাপা ভয় আর বিভীষিকার রাজত্বে কেটেছে তার 
বাল্যকাল । 
স্তধু কি তাই? রাজকুমারী হয়েও তার দিন কেটেছে গরীব ছুঃখীর মত। 
একটার বেশি ছুটো জাম! ছিল না। বেশ স্পষ্ট মনে আছে হ্যাটফিল্ডে তার গভর্নেস 
লেডী ব্রায়াণ রাজার কাছে করুণ আবেদন জানিয়ে চিঠিতে লিখতেন__ 
' মহারাজ, আপনার কনার পোশাকপরিচ্ছদ বড় কম। তার একট! গাউন 
নেই, কোর্তা নেই, রুমাল নেই । রাজকন্যার পরার মত পোশাক নেই বললেই হয় । 
মহারাজ ! মাতৃহীন এই মেয়েটির প্রতি আপনি একটু কৃপাদৃর্টি দেবেন। 
আপনাকে আরও জানাচ্ছি হ্যাটফিল্ডের প্যালেসের প্রবীণ এক কর্মচারী লেলটন 
আপনার চার বছরের কন্যাকে জোরজবরদস্তি করে বেয়ার। বাটলার বাবুচির সঙ্গে 
এক পংদ্ভিতে বসে থেতে বাধ্য করায় । সেসব গুরুপাক থান্ খেয়ে মেয়েটি প্রায়ই 
অস্থখে ভোগে । 
মান্তবর আপনার কাছে লবিনয়ে ভিক্ষা করছি-_রাজকুমারী একটু মাংম আর 
দু একটা তরকারি যেন তার ঘরে বসে খেতে পারেন। , 


আরো কত ছুঃথ সংঘাত, কত সর্বনাশ! এবং ভয়াবহ চক্রাস্ত কত বাধা পাড়ি দিয়ে 
তিনি-_ 


জয় এলিজাবেথের জয়-_ 

জয়ধ্বনি শুনে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠেন এলিজাবেথ । আর একটান। সেই দুঃখের 
অন্ধকার থেকে অবারিত এই আলোর রাজ্যে নিয়ে এসে তাঁকে ইংল্যাণ্ডের অধীশ্বরী 
করার জন্য বারে বারে পরম করুণাময় ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানালেন । 

হাসি হাসি মুখে সিটি রেকর্ডার এগিয়ে এলেন । লাল ভেলভেটে মোড়া একটা 
তোড়ায় হাজারটি মোহর দিলেন রাণীকে। তিনি হেসে বললেন যতদিন রাণীর 
মর্ধাদায় প্রতিষ্ঠিত থাকবে৷ ততদিন আমি আমার বুকের বক্ত দিয়ে আপনাদের রক্ষা 
করবো-_সকলকে নিরাপদে রাখবো-_ভগবান আপনাদের মঙ্গল করুন-"" 

প্রজাদের মনে হলো, কথা নয় যেন গান শুনছে । আশ্চর্য মিষ্টি স্থরেল! ক 
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তাদের নতুন রাণীর । 

শোভাযাত্রা আবার চলতে স্তর করল । বেলা বাঁড়ে। ভীড় আরও বাড়ে। 
ভীড় আরও উত্তাল হয়ে ওঠে। কিছুদুরে যেতেই দেখা গেল রাস্তার মাঝখানে 
একটা স্থদৃশ্ঠয মঞ্চ । মঞ্চের ওপরে পাহাড় । সেই পাহাড়ের গায়ে অন্ধকার একটা 
গুহা | সেখানে ধ্যানম্থ হয়ে বসে রয়েছেন স্বয়ং মহাকাল" | তার সামনে কনা! 
সত্য | তাঁর হাতে একখানা ইংরেজী বাইবেল । 

“সত্য” বাইবেলটি এলিজাবেথের দিকে এগিয়ে দিলেন। তীত্র আবেগে 
উত্তেজনায় কাপা কাপা ছুটো হাত বাড়িয়ে বাইবেলখান৷ নিয়ে নজোরে বুকের 
ভেতরে চেপে ধরলেন । তাকে বারে বারে চুম্বন করে গভীর ভরাট কে বললেন__- 
এই বাইবেল স্পর্শ করে প্রত যীস্তর পবিত্র নাম নিয়ে আপনাদের কাছে শপথ করছি 
আমি সবচেয়ে আগে দেখবো দেশের স্বার্থ, দেশের সমৃদ্ধি-_-আপনাদের এই 
অভিনন্বনের জন্য আমি আমার অগ্তর থেকে সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাচ্ছি__ 

জয় এলিজাবেথের জয় ! হাজারো! কণ্ঠের জয়ধ্বনিতে কেঁপে উঠল মাকাশ 
বাতাস। 

স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দে উচ্ছৃসিত জনতার উল্লসিত অভিনন্দন আর বিপুল সম্মানের 
জোয়ারে ভাসতে ভাসতে কুমারী রাণী এলিজাবেথ এগিয়ে চললেন ওয়েস্টমিনিস্টার 
আযাবির দিকে । কিন্তু তার বুকের ভেতরটা হু হু করে উঠল । এ তিনি কি করলেন । 
উত্তেজনা আর আবেগের বশে করে বসলেন কত বড় কঠিন শপথ--সবচেয়ে আগে 
দেখবেন দেশের স্বার্থ ? কিন্ত 

তার পঁচিশ বছতব্বের এই উদ্দাম যৌবন-_এই অটুট স্বাস্থ্য, এই রূপ-_এসব কি 
কখনোই বিয়ে ম্বামীর ভালবাস! এবং মাতৃত্বের, আশীর্বাদে মুকুলিত হবে না? 

বিয়ে! 

বিয়ে মানেই তে। অধীনতা। ৷ স্বামীর বশ্ঠতা স্বীকার করে তার ইচ্ছেমত চল] । 
কি হয়েছিল তার দিদি, অষ্টম হেনরীর বড় মেয়ে মেরীর ? 

পিতার মৃত্যুর (১৫৪৭ শ্রী) পরে সিংহাসনে বসেছিল হ্বল্লায়ু এডওয়ার্ড। 
এডওয়ার্ডের পরে ইংল্যাণ্ডের রাণী হয়েছিল মেরী। সিংহাসনে বসেই স্পেনের 
রাজা ফিলিপকে বিয়ে করেছিল। এই বিয়ের পিছনে যে রাজনৈতিক স্বার্থ 
আছে-_-অভিভাবকহীন ইংল্যাগ্কে গ্রাস করা এবং ইংল্যাণ্ডে সে প্রতৃত্ব 
প্রতিষ্ঠা করা-_এসব একবারও তঙ্গিয়ে ভাবল না মেরী। ফলে যা অনিবার্ধ 
তাই হলো-ম্বামীর প্ররোচনায় এবং তাঁর একটু ভালবাসা পাওয়ার আশায় 
ফ্রান্সের লঙ্গে স্পেনের যুদ্ধে ইংল্যাগতকে স্পেনের সহায়তায় নিযুক্ত করল প্রজাদ্দের 
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অমতে । এল অর্থ নৈতিক বিপর্যয় । হাতছাড়া হয়ে গেল ক্যালে বন্দর । বিক্ষৃ 
হয়ে উঠল ইংল্যাণ্ডের জনসাধারণ । 

শুধু কি তাই? ফিলিপ এবং মেরী, দুজনেই ছিল কট্টর ক্যাথলিক ৷ ক্ষমতা 
হাতে পেয়েই যার! দেশে থেকে পোপের আধিপত্য বিলুপ্ত করে দিয়েছে ঘারা 
তার মা ক্যাথরিনের সঙ্গে হেনরীর বিবাহবিচ্ছেদ ঘটিয়ে তাকে সর্বনাশের অন্ধকারে 
ঠেলে দিয়েছিল_-লেই প্রোটেস্টাপ্টদের ওপর নিদারুণ প্রতিহিংসায় জলে উঠেছিল 
মেরী । পোপকে তার পুরনো মহিমায় ফিরিয়ে নিয়ে এল । রোজার হুপার, 
ফেজার ল্যাটিমার এবং রিডলীর মত বিদগ্ধ মনীষী প্রোটেস্ট্যাণ্ট বিশপদের জীব্য 
পুণ়্য়ে হত্যা করল । মেরীর বিরুদ্ধে মানুষের মন ত্বণায় বিদ্বেষে ভরে উঠল । 
তাকা তার নামকরণ করল-_'রক্তপিপান্থ মেরী? । দেশের দিকে দিকে মেরীর 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আগুন জলে উঠল । সেই বিদ্রোহে তার হাত আছে বলে 
মেরীর সন্দেহ হলো । তাঁকে ছোটবেল। থেকেই সহা করতে পারতো না মেরী | 
হিংসেয় জলতো । অতএব লগুন টাওয়ারে তাঁকে কড। পাহারায় বন্দী করে 
রাখল । এক মনে ভাবতে লাগল তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যায় কি না। কিন্তু 
দেশের মানুষ তাকে ভালবাসে | শ্রদ্ধা করে । প্রাণদণ্ড দিলে দেশ খেপে উঠবে ৷ 
তখন প্রাণপণে চেষ্টা করতে শুরু করল পার্লামে্ট থেকে প্রস্তাব পাস করাতে যাতে 
তার পরে তিনি কিছুতেই সিংহাসনে বসতে না পারেন । কিস্তু--কে বসবে? 

তার তো পুত্র কি কন্যা__কোন সন্ভানই হয় নি। শুধু বার কয়েক নিজেকে 
সন্তানসম্ভবা! বলে ঘোষণা করে স্ধু হাস্তাম্পদ হয়েছে লোকের কাছে। ক্ষোভে হুঃথে 
ফিলিপ তাকে ছেড়ে চলে গিয়েছে স্পেনে । ফিলিপ তো তাকে মা হওয়ার কোন 
স্থযোগই দিল না । দুঃখে হতাশায় তার স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ল । রাজ্যকে তুল পথে 
চালন। করে দেশের সর্বনাশ করে বুকতর! অতৃপ্তি আর ক্ষোভ নিয়ে মেরী 
পৃথিবী থেকে বিদ্বায় নিল । রেখে গেল তার রাজত্বের সাতটি বছরের শ্তধু তিক্রতা 
আর হতাশার ইতিহাস । 


মেরীর তুল-_তার শিক্ষা । 

মেরীর জীবনের ইতিহাস-_তীর কাছে এক অমূল্য গ্রস্থা । মেরী ষেতৃল 
করেছে তা তিনি করবেন না। তার কাছে সবচেয়ে বড “সত্য হচ্ছে দেশ-_ 
দেশের স্বার্থ দেশের সমৃদ্ধি প্রয়োজন হলে নারীজীবনের সমস্ত সাধ আহ্লাদ 
বাসনা আহ্ুতি দিয়ে জন্মভূমির মঙ্গল করবেন । 

“আমাদের রাণী বিদুষী | জ্ঞানী ।” একটি যুবক সেই শোভাযাত্রার তেতর 
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বাখী--১১ 


থেকেই একটা উচু জায়গায় দাড়িয়ে উদাত্ত কণ্ঠে বতুতা! শুরু করল- “জ্ঞান, নীতি 
ও মহৎ আদর্শে, মানবিকতায় তিনি দার্শনিক প্লেটোর সঙ্গেই তুলনীয় ***” 

এসব বলবেন না__আমি সামান্য রমণী। তার বুকের ভেতরে তীব্র আবেগের 
ঢেউ তোলপাড় করতে লাগল | অভিভূত একটা আচ্ছন্নতার ভেতরে ডুবে ঘেতে 
যেতে কোন রকমে অস্ফুটম্বরে বললেন_ আমি-_আমি আপনাদের ভালবাসবো-_ 
আপনাদের ভালে করবো _নিশ্চিন্ত থাকুন__ 


অভিষেক হয়ে গেল । 

জনসাধারণের উল্লসিত অভিনন্দন আর অকুঠ সমর্থন নিয়ে বাণী এলিজাবেথ 
মিংহাসনে বসলেন । তার হাতে তুলে দেওয়া হলো রাজদণ্ড আর রাজচক্র | 

কুমারী রাণী এলিজাবেথ । 

বয়স মাত্র পচিশ বছর চার মাস। তার সামনে সমস্যা-সঙ্কছটের উত্তাল সমুদ্র | 
একদিকে ধর্ম আন্দোলন আর একদিকে যুক্তিবোধ, মানবতাবাদ, এগিয়ে চলার 
দুরন্ত আবেগ । তার ওপরে ফ্রান্সের সঙ্গে স্পেনের যুদ্ধে স্পেনকে সাহায্য 
করতে গিয়ে গুরুতর অর্থনৈতিক সঙ্কট, দুতিক্ষ, মহামারী সব মিলিয়ে তথন 
মানুষের সামনে দুঃসহ অনিশ্চয়তা আর আশঙ্কা ছাড়! কিছুই ছিল না। 

কিন্তু নৃতন রাণী বয়সে নবীন! উচ্চাভিলাধী । প্রথর বুদ্ধিমতী | তাই প্রজারা 
অনাগত আলোকোজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশাও করতে লাগল । এমনি এক দুঃখ- 
বেদনা আশা-আনন্দের প্রত্যুষ আলোকে শুরু হয়েছিল এলিজাবেথের রাজত্বক্াল। 

ধারা প্রগতিশীল নর্থাৎ প্রোটেস্ট্যাণ্টরা স্বস্তি পেল, সাহম পেল । ক্যাথলিকর! 
আশঙ্কিত হলো । কিন্তু রাণী কারো সম্বন্ধে যেমন বিবূপভাব প্রকাশ করলেন না, 
তেমনি কাছেও টানলেন ন1। তীর প্রধান অমাত্য নিযুক্ত হলেন উইলিয়ম সেসিল 
(লর্ড ব্যালে )। ইনি ইংল্যাণ্ডে বন্তবাদের জন্মদাতা ফান্দিস বেকনের পিতা । 
মেসিল ছিলেন অসাধারণ বিচক্ষণ ও দুরদ্রশী । এলিজাবেগ বন্থ বিপর্দ অতিক্রম 
করতে পেরেছিলেন তার সাহায্যে । আর এই সেসিলেরই ভায়রাভাই নিকোলাস 
বেকনও আর এক মন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছিলেন । দেঁশের প্রতিটি মানুষ এলিজাবেথের 
প্রতিটি কাজ, প্রতিটি কথার জন্য উদগ্রীব হয়ে রইল। কিন্তু-_ 

না। চট করে কিছু বলা বানুট করে কোন কাজ তিনি কখনে। করতেন না। 
সামান্য অতি তুচ্ছ সমস্যা সমাধানেও তিনি অনেক লময় নিতেন, অনেক চিন্তা 
করে, অনেক আলাপ আলোচনা করে প্রতিটি কথ! ওজন করে বলতেন। 

মাত্র পঁচিশ বছর বয়সেই তিনি বৃদ্ধের বিচক্ষণতা। অর্জন করেছিলেন । আশৈশব 
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তিনি থে ভয়ঙ্কর অনিশ্চয়তার তেতরে বাস করেছিলেন তা তাঁকে প্রতিটি কাজে 
সতর্ক করে তুলেছিল । 


১৫৫৯ গ্রীষ্টাব্ধ । জানুয়ারী | 

এলিজাবেথের রাজত্বের প্রথম পার্লামেণ্টের অধিবেশন বসল । আর সেই প্রথম 
অধিবেশনেই প্রশ্ন উঠল- বাণীর বিয়ের প্রশ্ন | 

বলা দরকার তখনকার ইংল্যাণ্ডের জনসাধারণের আশা-আকাজ্ষা ছিল 
কুমারী বাণী বিয়ে করবেন। তার পুত্র হবে ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনের ভাবী 
উত্তরাধিকারী ৷ কিন্তু কে-_কোন ভাগাবান ভাবী রাজার জন্মদান করবেন, কাঁকে 
এারাজাবেথ বিয়ে করবেন-_সেটাই ছিল তখন ইংল্যাণ্ডের জলন্ত সমস্ত । 

এলিজাবেথ দীর্ঘাঙ্গী, দোহারা, স্থঠাম খজু চেহারায় সুদৃঢ় আত্মমর্ধাদা হৃম্পষ্ট। 
লালচে সোনালী চুলে, পাকা৷ অলিভের মত গায়ের রঙে তার অপর্যাপ্ত যৌবন- 
সম্ভার যেন আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল । সবচাইতে বেশি করে নজরে পড়তো 
তার প্রখর বুদ্ধিদীপ্ত দুটো বড় বড় চোখ । আর অতি কোমল অপূর্ব লাবণ্য 
মাখানে। দুটে! চম্পাকলির মত কমনীয় হাত। ভবিষ্যতে দেখা গিয়েছে এলিজাবেথ 
যখন কোন মন্ত্রী কি কোন বিদেশী দূতের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করছেন তখন 
তিনি তার স্থন্দর হাত ছুখানা নাড়াতেন। হাতের সৌন্দর্য মেলে ধরতেন। 

এই এলিজাবেথ । রূপসী | খর যৌবনবতী | তার মত তরুণীর পাত্র জুটবে 
না__তা হতে পারে না। তাকে বিয়ে করার জন্য ইউরোপের দেশদেশান্তরের 
রাজা রাজকুমারর] ভিড় করে ঝাঁকে ঝাকে এসেছিল | কিন্ত 

বিয়ে হয়নি । চিরকুমারী রাণী এলিজাবেথ ছিলেন চিররহস্তময়ী | বিয়ের প্রশ্নে 
পার্লামেণ্টের সভায় বাণী উত্তর দিতে উঠলেন। দীর্ঘ স্থঠাম দেহে অটুট স্বাস্থ্য 
আর ছাব্বিশ বছরের যৌবন জেগে রয়েছে প্রথর হয়ে । সেই সঙ্গে তার অনিন্দ্য- 
সরন্দর মুখে মধুর আমায়িক হাসির প্রলেপ। 

স্তব্ধ পার্লামেন্ট ভবন । 

হাউস অফ লর্ডস, হাউন অফ কমন্ের সভ্যরা প্রত্যেকে উদগ্রীব হয়ে তাকিয়ে 
আছেন রাণীর দিকে । কি বলবেন-_কি বলতে পারেন তীদের রাণী-_রহস্যময়ী 
এই সুন্দরী যুব্তী ! 

“মহোদয়গণ ! আমি জীবনের একটা পুরো শতাব্দীর সিকি ভাগই কুমারী 
থেকে সুখেই কাটিয়েছি” শাস্ত বিনম্র কিন্তু দু়কঠে এলিজাবেথ বললেন, “আর 
এটাই বোধ হয় ইশ্বরের অভিপ্রেত। আজীবন কুমারী হয়ে থাকাটাই হয়তো 
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আমার ভবিতব্য ।” 

আশ্চর্য! বিল্ময়ের কুয়াশায় ছটফট করে পার্লামেণ্ট সদশ্যদ্দের চোখ ছুটো-_ 
কত হজে কী অসম্ভব কথা বললেন রাণী! তার কখনো বিয়ে হবে না? 
যাবজ্জীবন অনৃঢা হয়ে থাকবেন__এরকম কখনো! হয়, না হয়েছে? কিন্তু-_ 

তাই হলো । বিয়ের ব্যাপারে এলিজা:বথের আশৈশব অভ্যস্ত সতর্কতা অক্ষ 
রইল । দেশ দেশান্তরের কত রাজ! রাজপুত্র এবং কোন কোন দেশের রাজদৃত 
বিয্বের প্রস্তাব নিয়ে এল। এলিজাবেথ মধুর আমায়িক হামি হেসে এমন 
প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করলেন যে তারা মুগ্ধ হয়ে গেলেন। কিন্তু আসল ব্যাপারটিতে 
কাউকেই হতাশ যেমন করলেন না, তেমনি ভরসাও দিলেন না । 

কিন্ত কখনো কখনে৷ দেখ! যায় নির্জন গ্রাসাদদে কোন অবসরে এলিজাবেথ 
গভীর চিন্তার ভেতরে মগ্র হয়ে থাকেন। বিদেশী রাজকুমার কি রাজার ঘর্তই 
ব্যাকুল হয়ে হাত বাড়িয়ে আস্ক না_-তিনি কিন্তু এতটুকু টপবেন না-_কখনো 
নিজের মনটাকে মেলে ধরবেন না তাদের কারে কাছে। কারণ, তিনি জানেন-_ 
তাঁর চেয়ে ভালো করে আর কেউ জানেন ন! তাদের প্রসারিত ছুটে বান্থতে 
কিন্ত সৌহার্দ্য নেই, নেই প্রেম ভালবাসার ছিটেফোটাও । আছে তাদের হীন স্বার্থ, 
আছে শ্রধু রাজনীতির কারবারী মারপ্যাচ ! মেরী টিউডর নিজের সখের জন্য 
ঘে ফাদে প৷ দিয়ে দেশকে রসাতলে নিয়ে গিয়েছিল এবং নিজেও মরেছিল নেই 
ফাদে প| তিনি দিতে রাজী নন--তিনি এলিজাবেথ-_অষ্টম হেনবীর মেয়ে । 

তাই বলে কি তার পাণিপ্রার্থীদের সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করবেন? পাগল না কি! 
সেই ভুলতিনি কি কঞ্সনো করেন--করতে পারেন ! ইংল্যাণ্ডকে নিরাপদ এবং 
প্রতিষ্ঠিত করতে হলে তাঁদের কাউকেই ক্ষুগ্ন করা চলবে না । চলবে না চটিয়ে 
দেওয়া । মিষ্টি ব্যবহার করে তাদের খুশি রাখবেন তিনি । খুশি রাখবেন অভিনয় 
_নিধুত অভিনয় করে। আর হ্যা সেই অভিনয়ের মূল নায়িকা হবে তার 
এই কুমারী জীবন, তার অপধপ্ধ যৌবন । আর সেই নাটকের সফল নায়িক। 
হয়েই ।তনি পৃথিবীর ইতিহাসে স্বাক্ষর বেখে যাবেন_-অসহা আর তীব্র একটা 
অস্থিরতায় তাঁর সেই চাপ-কলি আঙ্ল দিয়ে আর একটা হাত এত জোরে চেপে 
ধরেন যে তালুতে নখের দাগ বসে যায়। 

আববাহিত রাজকুমার? | 

রূপবতী তরুণী | ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী | রাজকন্ঠার 
সঙ্গে রাজত্বের লোভে শোভে এ লজা। বথের বিয়ের প্রস্তাব অ।সতে শুরু করেছিল 
তীর দুর শৈশব থেকেই । তখন অষ্টম হেনরী জাঁবিত। এলিজাবেখের বয়ল 


১৬৪ 


মাত্র ছুই বছর । ফ্রান্দের সঙ্গে এক সন্ধির সর্তে ফ্রাঙ্দের যুবরাজের সঙ্গে তার 
কন্ঠার বিয়ের প্রস্তাব উদ্যাপন করেছিলেন হেনরী । ৰ 

আবার ডেনমার্কের অধিপতি তার তৃতীয় পুস্তর। খ্রীষ্টিয়ানের সঙ্গে 
এলিজাবেথের বিয়ের বাসন৷ জানালেন । কিন্তু বিদ্যুত্চমকের মত এলিজাবেথের 
মনে হলো-_বিয়ে হলেই সিংহাসনের ওপরে তার অধিকার ক্ষ হতে পারে। 
খুব মৃছু অথচ দৃঢ়কণ্ঠে আপত্তি জানালেন । 

আশ্চর্য! তখন এলিজাবেথ নিতান্তই বালিকা। নেই বয়সেই প্রথর দুরদশিতায় 
এবং তীক্ষু বুদ্ধিতে তিনি পরিণত বয়মের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন । তাই 
তিনি একেবারে একা একটি রমণীর একক প্রচেষ্টায় সহম্র সমন্ঠায় দীর্ণবিদীর্ণ 
ইূল্যাণ্ড কত বিপদ্দের উত্তাল সখুদ্র পেরিয়ে সমৃদ্ধির উচ্চাশখরে যেতে লক্ষম 
হয়েছিল । আ€ তার শাসনকালেই হুষ্টি হয়েছিল ইংল্যাণ্ডের স্বর্ণযুগ ! কিন্ত এখন 
সেসব কথা থাক-_ 

এলিজাবেথকে কোন দুর বিদেশে বিয়ে দিয়ে ইংন্যাণ্ডের রাজনাতিমঞ্ক থেকে 
তাকে নির্বাধিত করার অনেক চক্রান্তই করেছিল তার প্রতিদ্বদ্বীর] । 

ইংপ্যাণ্ডের নুপতি মেরী টিউডভরের কুটিল হিংলা আর ক্রোধের আগুন 
এ[লজাবেথ ঘিরে সহনন শিখাষ জলে উঠেছে । লগ্ডন টাওয়ারে বন্দী হয়ে আছেন 
এলিজাবেথ | কখন মেরী তার প্রাণদণ্ড দেবেন আর ঘাতকের খঙ্চোর আঘাতে 
তার মাথাটা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হবে-_সেই আশঙ্কায় তার দিন কাটছে। সেই 
দুঃসময়ে এল তার মুক্তির ই ঙ্গত বহন করে এক লোভনীয় প্রস্তাব-_ ফ্রান্সের সাবয় 
রাঞ্জের ভিউককে বিয়ে করতে রাজী হলেই তিনি মুক্ি পাবেন। 

নুক্তি ! শ্বারোধী এই কারাগারের অন্ধকার থেকে মুক্তি ! পৃথিবীর অবারিত 
আলো বাতাম -আঃ | কন্ত বিয়ে? বিয়ে হয়ে গেলেই তো৷ কনে সেজে চলে যেতে 
হবে সেই সাবয়ে । আর একটু একটু করে তি।ন এবং তার অস্তিত্বই মুছে যাবে 
দেশবাসীর মন থেকে । 

তাছাড়৷ তিনি জানেন_-ভালে! করেই জানেন সাবয়ে ডিউক তার ভগ্রীপাতি 
স্পেনের রাজ দ্বিতীয় কিলিপের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং অন্গত | ডিউককে অনায়াসেই 
প্রভাবিত করে ইংল্যাণ্ডের ওপরে প্রতৃত্ব করার চক্রান্ত করে তার মুক্তির টোপ 
গেঁথে তার এই বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছে ওই ফিলিপ--আর কেউ নয় । অতএব-_ 

এলিজাবেথের সেই বিনীত এবং দৃঢ় উত্তর_-আমি বিয়েই করবো না 

এলিঙ্গাবেখের পাণিপ্রাথী হয়ে এনেছিলেন আরো অনেক-_-অনেক উস্চাভি- 
লাষা রাজকুমার । এসেছিলেন সুইডেনের প্রিন্স এরিখ, এমোছলেন অস্কার ছুই 
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রাজপুত চার্পন এবং ফাডিনাণ্ড। এসেছিলেন আরও ছুইজন উচ্চাভিলাষী পাত্র__ 
একজন আর্ল অফ আরুগুল, আর একজন-_চার্জস পিকারিগু। | 

এইসব পাণিপ্রাথীরা রাণীকে এবং তার সভাসদদের মহার্ঘ্য উপহারসামগ্রী 
দিলেন । রাণীকে খুশি করার জন্য যা যা করার সবই করলেন। এলিজাবেখও 
সন্তষ্ট হলেন বৈকি__ খুবই আপ্ল,ত হলেন। তৃপ্তির হাসিতে তার স্থভৌল ধারালো 
মুখখানা উজ্জল হয়ে উঠল। নান! প্রসঙ্গে মিষ্টি মিষ্টি কথার জাল বুনে তাদের 
মোহাচ্ছন্ন করে রাখলেন । কিন্ত আসল ব্যাপারটার বেলায় “দেখি তো ভেবে, 
পরে দেখবোক্ষণ' ইত্যাদি ভাসা ভাস! কথা বলে নিজেকে কেমন ঝাপসা আর 
অম্পষ্ট করে রাখলেন । রাঁজপুত্ররা বিরক্ত হয়ে গজগজ করতে করতে যে যার দেশে 
ফিরে গেলেন । 

কিন্তু এলিজাবেথের নিস্তার নেই । 

জনসাধারণ বারে বারে দাবি জানাচ্ছে রাণী বিয়ে করুন| সন্তান হোক__ 
সিংহাসনের উত্তবাধিকারী আহ্থক | থেকে থেকেই পার্লামেন্টেও তীর বিয়ের প্রশ্ন 
উঠছে। কারো কারো মনে আবার ঘনীভূত হয়ে উঠতে লাগল একটা সন্দোহ__ 
কোথাও কোন অপঘটনের নায়িকা হয়ে যাননি তো বাণী ! কে জানে বাব।_ 
রাজরাজড়ার অন্দরমহলের লীলাখেল! কাকপক্ষীও জানতে পারে না। 

ফারিয়া এল। 

স্পেনের রাজদৃত ফারিয়া । স্পেনের রাঁজা ছিতীম় ফিলিপের এলিজাবেথকে 
বিয়ে করার প্রস্তাব বহন করে এল । 

ও মা। আপনি বলছেন কি? জলতরঙ্গের মত মিষ্টি আওয়াজ তুলে খিল- 
খিল করে হেসে এলিজাবেথ বললেন, আমার অমন ছুর্দে ভাকপাইটে বাবা তার 
দাদার বৌকে বিয়ে করে কী নাকালটাই না হয়েছিলেন । আমি আবার কি না 
বোনের স্বামীকে বিয়ে করে মরি আর কি। একটু থেমে কয়েকমূহৃত্ত কা ভেবে 
আবার আস্তে আস্তে বললেন, তাছাড়া আপনাদের রাজা তো নিষ্ঠাবান ক্যাথলিক। 
তার চোখে তো আমি বিধমী | গ্নেচ্ছ। তিনি কি আমাকে সত্যিই বিয়ে করবেন ? 
তার শেষের দিকের কথাগুলে! কেমন কাতর কান্নার মত শোনালে৷ ৷ 

ফারিয়া কেমন ভ্যাবলার মত হা! করে তাকিয়ে রইল রাণীর মুখের দিকে । 
তার মনে হুল রাণী বুঝি তাদের রাজাকে বিয়ে করার জঙ্য খুব ব্যগ্র। খুশিতে 
গদগদ হয়ে বলল, হার হাইনেস আপনি জানেন না__ আমাদের রাজাও 
আপনাকে বিয়ে করার জরঁ্য কী রকম আকুলিবিকুলি করছেন। ধম্মোটশ্মোর কথা 
ভিনি মোটেও তাবছেনই না, একটু থেমে এলিজাবেথের কাছে ঝুকে পড়ে 
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আবার উল্লসিত হয়ে বলল সে, তাহলে জানিয়ে দিই আমাদের রাজাকে 
আঁপনি সম্মতি দিয়েছেন-_ | 

এবার এলজাবেখ কোন কথা বললেন না । গভীর চিন্তার ভেতরে মগ্ন হয়ে 
গেলেন । ইংল্যাণ্ডের ওপরে প্রতৃত্ব করার এবং সেই সঙ্কে তার ওপরেও লোভ 
ফিলিপের বছদিনের | মেরী বেঁচে থাকতেই তার কাছে ঘুর ঘুর করতো সে। 
কিন্তু সরাসরি মুখের ওপরে “না” বলে দিয়ে লোকটাকে ক্ষেপিয়ে দেওয়া ঠিক হবে 
না। স্পেনের সঙ্গে বন্ধুত্ব থাকলে ফ্রান্সের ভয়ে নিশিদিন কুঁকড়ে থাকতে হবে না। 
পোপ খুশি থাকবেন-_ক্যাথলিকরাও তার বরুদ্ধে চক্রান্ত করবে না। আর 
সবচেয়ে বড় কথা নের্দারল্যাও্সের বা।ণজ্োর সঙ্গে জ।ডয়ে রয়েছে ইংল্যাণ্ডের 
আৃিক সমৃদ্ধি। স্পেন থেকেই যেতে হয় নেদ।রল্যাগুমে । যেতে হয় আবার যে 
জলপথ পাড়ি দিয়ে সেটা হলো ইংলিশ চ্যানেল__ইংল্যাণ্ডের থিড়কির পুকুর | 
অতএব ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে ম্পেনেরও বন্ধুত্ব কাম্য । অতএব-- 

অতএব তার কুমারী জীবনের লোভের টোপ ঝুলিয়ে রেখে ফিলিপকে শান্ত 
রাখতে হবে এবং সস্তাব বজায় রাখতে হবে _ দেশের স্বার্থে রাজনীতির স্বাথে ই 
ফিলিপের সঙ্গে বন্ধুত্ব অপরিহার্ধ__ 

হার একসেলেন্পী এত ভাবছেন কেন? মুছুকঠে ফারিয়। ব্লল, আমাদের 
রাজাও আপনাকে বিয়ে করার জন্য ব্যাকুল হয়েছেন আর আপনিও-_এলিজাবেথের 
চিন্তাচ্ছন্ন মুখের দিকে তাকিয়ে থেমে গেল ফারিয়া । অস্ফুটম্বরে শুধু বলল, 
তাহলে এত চিন্তা করছেন কিসের ? | 

না। চিন্তা আর কিসের? মিষ্টি হেসে বিনম্র কণ্ে শুধু বললেন, পার্লামেন্টে 
একবার বিয়ের কথাট তুলতে হবে-_ 

ধরিয় খুশি হয়ে চলে গেল । ফিলিপেরও বুকের তেতরে উল্লাপের গুরগুরানি 
বেজে যেতে লাগল । 

কিছুদিন পরেই প্রায় নাচতে নাচতে চলে এল ফারিয়া । কিন্ত তার হান্ত- 
প্রদীপ্ত মুখের দিকে তাকিয়ে এলিজাবেথ যেন গম্ভীর হয়ে গেলেন । বিষগ্নতার 
ছায়৷ থমথম করতে লাগর্ল তার মুখে। ফারিয়ার উত্স্থক মুখের দিকে তাকিযে 
এলিজাবেথ বললেন, পালামেপ্টে এখনো তো! উত্থাপন করাই হয়নি__কেমন 
স্বকনে। আর কাঠ কাঠ শোনালে! তার গলার স্বর | 

মালখানেক পরে আবার আশায় বুক বেঁধে ফারিয়া এন। রাণী যথারাতি 
হেসে হেসে তাকে আপ্যায়ন করলেন । ফালিপের কৃশল নিলেন নিলেন স্পেনের 
হালচালের খোঁজখবর । সাতসতের ধানাইপানাই অনেক কথাই বললেন । কিন্ত 
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বললেন না! "্পষ্ট করে শুধু সেই আসল কথাটা । 

ফারিয়া বিরক্ত হয়ে রাগে গজগজ করতে করতে চলে গেল। রাজাকে 
বলল, মেয়েছেলেট! আস্ত শয়তান হুজুর-_হয়তো! অন্য কাউকে বিয়ে করবে বলে 
ঘাপটি মেরে আছে-_ 

জলে উঠলেন স্পেনের নৃপতি। ক্ষোভে দুঃখে ফ্রাঙ্গের রাজকুমারীকে বিয়ে 
করে বসলেন । কিন্তু এই বিয়ের পরেও ফারিয়া এসেছিল আবার এলিজাবেথের 
রাজসভায় | বেশ মূরুববীর মত বলল, কী, ভূল করলেন তো আমাদের রাজাকে 
বিয়ে করলে আপনার-__ 

আমি কি কখনো বলেছিলাম তাকে বিয়েই করবে৷ না, কপট একটা দুঃখের 
ভান করে করুণ কঠে এলিজাবেথ বললেন, ফিলিপ যদি আমাকে সত্যিই 
ভালবাসতেন তাহলে তি'ন অন্তত তিন চার মাস আমার জন্য অপেক্ষা করতে 
পারতেন । 

রাণী না হয়ে থিয়েটারে নাম লেখালেই তো পারতেন । একটা মেয়েছেলের 
কী কুটিল বুদ্ধি রে বাবা এই কথাগুলোই বলতে চেয়েছিল ফারিয়া । মুখে এসে 
গিয়েছিল । কিন্তু বলল না । 


দুরে রাজপ্রাসাদের অলিন্দে ফারিয়ার অপহ্য়মান মৃতির দ্বিকে তাকিয়ে 
এলিজাবেখের মনটা ভারি-_খুব ভারি হয়ে উঠল । তার বুক ঠেলে ঠেলে উঠল 
কান্নার ঢেউ । কেউ জানে না। কখনো জানবে না-__জানতে পারবে না বিয়ে 
বর স্বর সন্তান কথাগুলো মনে হলেই কতগুলো ভয়ঙ্কর আর বীভৎস তুঃন্থতি 
বিষধর সাপের মত তাকে পাকে পাকে জভিয়ে ধরে। নিদারুণ একট গ্লানির 
অগচ্ছায়ায় তার চেতন! আড়ষ্ট হয়ে আসে, অবশ হয়ে যায় তার সার] শরীর । 
আর ঠার দেহটা যেন শবদেহের মতই ভারী আর অনড় হয়ে একটু একটু 
করে একটা গভীর খার্দের অতল অন্ধকারে তলিয়ে যেতে থাকে । আর দরে _ 
বহুদুরে বাপন৷ আর অম্পষ্ট ছবির মত দেখা যায় এক সৌম্যকান্তি দীর্ঘদেহা পুরুষ 
'**প্রেম ভালবাসা হ্যা সেই সুদুর কৈশোরেই প্রেমের আলো জলে উঠেছিল তার 
ঘাটে ঘাটে ঘা-খাওয়া জীবনে । কিন্তু সেই ভাঁলবালা নেই প্রেমের কী অসম 
দাহ । সেই-_সেই দুঃস্থৃতির পীড়নে একট! বিষাক্ত যন্ত্রণায় আজও তিনি-_আজও 
জলেপুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছেন । ।কন্ত কিসের সেই হুঃস্বতি? 

এমন কী ঘটেছিল' য| তিনি বিপুল বৈতব এবং সম্মান প্রতিপত্তির ভেতরে 
থেকেও ভূলতে পারছেন ন! যার ছুঃসহ গ্লানি তাকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে? 
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॥ ষোল ॥ 


রাণী এলিজাবেথ | 

পৃথিবীর ইতিহাসের এক বিম্ময়। বিদগ্ধ ফরাসী লেখিকা কিল্িগ্র (7511118755) 
বলেছেন রাণী এলিজাবেথ রূপকথার সেই ফোয়েনিক৷ পাখি যে চিতার আগুনে 
দ্ধ হয়েও তার সেই ভম্ম(বশেষের ভেতর থেকে আবার জীবন ফিরে পেয়ে 
অফুরান প্রাণশক্তি নিয়ে জেগে ওঠে-_0386617 61128906) 85 1076 7110601% 
+01101)2 ৮/0110:.. 

অবিবাহিত একটি তরুণীর ভেতরে আশ্চর্য চরিত্র স্বতন্ত্র এবং তীক্ষু বুদ্ধি ও 
গভীর দূরদশিতার বিচিত্র সমম্থয় ঘটেছিল। আর সেই কারণে তিনি যে বিপুল 
প্রশংসা, শ্রদ্ধা আর অকুঞ প্রশস্তি পেয়েছিলেন তা৷ তর যুগের সীমানা ভিডিয়ে 
তিন-তিনটি শতাব্দীর ওপারে প্রসারিত হয়ে গিয়েছে । আজও আধুনিক 
ইংল।গ্ের জনজীবনে এলিজাবেথের বিপুল প্রভাব টেমস নদীর শ্রোতের মতই 
বহমান কিন্তু 

কি ছিল এলিজাবেথের ভেতরে ? 

অমাধারণ চাতুর্ধ, অতি স্ুপ্্র রুচিবোধ, বিদ্যা ও সংস্কৃতির প্রতি গভীর 
অনুরাগ ইত্যাদি ঘত গুণই থাক, উার সংচেয়ে বড় গুণ কিন্তু ছিল-_-অসামান্ত 
অভিনয়নৈপুণ্য । অতি উচ্চাঙ্গেরে অভিনয়কলায় তার দক্ষতা ছিল সহজাত 
কোন সময় কোন অবস্থাতেই শাঁর মনের গভীরের ভাবনাচিন্তাটা কেউ জানতে 
পারতো না। পারস্থিতি বুঝে এক একা আভবাক্তি ফুটে উঠতো তার মুখে । 
লোকে সেটাকেই সত্যি বলে তাতো | পু'থবীর অধিকাংশ বিখ্যাত এতিহাসিকর্দের 
মতে তার এই আশ্চর্য গুণের জন্তই তিনি যেমন তীর মন্ত্রী সভাসদ এবং 
জনসাধারণের মন জয় করেছিলেন তেমনি বৈদেশিক দূত এবং বিদেশী নৃপাতদের 
মনেও দেবীর মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। আর পৃথিবীর ইতিহাসে এমন 
একটা যুগের হ্ষ্টি করেছিলেন যে সেই এলিজাবেথীয় যুগের ( দ্বর্ণযুগ ) দূরপ্রসারী 
প্রভাব আজও ইংল্যাণ্ডের সমাজজীবনে অব্যাহত | 

এলিজাবেথ ছিলেন ক্যাথলিক ধর্মের প্রতি বিরূপ । আর সেটাই স্বাভাবিক । 
ফেননা রোমের পোপ- চতুর্থ পল তাঁর মার সঙ্গে আনবলিনের বিয়েটা বৈধ 
বলে স্বীকার করেনি । আর াকেও বস্টার্ড বা জারজ সন্তান বলতে দ্বিধা করেনি । 
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গৌড়! ক্যাথলিক ত্ার,দিদি মেরি টিউডরও ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে তার অধিকারকে 
কখনো হ্বীর্কার করতেন না। 

সেই মেরী টিউডরেরই রাজত্ব চলছে তখন ইংল্যাণ্ডে। অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে 
এলিজাবেথের দিন কাটছে । সেই সময় একদিন তিনি মেরীকে অত্যন্ত সংকোচের 
সঙ্গে নিভু নিভূ গলায় বললেন, দিদি, কয়েকদিনের জন্য আসিরিজে বেড়াতে 
যাবো 

যে চুলোয় খুশি যাও না, ক কর্কশ কঠে বলে উঠলেন মেরী । 

মাথা নিচু করে চলে গেলেন এ লজাবেথ । পওনা হয়ে গেলেন আযামিরিজের 
উদ্দেস্টে । মাইল দশেক গিয়ে দিদিকে দলেন একট! চিঠি-াদদি' আমার 
সময় তাড়াহুড়োতে ক্যাথলিক প্রার্থনা অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার মেই বিশেষ 
পোশাকট! ফেলে এসেছি । তুমি যদ্দি কাউকে দিয়ে দয়া করে পাঠিয়ে দাও__ 

চিঠিটা দুমড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন মেরী। চরম তাচ্ছিল্যে মুখখান, 
বাকালেন। 

শ্রেফ তাকে তোষামোদ । তিনি বেশ ভালে। করেই জানেন এসব- সব তার 
অতি ধূর্ত বোনটার সাজানো অভিনয় । 

এলিজাবেথ কিন্তু জানতেন তার বিরুদ্ধে পোপের নেতৃত্বে ক্যাথলিকদের 
চক্রান্ত ঘ্বনীভূত হচ্ছে । পোপের একান্ত বাসনা ছিল মেরী টিউডরের পরে 
ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে বলবে স্কটল্যাণ্ডের মেরী স্টয়ার্ট। মেরী স্টার্ট গৌড়া 
ক্যাথলিক । আর সপ্তম হেনরীর দৌহিত্র পঞ্চম জেমস এবং ফ্রাঙ্সের মেরা গাইজের 
কন্তা তিনি। অষ্টম হেনবীর উইল অনুযায়ী মেরী স্ট.স্রার্ও সিংহাসনের এক 
দাবিদ্বার ৷ তাই তাকে সিংহাসনচ্যুত করে মেরী স্টুয়ার্টকে বসানোর যডযন্্ 
চলছে-_সব-__সবই তিনি জানতেন । 

হোক । কিন্তু-_না ক্রোধ বা প্রতিহিংসা নয়, এলিজাবেথ একা নিরালায় বসে 
মনে মনে ছক কেটে ফেলেন_ শক্রকে ঠাণ্ডা করতে হবে মিষ্টি কথা বলে, মধুর 
ব্যবহার ককে। প্রয়োজন হলে তাদের একটু প্রশ্রয় দিয়ে বা তাদের কোন কোন 
অধিকার ব! দাবিকে মেনে নিয়েই তাদের তুষ্ট রাখতে হবে । 

সাবধান_-খুব লাবধান ! ধর্মের ধ্ঞজাধারী নেকড়ে বাঘগ্ুলোর সামনে যেন 
এতটুকু বিরক্তি, বিরূপতা এবং বিতৃষ্ণ প্রকাশ না পায়--খুব সতর্ক থাকতে 
হবে। অর্থাৎ ক্ষ অভিনেত্রীর মত নিপুণ অভিনয় করে যেতে হবে-_ 

মেরীর সমর্থক পোপের একদল অনুচর নতুন রাণীকে অভিনন্দন জানাতে 
এলেন । তাঁদের উচ্ছৃসিত অভার্থনা করে এলিজাবেথ বিন জিগ্চ কঠে বললেন_ 
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পরম করুণাময় ঈশ্বর আমাকে যে কাজে নিয়োজিত করেছেন আমি আমার সমস্ত 
সীমর্থ্য দিয়ে তা পালন করবো আমি শুধু আপনাদের অকু সহযোগিত! াই__ 

অবাক হয়ে গেল পোপের দল। কই নতুন রাণী সম্বন্ধে যা শোন! 
গিয়েছিল, তা তো নয়। ঈশ্বরের করুণায় বিশ্বাপী। রীতিমত ভক্তিমতী 
তপোখদ্ধ রমণী ! 

তখনও কিন্তু পোপের অবাক হওয়ার আরো বাকি ছিপ । পোপের দরবারে 
ইংল্যাণ্ডের একজন রাজদূত থাকার নিয়ম অনেক কালের । মেরার আমলের 
দূত, গোঁড়া ক্যাথলিক মুখ কাচুমাচু করে পোপেগ কাছে এল । মাথা চুলকে 
বলল, আর কি আপনার এখানকার পাট তো৷ আমার এবার চুকল-__ 

কেন, কিসের পাট? 

নতুন রাণী তো প্রোটেস্ট্যাপ্ট । বিধমী। তিনি কি আর আপনার দরবারে 
আমাকে-__ 

তার কথা শেষ হওয়ার আগেই ইংল্যাণ্ড থেকে এসে গেল এলিজাবেথের 
নির্দেশ--মহামান্ত পোপের দরবারে আমার প্রতিনিধি যিনি আছেন-_-তিনিই 
বহাল থাকবেন। 

পোপ গালে হাত দিয়ে বসে পডলেন। 

একজন থাটি ক্যাথলিক দৃতকে কি না নিজের প্রতিনিধি বলে মেনে নিল 
প্রোটেস্ট্যাণ্ট আনবলিনের মেয়ে এলিজাবেথ । 

পোপের মনে হল, তিনি এক স্বপ্রের রাজ বাস কঃছেন। 


দাড়াও বন্ধু-_-দাড়াও_ এখুনীক হয়েছে? মনে মনে বলেন এলিজাবেখ, 
তোমাদের বিষদাতট। উপডে ফেলার ব্যবস্থা কর ছি-__ 

মনের ভেতর থেকে প্রটেস্ট্যাণ্ট নীতির দিকেই সায় ছিল এলিজাবেথের, 
আর থ!কবে নাই বা কেন! তিনি যে আজ রাণী হয়েছেন তার মূলেও তো 
সেই ধর্মবিপ্লব বা প্রতিবাদী আন্দোলন অর্থাৎ প্রটেস্টাণ্টদ্নেরই অবদান । 

তার বাব! অষ্টম হেনরী তো ধর্মবিপ্রবের প্রত্যক্ষ সাহায্যে পোপের আধিপত্য 
অস্বীকার করে ব্িফরমেশান পার্লামেন্ট ডেকে সেই অধিবেশনেই তার উইলে 
তার দ্বিতীয় কন্যার সিংহাসনে অধিকার বৈধ বলে নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন । 
দেশ জুড়ে প্রতিবাদী আন্দোলন মাথা চাড়া দিয়ে না উঠলে ধর্মবিপ্লব না হলে তিনি 
এতদ্দিনে কোথায় কোন অজান। অন্ধকারে ভেসে যেতেন ! কিন্তু-_ 

যাই করুক, যত অবদানই থাক, গ্রটেন্ট্যাপ্টদের নিয়ে কিন্তু এতটুকু বাড়বাড়ি 
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বলেই তারা কখনো ইংল্যা্কে আক্রমণ করার পরিকল্পনা করেনি । তাদের 
পরম আকাঙ্িত সেই খরযৌবনা রূপসী রমণী--এলিজাবেথকে বিপন্ন করতে 
তাদের মন কখনো সায় দেয়নি । তাই এলিজাবেথের বিঘ্েশনীতির আলোচনায় 
বিঁঞ্ধ এতিহাসিক রাউসে (২০56) বলেছেন, 4১3 069 (01111069) 9770601810 
017৮1110780 1810 22911501101 11 01)6/ 10180 001701191 1791 09 
০০119 যদ্দি প্রেমে ভালবামায় তার মন জয় করতে পারা যায়, অযথ! রক্তক্ষয়ী 
যুদ্ধের প্রয়োজন কি? 

এলিজাবেথ ঠিক এই প্রেম, মৈত্রী আর সখ্যতাবন্ধনের আদর্শে বিশ্বাস 
করতেন । এইজন্েই তার রাজত্বের গোড়ার দ্িকে স্পেনের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপের 
প্রস্তাবকে অগ্রাহা করেননি । তার মনে আশার কুহক জাগিয়ে রেখেছিলেন একটানা 
প্রায় এক দশকেরও কিছু বেশি সময় ধরে। তার সুফল পেয়েছিলেন প্রচুর । 
ক্যাথলিকদের নেতৃস্থানীয় ফিলিপের প্রভাবেই ক্যাথলিকরা কখনে। এলিজাবেথের 
বিরুদ্ধে কোন চক্রান্ত করেনি । মহামান্য পোপের মনের বিক্ষোভও ধীরে ধীরে 
শান্ত হয়ে গিয়েছিল । ইংল্যাণ্ডে ম্পেনীয় বাজদূত ফারিয়াকে এলিজাবেথের 
নিরাপত্তার গুরুদায়িত দিয়েছিল ফিলিপ । 

একদিন না একদিন এলিজাবেথ তার সঙ্গেই গাটছড়া বাধবেন এই স্থির 
বিশ্বাসে স্পেনের রাজ! দ্বিতীয় ফিলিপ চ্যাটিউয়ি ক্যাঙ্গেসিসের সন্ধির সতে ক্যালে 
বন্দরের অধিকারও ইংল্যাণ্ডেশ্বরীকে ফিরিয়ে দিতে চেষ্টা করেছিলেন । যদিও 
ফিলিপ নিজে ছিলেন গোঁড়া ক্যাথলিক তবুও পোপের প্রতিহিংস। এবং চক্রান্ত 
থেকে এলিজাবেথকে আগলে রেখেছিলেন ১৫৭০ সাল পর্ধন্ত । আর তারপবে__ 

তারপরেই তাদের বন্ধুত্বে চিড় ধরেছিল । কিন্তু সে বৃত্তান্ত এখন থাক । 


বোধ হয় নিঃসন্দেহেই বলা যায় এলিজাবেথের বিদেশনীতির অনেকখানি জুড়ে 
রয়েছে তার ব্যক্তিগত রহন্তময় কুমারী জীবনের উদ্দাম প্রেম ভালবাসা আর আনন্দ 
উল্লাস এবং ছুঃখ বেদনার নিদারুণ যন্ত্রণা | রাজপ্রাসাদের চারিদিকে রাজি নামে 
গভীর হয়ে । ঘুম নেই সম্াজ্জীর চোখে । দীর্ঘ টেবিলে ছড়ানো ইউরোপের মান- 
চিত্রের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ধ্যানস্থ একটা মৃতির মত বসে রয়েছেন । মোম- 
বাতির আলো তার মুখে আগুনের জ্বালার মত জ্বলছে । 

ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠছে স্পেন। পোপের প্রতিনিধি বা প্যাপালবুল' 
হয়ে ফিলিপ ধরাকে সরা জ্ঞান করছে। তিনি গুপ্চরের কাছে জানতে পেরেছেন 
উচ্চাকাজ্রী ফিলিপ ইংল্যাণ্ড থেকে প্রোটেস্ট্যাণ্টদের বিতাড়িত করার জন্য চক্রান্ত 
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করছে। এমন কি আর এক বিশ্বের বা আর এক গোলার্ধের কোন বন্দরে 
ইংরেজদের জাহাজ দেখলেই পাগল! কুকুরের মত তেড়ে আসে শ্পেনীয়রা। 
শুধু ইংল্যাও্ কি ফ্রান্স নয়- সারা পৃথিবীরই অধীশ্বর হতে চায় দ্বিতীয় ফিলিপ। 
বিরাট উচ্চাশার ঘোড়ায় চেপে আর তাকে জলস্ত উৎসাহের চাবুক মেরে 
বাতাসের বেগে ছুটে চলা মান্তষটাকে রুখতে হবে । স্তব্ধ করে দিতে হবে তার 
দুরন্ত গতি | বড্ড বেশি বাড়াবাড়ি করতে শুরু করেছে লোকটা-_- 

আহা! এখনও হয়তে৷ তাকে বিয়ে করার আশাট1 বেচারী মন থেকে মুছে 
ফেলতে পারেনি । তাই যেখানে যত দৌরাত্ম্য করুক ইংল্যাণ্ডের কোথাও কিন্ত 
স্পেনীয়রা কোন তাঙ্গামা করেনি। কিন্তু তাই বলে তো আর চুপ করে হাত 
গুটিয়ে বসে থাকা যায় না । দিনে দিনে যেভাবে কিলিপ শক্তিশালা হয়ে উঠছে__ 
ত' ইংল্যাণ্ডের কাছে খুবই বিপজ্জনক | তাই-- 

ফিলিপকে রুখতে হলে এখুনি ফ্রান্সের সঙ্গে গ্রীতির সম্পর্ক গড়ে তোলার 
দরকার | এলিজাবেথ তার দৃূতকে বললেন, শোন তুমি কালই ফ্রান্সে রওনা 
হয়ে যাও । সেখানকার হাপচাল দেখবে আর- হঠাৎ থেমে গেলেন । চারদিকে 
তাকিয়ে মাথা নিচু করে অন্পষ্ঠ গলায় বললেন, ফ্রান্সের রাজকুমার আর্কাউউক 
চার্লসের সঙ্গে আমার বিয়ের প্রস্তাব দেবে__ 

বিয়ে! বিম্ময়ে উত্তেজনায় রাজদূতের চোখ ছুটো জলজল করতে লাগল । 

এলিজাবেথের মনে ভিড় করে এল সাবেক দিনের* স্মৃতি । এই সেই ফরাসী 
রাজকুমার ধার মনে তিনি একদিন রঙ ধরিয়ে ছিলেন । চার্লন তাকে ভাল- 
বেসেছিলেন পাগলের মত । কত নির্জন দুপুরে টেমসের বুকে তারা একসঙ্গে 
নৌকোবিহার করেছেন। কত অপরাহ্ে, কত সন্ধ্যায় তাদের মিলিত কণ্ঠের 
হাসিতে আর কলগুঞ্জনে মুখর হয়ে উঠেছে এই রাঁজপ্রাসাদ__ 

এই যে বড়মুখ করে রাণী পার্লামেণ্টে ঘোষণা করে এলেন 'তনি চিরকুমাবী 
থাকবেন । আরে বাব! মেয়েমানুষ যখন বয়েসাদী না করলে হয়? লগডনের 
জনসাধারণের ভেতরে গুঞ্জন শুরু হলো । 

চার্লসের পৃথিবী রূডিন হয়ে উঠেছে । যেন একটা মিষ্টি স্থখন্বপ্রের ঘোরের 
ভেতরে আচ্ছন্ের মত দিন কাটছে তার। দবানিশি তার চেতনার ভেতরে 
জলজল করে তারই মুখচ্ছবি । একদিন__ 

আর পারল ন! চার্লস । ডিনার খেতে এসে গল্পে গল্লে রাত গভীর করে ফেলল । 
কিপের যেন উত্তেজনায় আর আবেগে তার ভেতরে ভেতরে যেন ঝড় বয়ে চলেছে__ 

তুমি কিছু বলবে 
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হ্যা আমি_-আমি আর পারছি না । আর--কত দ্বেরি ?: 

কী পারছে! না-_কিসের দেরি, যেন কোন দুর দুরাস্তরের গ্রহ থেকে অকন্ফুটন্থরে 
বললেন তিনি-_ 

কেন, আমাদের বিয়ের | তুমি 'ক কিছুই বুঝতে পারছে! না? 

বিয়ে ! চাপা হাসিতে তার মুখখান। উজ্জল হয়ে উঠল । চার্সসের হাত ছুটে 
পরম আদরে জডিয়ে ধরে বললেন, তোমার এই ভালবাসার কথা আমি চিরকাল 
মনে রাখব চার্লপস-__ 

চার্লমের হয়তো মনে হল মে একট! গভীর অন্ধকার খাদের সামনে এসে 
দাডিয়েছে। ডুবন্ত মানুষের মত ক্ষীণ অস্ফুটস্বরে বগল-_কি বলছো তুমি? 
কেন বিয়ে-_ 

পাগল না কি! আমার্দের ধর্মই যে আলাদ]। তাই বন্ধুত্ব হতে কে।ন বাধা 
নেই, হঠাৎ থেমে গেলেন তিনি । আবার বললেন, কন্ত বিয়ে কখনই হতে 
পারে না -কেমন শুকনো আর খটখটে শোনালো তার গলার স্বর | 

এসব ১৫৫৭ স.লের কথা। 


সেই আর্কডিউক চার্পস_ সেই ফিরিয়ে দেওয়া ফরাপী রাজকুমারকে, যে একদিন 
তাঁকে বিয়ে করার জন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল, যার উদ্দাম ভালবাসাকে তিনি 
নির্মম প্রত্যাখ্যান স্তব্ধ করে দিয়েছিলেন-__দিতে বাধ্য হয়েছিলেন, আজ তার 
কাছেই নিজের প্রস্তাব দিয়ে দূত পাঠালেন এলিজাবেথ স্বয়ং | 

প্লই হলো রাজনীর্তি--রাজনীতির খেল ! 

কয়েকদ্বিন পর এলিজাবেথের দূত মুখ অন্ধকার করে ফিরে এল। বেশ 
কিছুদ্দিন আগেই আর্কডিউক চার্লসের বিয়ে হয়ে গিয়েছে । কুছ পরোয়া নেই! 
ফ্রান্সের রাণী কাথারিন ডি মেডিমির আরো! ছেলে- আরো রাজপুত্র আছে, 
মনে মনে বললেন এলিজাবেথ তাঁকে বিয়ে করার জন্য পাত্রের অভাব ইউরোপে 
কখনো হবে না । আর সত্যি সত্যি বিয়ে করার জন্তই তো তিনি বিয়ের কথা 
ভাবছেন না। বিয়ের লোভটাকে সামনে ধরে রেখে শক্রকে একটু বশে রাখা । 
কিছুতেই তার অর্থাৎ ইংল্যাণ্ডের চিরশক্র__ম্পেন আর ফ্রাঙ্গ যেন নিজেদের 
শক্তিশালী করে তুলতে না পারে । যেমন করেই হোক ম্পেনকে দাবিয়ে রাখতে 
হলে ফ্রান্গকে দলে টানতে হবে । অতএব-__ 

এবার এলিজাবেথের “প্রস্তাব এল ক্যাথ্থাব্িন ডি মেভিনির দ্বিতীয় পুত্র ভিউক 


অফ আনু জন্য । 
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উল্লসিত হয়ে উঠল ফ্রান্স। এই বিয়ে হলে ইঙ্গ ফরালী মৈত্রীর ভিত্তি স্ব 
হবে। ভয়ে একেবারে কুঁকড়ে ষাবে ম্পেন। আর ওদিকে ইংলাযাগ্ডের সঙ্গে, 
স্পেনের বন্ধুত্বেও একটু চিড় ধরবে । কিন্ত-__ 

ফ্রান্সের রাজনৈতিক সমৃদ্ধি এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত জেনেও শুধু ছেলের মা 
ক্যাথারিন ড মে।ডসির মনটা একটু খুট খুট করছিল । আটার বয়স মাত্র 
উনিশ । আর এলিজাবেথ যে সাইত্রিশ পেরিয়ে গিয়েছে__ 

তা হোক হার একসেলেন্সির মন্ত্রী সভাসদরা ক্যাথারিনকে বলল, পান্রী যদ্দি 
স্বয়ং রাণী হন, তার আবার বয়স কী? বিয়ে হলে আমাদের কত লাভ বলুন তো? 

কিন্ত অত আশা আর উল্লাস অত জল্পনা কল্পনা সব_-সব স্তব্ধ হয়ে গেল । 
আঞ্জুই বেকে বসলেন । তিনি গোঁড়া ক্যাথলিক । বলে বললেন হতে পারেন রাণী 
কিন্তু কোন বিধর্মী রমণীকে বিয়ে করতে পারবে না-_ 

কিন্ত হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দেওয়ার পাত্রী এলিজাবেথ নন । যেমন কছুর 
হোক ছণে বলে কৌশলে ফ্রান্সের সঙ্গে সৌহাদ্ের সম্বন্ধ যে তাকে গড়ে 
তুলতেই হবে। 

দিনের পর দন স্পেনের সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের সম্পর্কের দ্রুত অবনতি ঘটছে । 
এই সেদিন নেদারল্যাগুসের স্পেনীয় শাসনকর্তী আলভার সোনাদানার এবং 
আরও অনেক মহার্থ পণা বোঝাই কয়েকটা! জাহাজের ওপরে ইংরেজ নাবিকরা। 
নেকড়ের মত লোলুপ উল্লাসে ঝাপিয়ে পড়ে লুঠ করে নিয়েছে। ইংরেজদের 
রণনৈপুণের সঙ্গে কখনো ম্পেনীক়রা পাল্লা! দিতে পারে না বলেই ফিলিপ বিক্ষুব্ধ 
হয়ে নিদাকণ ঘ্বণায় থুথু ।ছটিয়ে ইংরেজ নৌসেনাদের বলেন, “ইংরেজ সাগর 
সারমেয়” 11)81151) ১98৫985 । 

কিন্তু ফ্লিপের রাগ করাই সার হলো । ইংরেজরা স্পেনের উপকূলের বনাবে 
বন্দরে অবাধে লুঠতরাজ চালিয়ে যেতে লাগল । কিছুই করতে পারলেন না 
স্পেনের রাজা । 

কি করেই বা পারবেন? তার নিজের ঘরেই যে অশান্তর আগুন জলে 
উঠেছে; নেদারল্যাগ্ডসের ডাচ প্রজার স্পেনীয় শাসনকর্তা আলভার নির্মম 
অত্/াচারে অতিষ্ঠ হয়ে বিদ্রোহ করেছে। 

এই গ্যোগ! উন্নাসে এলিজাবেথের বুকের ভেতরটা গুরগুর করে ওঠে। 
বিদ্রোহীদের খুব-__খুব গোপনে মদত দিয়ে স্পেনকে যতটা সম্ভব ব্যতিবাস্ত রাখতে 
হবে। যেন বাছাধন ইংল্যাণ্ডের দিকে থাবা বাড়াতে না পারে । কিন্তু কাকে দিয়ে 
নেদারল্যাওসে তার সাহায্য পাঠাবেন_-সেরকম অতান্ত বিশ্বস্ত লোক কে আছে । 
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গভীর চিন্তার ভেতরে মগ্ন হয়ে গেলেন সম্রাজ্ঞী! 

শুধু ইংল্যাণ্ডের নয়, শুধু ইউরোপের নয়, পৃথিবীর ইতিহাসেরই এক চমকপ্রদ 
বিস্ময় এই মহীয়সী রমণী এলিজাবেথের ছিল একটা আশ্চর্য বৈশিষ্ট্য- মন্ত্রী এবং 
সভাসদদের সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠ ভাবেই মেলামেশা করতেন বন্ধুর মত। তাদের 
কাউকে কাউকে তার নিজের দেওয়] নামে ডাকতেন পধস্ত । যেমন আর্ল অফ 
লিস্টার বলতেন “আমার ছুটি নয়ন', জীবন বা জন ছিলেন ওয়াণ্টার ব্যালে, 
ওয়ালঙ্গিহ্যাম “মুর” আর বার্গলে তার প্রেরণা বা ম্পিরিট। 

কিন্ত যত মাখামাখিই করুন না কেন, রাজনীতির অত্যন্ত গোপন কোন 
পরিকল্পনা নিয়ে তিনি কখনো একাস্ত কাছের মানুষের সঙ্গেও একটি কথাও 
বলতেন না। তাই কেউ কখনো জানতে পারতো না-_-তিনি কি ভাবছেন, কাকে 
দিয়ে তিনি কী করাচ্ছেন। 

কিন্তু কাউকেই আব মুখ ফুটে কিছু বলতে হলে ন1। ফ্রান্সের কাছ থেকেই 
এসে গেল তার মনের মত প্রস্তাব-- আমরা নেদারল্যাগুসের এই অন্তবিপ্লবের 
সুযোগ নিতে চাই-_ইংল্যাণ্ডের সহযোগিতা কামন। করি" 

এলিজাবেথ তেমন কোন উচ্চবাচাই করলেন না । তার মনের গভীরে নান। 
রঙের স্থতোয় বোনা চলতে লাগল এক ঢিলে ছুই পাখি মারার পরিকল্পনা । উদ্ধত 
স্পেনকে দমিয়ে রাখতে হবে আর ফ্রাম্গের শক্তিকেও বাড়তে দেওয়। চলবে না। 
কিন্ত খুব সাবধান ! নেদারল্াগ্ডস হলো ইংল্যাণ্ডের লক্ষ্মীর ভাণ্ডার | সেই নের্দার- 
ল্যাগসের নঙ্গে যেন তার দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক এতটুকু চিড় না ধরে। 

নেদারল্যাগ্ডসে ম্পেনের যে অধিকার তা যেমন আছে থাকুক । তাতে তার 
কোন মাথাব্যথা নেই । শুধু সেখানকার ডাচ বিদ্রোহীদের সঙ্গে ম্পেনেব সংঘাতটাকে 
জীইয়ে রাখতে হবে । আব সেই চেষ্টা তিনি যথাসাধ্য করবেন । 

আর ইতিমধ্যেই সে চেষ্টা যে তিনি করেননি, তা নয় । তিনিই বিদ্রোহী 
ডাচদ্ধের রণতরী ডোভার বন্দরে লুকিয়ে রাখার অনুমতি দিয়েছিলেন । আর 
এইখান থেকেই ইংরেজ নৌসেনাদের সহযোগিতায় আলভার সোনাভতি জাহাজ 
লুঠ করে নিয়েছিল তার1। তাঁর নির্দেশেই ইংরেজ সেনার স্কেচ্ছায় বিদ্রোহীদের 
নেতা উইলিয়ম অ অরেগুকে সক্রিয় সাহায্য করে চলেছিল । তাদের নিয়মিত 
অর্থ এবং সৈন্য দিয়ে সহযো গিতা৷ করেছিলেন তিনিই । 

স্পেন বুঝতে পেরেছিপ বিদ্রোহীদের আড়ালে ইং্যাণ্ডের ভূমিকা আছে। 
যথারীতি প্রতিবাদ এল স্পেন থেকে । 

ও মা! তাই নাকি! এলিজাবেথ যেন আকাশ থেকে পড়লেন । খুব মৃদু 
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এবং দৃঁ়কষ্ঠে বললেন, আমি এসবের বিন্দুবিসর্গও জানি না, আবার একটু থেমে 
আবার যেন বহ--বনু দুর থেকে কেমন অবসন্ন আর নিলিপ্ত গলায় একটা দেশের . 
নুপতি হয়ে অন্য কোন দেশের বাষ্ট্রত্রোহীদের লাহায্য করাকে আমি নীতিবিরুদ্ 
এবং গহিত কাজ বলে মনে করি-__ 


ফ্রান্পেও গোলমাল শুরু হলে। ৷ 

নেদারল্যাণ্ডসের ডাচদের মতই ফ্রান্জের প্রোটেন্ট্যাপ্টস বা হ্যাগনটসর। বিদ্রোহ 
করল। আর স্থযোগপন্ধানী এলিজাবেথের বুকের রক্তে কলধ্বনি বাজতে লাগল । 
এইবার-__এইবার ইংল্যাণ্ডের পরম শক্র ফ্রান্সের বিপর্ধয়কে আরও ঘনায়মান ও 
্রন্নয়ন্ধরা করে তুলতে হবে । স্বয্ং পরম করুণাময় ঈশ্বর তাকে পথ করে দিয়েছেন । 

এপিজাবেথের বিক্ষোভের কারণ ছিল-_তীর চিরশক্র ছুইটি রমণী-_ 

ক্যাথরিন ডি. মেডিস বা মেরী অফ গাইজ । 

মেরী স্টুয়ার্ট । 

টিউছর বংশের আদি পুরুষ সপ্তম হেনরী তার মেয়ে মার্গারেটের বিয়ে 
দিয়েছিলেন স্কটল্যাণ্ডের রাজ৷ চতুর্থ জেমসের সঙ্গে । তাদের পুত্র পঞ্চম জেমস 
বিয়ে করেছিলেন ফ্রান্সের আভঙ্জাত গাইজ পরিবারের মেয়ে মেরীকে | এই মেরীই 
ইতিহাসে মেরী অফ গাইজ নামে পরিচিত। আর পঞ্চম জেমস এবং মেরী অফ 
গাইজের মেয়ে-_মেরী স্টার্ট । 

মাত! এবং কন্যা । ছুজনেই রাজবধূ | আর এরাই এলিজাবেথের অত্যন্ত 
গৌরবোজ্জল রাজত্বের ইতিহাসের অনেক অনেক অঘটনের নেপথ্য নায়িকা ! 

অত্যন্ত অল্প বয়সে মেরী স্ট়ার্টের বিয়ে হয়েছিল ফ্রান্সের রাজকুমার দ্বিতীয় 
ফ্রান্সিসের সঙ্গে | কিন্তু নিঃসন্তান অবস্থায় বিধবা হওয়ার পর আবার পিতৃরাজ্য 
স্কটল্য।ণ্ডে ফিরে আনেন । বিবাহ এবং জন্মহ্থত্রে তিনি যেমন ফ্রান্স ও স্কটল্যাণ্ডের 
তেমনি সপ্তম হেনরীর বংশসভূতা বলে ইংল্যা্ডের সিংহাসনেরও অধিকারা ছিলেন। 
মেরা অফ গাইজ ইংল্যাণ্ডের দিংহাসন থেকে এলিজাবেথকে হটিয়ে দিয়ে তার মেয়ে 
মেরী সট.্ার্টকে প্রতিষ্ঠিত করার চক্রান্ত করছিলেন । আর সেই ব্যাপক যড়যন্তরে 
প্রধান কুশীলব ছিলেন স্পেনের রাজ! ফিলিপ এখং রোমের মহামান্য পোপ তথা 
সমগ্র ক্যাথলিক সমাজ | কিন্তব-_ 

যখুনি বিপদ আসে, সেই ঘনঘোর ছুধোগের অন্ধকারে এলিজাবেথের সৌভাগা 
বিলিক দেয়। ফ্রান্সের প্রোটেস্ট্যাপ্টদ্ের বিদ্রোহ তার জীবনে আশীর্বাদ হয়ে 
দেখা দিল। এলিজাবেথ একটুও দেরি করলেন না। অতাস্ত গোপনে হ্যাগনটসদের 
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অর্থ দিয়ে এবং সৈন্ত দিয়ে সাহায্য করে যেতে লাগলেন । 

এই মময় ফ্রান্সের শাসনভার ছিল মেতী অফ গাইজের ওপরে | কিন্তু আসল 
কলকাঠি নাড়ছিলেন তার ভাই ডিউক অফ গাইজ। কিন্তু এরা ছিলেন অপরি- 
ণামদর্শা! দিনে দনে হ্যাগনটপদের বিদ্রোহ প্রবল আকার ধারণ করছে দেখে 
প্রতিহিংসায় হিংঘ্র হয়ে উঠলেন মেরী অফ গাইজ। 

একবার নয়, দু-ছুবার হ্যাগনটসদের নেতা আভমির্যাল কলিনগিকে হত্যা 
করতে চেষ্টা করলেন । কিন্তু ব্যর্থ হলেন । গুরুতরভাবে আহত হলেন কলিনগি। 
রাস্তায় তাজ! রক্তের শ্বোত বয়ে যেতে লাগল । শত শত হাগনটল শহীদ হলো । 
রাজপথের মোড়ে মোড়ে প্রোটেস্ট্যাপ্টর] চরম ঘ্বণার ধিক।রে জলে উঠে জোগান 
দিতে লাগল-_-প্রোটেস্ট্যাণ্ট বিদ্বেষী মেরী-__নিপাত যাক-_নিপাত যাক-_ 

হ্যাটফিল্ডের নির্জন প্রানাদে শান্ত হয়ে বসে রইলেন এলিজাবেথ । একটা 
চাপা হাসি শুধু ছুরির ফলার মত ঝিকমিক করতে লাগল তার ধারালো মুখে । 

হোক-_প।রস্থিতি আরও খারাপ হোক | সেটাই তো চাই । হাগনটমদের 
ওপরে নির্মম অত্যাচারের জন্য আকাশে বাতাসে যে নিন্দে ছড়িয়েছে তা যেন 
অক্ষুঞন থাকে-_এই কথাগুলো তার মনের ভেতরে শুধু গুঞ্জরিত হতে লাগল । 


স্কটল্যাণ্ড। 

একেবারে গোড়া থেকেই ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে স্কটল্যাণ্ডের কোন।দনই প্রীতির 
সম্পর্ক ছিল না। আর সেই'সম্বন্ধই আরও তিক্ত হয়ে উঠল যখন সেই মেরী অফ 
গাইজ স্বটল্যাণ্ডের রাজা পঞ্চম জেমসের বিধবা পত্বী তার কন্তা। মেরা পট,য়াটের 
প্রর্তিনধি হয়ে দেশ শাসন করতে শুক করলেন। 

প্রথর বুদ্ধিশালিনী এলিজাবেথ যেন ভার মনের চোখে দেখতে পেলেন ফ্রান্স 
এবং ক্কটপ্যাণ্ড ছু__ছুটো দেশের রাজপ্র।ত।নধি হয়ে এবং অদূর ভবিষ্যতে ইংল্যাণ্ডের 
[সংহাসনেও তার মেয়ে মেরা স্ট,য়ার্টের অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করার ছুবার স্বপ্ন 
নিয়ে উচ্চাশার ঘোড়া ছুটিয়ে তীরবেগে ছুটে চলেছেন মেরী অফ গাহজ । আব 
তার সঙ্গে সেই একটা বিধ্বংসী ঝড় ছুটে আসছে তার দিকে । ফ্রান্স আৰ 
হ্বটল্যাণ্ড মিলে একেবারে ধ্বংস করে দেবে ইংল্যাণ্ড! 

উপায়? 

দুশ্চিন্তায় আর আশঙ্কায় এলজাবেখ যখন আকুল হয়ে উঠেছেন ঠিক তথুনি 
এসে গেল সোনার সুযোগ । হয়ে গেল শত্রুকে বিপর্যস্ত করার এক চমকপ্রদ উপায় । 

ধর্ম আন্দোলনকে কেন্তু করেই স্কটল্যাণ্ডের বাতাসে এল এক নতুন জোয়ার । 
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আর সেই জোয়ার নিয়ে এলেন শাস্ত্রজ্ঞ পঙ্ডিত এবং মনন্বী প্রোটেন্ট্যান্ট নেতা জন 
নক্স। নক্ের রিফর্মেশানের বাণীর ভেতরে একটা নতুন আদর্শ, একটা বলিষ্ঠ 
জাতীয়তাবাদের সুর ধ্বনিত হলো । আলোড়িত হয়ে উঠল সারা স্কটল্যাণ্ড ৷ চরম 
দুর্নীতিতে জর্জরিত ক্যাথলিক চার্চ এবং ক্যাথলিক ধর্মযাজকদের তীত্র বিক্ষোভে 
বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল স্কটগ্যাণ্ড। 

কিন্তু মনে রাখতে হবে দেশ জুড়ে সেই উত্তাল আন্দোলন আর গণবিক্ষোভের 
কারণ কিন্ত শুধু নীতিত্রষ্ঠ ও পাপাচারী ক্যাথলিকরা নয়, আসল কারণ হলো 
স্কল্যাণ্ডের জাগ্রত জাতীয়তাবোধ | নির্বাপন থেকে জননেতা জননক্মেরই উদীপ্ধ 
প্রেরণায় ক্বটন্যাণ্ডের জনসাধারণ সেই প্রথম উপলব্ধি করেছিল-_তাদের স্বদেশ 
_ দের মাতৃভূমি কিন্তু তাদের নয়। স্কটল্যাণ্ডের রাজপ্রানাদে, রাজদরবারে 
ররান্তায় ঘাটে বাজারে অলিতে গলিতে সব জায়গায় শুধু ফরাসীরাই গিঙ্গগিজ 
করছে । আর সবত্র-_সর্বক্ষেত্রে তারাই প্রত্ৃত্ব করছে । তাদের নির্দেশেই স্কটল্যাণ্ 
চলছে । উঠছে। বসছে । 

ভুলে যাবেন ন! _মাপনারা যুগধুগান্তর থেকে একটা স্বাধীন জাতি, শ্বাধী- 
নতাকে আপনারা বংশপরম্পরায় ভালবেসেছেন জন্নক্সের বক্তৃতার এই কথাগুলে। 
স্কটল্যাণ্ডের জনসাধারণের রক্তে যেন আগুন ধরিয়ে দিল। তার। সমস্বরে ধ্বনি 
তুলল_- 

মেরী অক গাইদের গ্রৃত্ব, ফ্রান্সের আধিপত্য আমরা মানবো না__ 

নিদারণ আক্রোশে ফুলে উঠল ফ্রান্স। বিক্ষুব্ধ হয়ে মেরী অফ গাইজ নির্দেশ 
দিলেন_ এখুনি সৈন্য পাঠাও-_ ভেঙে গুড়িয়ে দ€ ক্ষটল্যাণ্ড। এতবড আ্পর্ধ ! 
ফ্রান্মের আধিপত্য তার! মানবে না। 

শুরু হয়ে গেল অগ্তবিপ্র ৷ ছুই দেশ, ফ্রান্স আর স্কটল্যাণ্ডের ভেতরেও বিরোধ 
' প্রবল আকার ধারণ করল । এলিজাবেথের কানেও এল এসব খবর । তিনি তেতরে 
ভেতরে খুব খুশি হলেন । মনে মনে বললেন__অবস্থাটা আরও একটু জটিন হয়ে 
উঠুক-_-আরও বেশি করে জট পাকিয়ে যাক। তারপর সব দেখেশুনে স্থবিধেমত 
এই স্থযোগের সদ্ধাবহাপ করলেই চলবে । কিন্তু 

হ্যাটফিণ্ডের বিশাল প্রাপাদের প্রগাঢ় নিজনতার ভেতরে তলিয়ে থেকে মনে 
মনে চিন্তার জাল বুনে যাওয়া হলো না এলিজাবেথের । নক্সের অনুগামী স্বচ 
অভিজাতর। এসে কেঁদে পড়লেন তার কাছে, অনুগ্রহ করে আমাদের সাহায্য 
করুন। ফ্রান্স যে আমাদের পিষে মেরে ফেলতে চাইছে***আমাদের বিপদ তো 
' আপনারও বিপদ-- এলিজাবেথ চুপ করে থাকলেন । 
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কেমন একটা নিবিকার ওদবাসীগ্ভ ফুটে উঠল তার অনিন্দ্হুন্দর মুখে । যেন 
এই পৃথিবীর সাধারণ মানুষের এই বিদ্বেষ সংঘাত কুটিলতার সঙ্গে তার কোন 
পরিচয়ই নেই। কিছুক্ষণ ভেবে শুধু অস্ফুট স্বরে বললেন, বুঝতেই পারছেন একট! 
ঘ্বেশের রাণী হয়ে আর একটা দেশের বিদ্রোহীদের সাহায্য করার মানেই তো 
ন্যায়নীতি আদর্শকে পা দিয়ে থাতলানো- এই কথাগুলো যখন নিতু-নিভৃ আর 
অস্পষ্ট কঠে এলিজাবেথ বলছেন তখন কিন্তু তার মনে উত্তেজনার ঝড় বয়ে চলেছে । 

নিশ্চয়ই সাহায্য করতে হবে-_স্কটল্যাণ্ডের বিপ্রোহীদের দরাজ হাতে সাহায্য 
করে ফ্রান্কে বিপর্যস্ত না করতে পারলে ইংল্যাণ্ডের বিপদ অনিবার্ । 


সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে । 

মশালচিরা রাজগ্রাসাদের চারদিকে মশাল জ্বালিয়ে দিল । পেটা ঘড়িতে ঢং 
ঢং করে সাতটা বাজল । ঘণ্টার ধাতব শব্ট] বাতাসে কাপতে কাপতে মিলিয়ে 
গেল দুবে। 

এলিজাবেথ মনের অন্ধকারে ডুব দিয়ে তন্ন তন্ন করে মুক্তো খোঁজার মত করে 
কী যেন খু'জতে লাগলেন । তার অপর্যাপ্ত রূপের আগুনে পতঙ্গের মত ঝাপিয়ে 
পড়তে এসেছে কত রাজা, কত রাজপুত্র, কত ডিউক, কত রাজপ্রতিনিধি | 
তাদের কেউ কেউ তার জন্য এখনও উগ্র প্রতীক্ষায় বিনিদ্র নিশি যাপন করছে । 
কিন্তু . 

তাদের কাউকে দিয়েই এ কাজ হবে ন1। তীর্দের ভালবাসার আড়ালে আছে 
রাজনীতির স্বার্থ, আছে ইংন্যাণ্ডের ওপরে প্রতৃত্বের লোভ । তাহলে? 

হঠাৎ তার মনের অন্ধকারে জলজল করে উঠল দীর্ঘ একহারা চেহারার এবং 
শান্ত সৌম্য স্বভাবের এক যুবকের শ্লান বিষ মৃতি। 

আরার ভিউক । 

বেচারী দূর থেকেই যাকে এতদিন ভালবেসেছে, কত দিন কত ভাবে যাকে 
প্রেম নিবেদন করেছে সেই এলিজাবেথের আমন্ত্রণ পেয়ে উল্লসিত হয়ে ছুটে এলেন 
ডিউক অফ আরা! তাহলে এতদ্দিন পরে এলিজাবেথ মন স্থির করেছেন-__এবার 
এলিজাবেথ তার হবে । তীর চেতনা যেন কেমন আচ্ছন্ন আর বিবশ হয়ে এল । 

ডিউকের বিহ্বল মুখের দিকে তাকিয়ে এলিজাবেথ আবেশ জড়ানে মধুর কণ্ঠে 
বললেন, তুমি তো আমার পুরানো বন্ধু তুমি আমাকে ভালবাসো | পরম আবেগে 
ভিউকের হাতে হাত রেখে আবার চাপা উত্তেজিত কে বললেন, আমি- আমি যা 
বলবো করতে পারবে-_ 


১৮২ 


বলো কি! তীব্র উত্তেজনায় আবেগে টলমল করে উঠলেন ডিউক অফ আরা, 
তুমি বললে আমি-- ট 

হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিলেন এলিজাবেথ । অন্তরঙ্গ গ্রেয্রসীর মত তার 
কাছে মূখ নিয়ে এসে চাপ! গলায় ফিসফিস করে বললেন কতগুলো কথা-_ 

ওঃ এই ব্যাপার | এলিজাবেথের স্থরভিত নিশ্বাসের বাতাসে শ্্রান করে ডিউক 
ঘেন কেমন আবিষ্টের মত বলল, তুমি কিছু ভেব না-__তুমি যেমন বলবে করবো । 
নিরুদ্ধ আবেগের উজান ঠেলে আর কিছু বলতে পারলেন না ডিউক । 

তার খুব কাছে তার নিঃশ্বাসের স'মানার ভেতরে ঠাড়িয়ে আছে তার বন 
বিনিদ্্ রাত্রির স্বপ্র এলিজাবেথ । রকবর্ণ তেলভেটের পোশাকের আবরণে তাঁর 
দীর্ঘি হৃঠামতন্গ রভীন মরীচিক্াার মৃতির মত জ্বলঙ্জল করছে । ডিউকের মনে হল-_ 
দূরের দিগন্ত পেরিয়ে বিপুল ব্যাপ্ত আকাশেরও লীমান! ছাড়িয়ে তিনি যেন ভেসে 
ভেসে চলেছেন অজানা কোন ্বর্গলোকে__ 

শোন-_ডিউকের স্বপ্রাচ্ছন্ন মুখের দিকে তাকিয়ে এলিজাবেথ বললেন, মনে 
রেখ, তোমার ৪পর আমার সব-_সব কিছু নির্ভর করছে, একটু থেমে আবার 
করুণ কষ্ঠে বললেন, আমার মান সম্রম-__ইংল্যাণ্ডের ভবিষ্যৎ--সব আমার ওপরে 
নির্ভর করছে। মধুর এক স্থখের আবেশে তলিয়ে যেতে যেতে ক্ষীণ অস্ফুটস্বরে 
ভিউক বললেন । তার হঠাৎ মনে হল তিনি এখুনি স্কাইলার্ক পাখির মত ডানা 
মেলে উড়ে উড়েই চলে যেতে পারেন স্কটল্যাণ্ডে। 

আমি-__আমি যাচ্ছি। আচমকা এলিজাবেথের নিটোল হাত টেনে নিয়ে 
ডিউক আলতো! করে তাতে একটা চুষ্বন এঁকে দিয়ে ঝড়ের বেগে চলে 
গেলেন । 

কিন্তু একবার-_ একবার যদ্দি পিছন ফিরে তাকাতেন, দেখতে পেতেন, 
এলিজাবেথের মুখে ধূঙ আর কুটিল হাসি ঝিকমিক করছে । 


কিছুদিন পরই ফরাসী সরকারের কাছে থেকে এলিজাবেথের দগ্তুরে এল তীব্র 
ক্ষোভ-_স্কটল্যাণ্ডের বর্ডারে এত সৈন্য কোথা থেকে আমছে আর এত টাকাই 
বা জননক্মের দলট! পাচ্ছে কি করে? মনে হচ্ছে এসবের আডালে ইংলাগ্ের 
হাত আছে। 

আমার ইংলাণ্ড। এলিজাবেথ ঘেন আকাশ থেকে পডলেন। দাতে দাত 
চেপে ধরে চাপা গলায় বললেন, অমস্তব। 

তাহলে নক্সের আগুনে দূলটা এত মদত কি করে পাচ্ছে, মেরী অদ গাইজ 


১৮৩ 


গজগজ করে এত তড়পাচ্ছে কি করে ? মনে মনে বলেন-_শ্রগালের চেয়েও ধূর্ত এই 
এলিজাবেথকে তান খুব ভালো! করেই চেনেন । 


ভাজ মাছটি উল্টে খেতে জানে নার মত ভাব যতই দেখান না কেন এলিজাবেথ, 
তিনি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলেন, মেরী অফ গাইজ ধরে ফেলেছেন । 

ঠিক আছে । ধরেই যখন ফেলেছে তাহলে আর একট। কৌশল করে শক্রকে 
থু'শ রাখতে হবে। 


কয়েকদিন পর । 

ফরাসী রাজদূত এলিজাবেথের পিলমোহর কর] একটা চিঠি পেলেন । 'আপনি 
যদ অন্ুগ্রত করে হাাম্পটন কোরের প্রাসাদে পায়ের ধূলে! দেন তাহলে খুব খুশী 
হবো 

এ'লজাবেথের সাদর আমন্ত্রণ পেয়ে যথাসময়ে এলেন ফরাসী রাজদূত। মধুর 
হেসে তাঁকে অভার্থনা করে এলিজাবেথ নিয়ে এলেন প্রাসাদের আর্ট গ্যালারীতে । 
কিন্ত-_ 

গ্যালারীতে পা দিয়েই রাজদূতের চোখ ছুটে! বিন্ময়ে ছটফট করে উঠল । 
এ কী ' গ্যালারীর ঠিক মাঝখানের দেওয়ালে টাঙানো আছে বিশাল সাইজের 
একটা ছবি--মেরী অফ গাইজের প্রতিকৃতি । জানেন. এই ছবিটির দিকে যত 
তাকাই-_ফরাসী দূতের কাছে ঘনিষ্ঠ হয়ে দাডিয়ে ন্িপ্ধ কে আহ্ছে আস্তে বললেন 
এলিজাবেথ, ততই শ্রদ্ধায় আমার মাথাটা শয়ে আসে । দু-ছুটো রাজ্য কী নপুণ- 
ভাবে পরিচালনা করছেন । যেমন প্রথর বুদ্ধ, তেমনি দয়াবতী-_নি্ঠাবতী, একটু 
থেমে আবার গভর মাবেগভর' কণ্ঠে বললেন, তাকে আমার আন্তরিন গ্রীতি ও 
সুভেচ্ছ! জানাবেন । 

কথা নয়, বাঁজদুতের মনে হল যেন কোণ দুর স্বর্গলোকের হ্মপুপ সঙ্গীতের 
স্ুরলহর শুনছেন । কী স্থন্দর কবে কথা বলতে পারেন ইংপ্যাপ্ডেশ্বর] ৷ 

তান যেমন মুগ্ধ হলেন তেমনি বি্মতও হলেন । তাহলে এতদিন ধরে যা 
শোনা গিয়েছিল সব মিথ্যে । মেরী অফ গাইজের বিরুদ্ধে যদি এলিজাবেথের গোপন 
শক্রত।ই থাকবে তাহলে তার ছবি মত ঘত্ব করে গ্যাপারীর মাঝখানে টাঙিয়ে 
রাখবেন কেন? 

না-_না_ লব মিথ্যে-_সবগুজব-__বাজে অপবাদ ৷ ফরাসী দুত বার বার মাথা 
নেড়ে নিজের মনে বপলেন । 
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দেশে ফিরে গিয়ে সব বৃত্তাস্ত মেরী অফ গাইজকে নিবেদন করে বললেন, 
এতদ্দিন যা শুনেছেন সব মিথ্যে রটনা | আপনার সম্বন্ধে ইংল্যাণ্ডের রাণীর অগাধ 
, আদ্ধ। আর গ্রীতি আছে। 


ইতিমধ্যেই এলজাবেখ [কন্ত স্কটল্যাণ্ডের বিদ্রোহীদের প্রচুর সৈন্য এবং প্রায় 
৩০০০ পাউগু দিয়ে সহায়তা করা হয়ে গিয়েছে । 

এই হলো এলিজাবেথ- এই তীর বিদেশীনীতি । 

শুধু মাত্র প্রথর বুদ্ধি, রাজনৈতিক গতিপ্রকূতিতে গভীব অন্তর্দৃষ্টি আর আশ্চর্য 
অ.ভনয় নৈপুণ্যে ফ্রান্স স্কটল্যাণ্ড আর স্পেনকে দমিয়ে বেখেছিলেন এবং ইংল্যাগ্ডের 
“ধরুজধে প্রায় অচল করে দিয়েছিলেন । 

তার এই আশ্চর্য সাদলোর মূলে কিন্তু শুধু তার কুমারা জীবন অপর্যাপ্ত যৌবন, 
এবং দীর্ঘ ছন্বিত সুঠাম দেহবল্লারই ছিশ না_-এসব তো এহ বাহ! এ সব 
বাইরের জিনিস, বলেছেন 1217819170 ০01 115280905-এর লেখক, প্রখ্যাত 
এতিহাসিক এ এল. রাউসে (4. 1. [২০%5৪ )। এলিজাবেথের মানসিক গঠন 
[বঙ্টেষণ করলে দেখা যায় এ।লজাবেথের ছিল অফুরান প্রাণসম্পদ | জীবনের প্রতি 
ছল তার ছুবার পিপাসা, [কন্ত মূলত তিনি ছিলেন প্রাণের আবর্তে পরিপূর্ণ এক 
পাঁথিব রমণী--178]| ০1 ৬108]10 800 ৬1011 1093)90১01015 885 191 11, 
80 9109 ৬125 99561018119 5680819,. ৃ 

দেশের স্বাথে, রাজনাতির প্রয়োজনে, ছলনার আশ্রয় 'নয়েছেন তিনি বারে 
বারে । কিন্ধু তা মন ভার-_ভার হয়ে উঠেছে! অনুশোচনার আগুনে তিলে 
'ভলে দগ্ধ ২য়েছেন তান | ডিউক অফ আগ।কে স্বটল্যাণ্ডে বিপদের মুখে ঠেলে 
পাঠিয়ে দয়ে ঘেমন তেমনি কফরাা প্াজুমার আযলেনকনকে নেদারল্যাগ্ডসে 
পাঠিয়ে নজন ঘরে বসে অঝোর কানায় ভেঙে পড়েছিলেন এঞ্জাবেথ! আর তার 
বুকের 'শনা উপশির! ছি'ডে গুপ্রিত হয়ে উঠেছিল একটা ব্যাকুল প্রার্থন'_-ক্বে 
শেষ হাব ভার এই খেলা ' 


বয়ে। 

প্রায়ই দেশ জুড়ে তার বিয়ে 'বয়ে রব ওঠে! পার্লামেণ্টেও প্রশ্ন ওঠে _কেন-__ 
কেন বণী বিয়ে করছেন না? বয়ে হোক, সন্থানের জন্ম হোক, ইংল্যাণ্ডের 
সিংহাসনের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী আহক আর পাচজন রমণী যা চান, যা 
করেন, মেনব কি তিনি চান না? 
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বিয়ে--একটা পুরুষের প্রেম ভালবানার কবোষণ বন্ধনে নিরাপদ নিশ্চিন্ত 
জীবন, সন্তানের কলকণ্ে মুখর একট! শাস্তির সংসার আবার কোন্‌ নারী না চাস! 
আজও কত-_কত বিনিন্র রাত্রে তার রক্তের ভেতরে একটা নিশঃব কান্না ঝরতে 
থাকে । আর মনের ভেতরে শুরু হয়ে যায় সেই রঙীন মিছিল-_-সেমুর '**ডাভলি"*" 
এমেকেন আরও কত রাজপুত্র কত রাজপুরুষ তার মনে প্রেমের রঙ ধরিয়েছিল। 
কিন্ত ভোরের পগ্মের মত তার যৌবনের পাপাঁড় যখন সবে মেলতে শুরু করেছে, 
সেই উথালপাথাল পনের বছর বয়সেই তার জীবনে প্রথম ভালবাসার আলো 
জালিয়োছল সেমুর | নারাপুরুষের জটিল জীবন রহস্তের প্রথম পাঠ পেয়েছিলেন 
তার পতৃম্থানীয় পুরুষ সেই সেমুয়ের কাছে থেকেই। রক্তের নেই অনাস্বাদ্বত পূব 
বিচিত্র অনুভূতিতে আচ্ছন্ন করে দিয়েছলেন তার চেতনা । বিকল করে [দয়ে- 
ছিলেন তার সমস্ত সত্বা। আর তার পরেই দূরপনেয় কলঙ্কের গ্লানিতে অতল 
পাকের ভেতরে ডুবে যেতে বসেছিল-__ 

না__না-_বিয়ের শখ তার মিটে গয়েছে। বিয়ে আর [তিনি কখনো করতে 
পারবেন না। 


তার জন্মভূমি । 

তার দেশ ইংল্যাণ্ডের স্বাথেই তিনি আর্জীবন কুমারা হয়েই থাকবেন । আর 
ডিউক অফ আরা আযালেনকনের মত যুবকর্ধের রাজনৈতিক দাবাখেলার ঘু'ি 
হিসেবে ব্যবহার করে বাজামাৎ করে দেবেন । করতে হবে--এটাই তার ভৰিতব্য। 


॥ পলতের ॥ 


বিয়ে আম করবো- নিশ্চয়ই করবো । 

একেবারে রাজত্তের শুরুতে প।লামেণ্টে দড়য়ে যেমন জিদ ধরোছলেন-_বিয়ে 
করবে৷ না বলে প্রকাশ্য সভায় ঘোষণা! করেছিলেন আজীবন কুমারী হয়ে 
থাকবেন, সেই এলিজাবেথকেই কিন্তু সেই পার্লামেণ্টেই মাত্র সাত বছর পরে 
( ১৫৬৬ শ্রী) বলতে হয়োছল--ব্লতে বাধ্য হয়োছলেন, বিয়ে আমি করবো 
নিশ্চয়ই করবো, স্তধু একটু-__-একটু ধৈর্য ধরুন-_ 


কিন্ত কেন? 
তাহলেই শাবার তাকাতে হয় সেই ক্কটগ্যাণ্ড-দুহিতা, ফ্রান্সের বধূ এবং 
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ইংল্যাণ্ডের নিংহা সনেরও ভাবী উত্তরাধিকারী ও এলিজাবেথের প্রবলতম প্রতি 
সেই-_ 

মেরী সার্টের দিকে | 

বেশিদিন আগে নয় । এলিজাবেথ সিংহাসনে বসার মান্তর হু বছর পর (১৫৬১ 
গ্রা) স্বামী খুইয়ে বিধব! হয়ে শ্বস্তরকুলের দেশ-ভিটে ফ্রাহ্ম ছেড়ে মেরী এসে- 
ছিলেন পিতৃরাজ্য স্কটল্যাণ্ডে। আসতে বাধ্যই হয়েছিলেন । 

ফ্রান্সের রাজ! দ্বিতীয় ফ্রাঙ্গিস এবং মেরীর কোন সন্তান ছিল না । ফ্রান্সিসের 
মৃতু পর তার নাবালক ভাই নবম চার্লস ফ্রান্সের সিংহাসনে বসলেন । পিছন 
থেকে হাল ধরে রাখলেন তার ম! ক্যাথারিন দ্য মেভিম বা মেরা অফ গাইজ। 
জই মেরীর পক্ষে স্বামীগৃহ ছেড়ে দিয়ে স্কটল্যাণ্ডে ফিরে যাওয়া ছাড়া গতাস্তর 
রইল না। 

স্বামী নেই, সন্তান নেই, উত্তরাধিকারীও নেই-_তাই তারও এখানে স্থান 
নেই। অতএব-_বিদায় ফ্রাম্প | দূরে__বহু দুরে প্রয়াত স্বামীর সুদৃশ্য রাজপ্রাসাদ 
চোখের জলে কেমন ঝাপ আর অস্পষ্ট হয়ে এল । 

১৫৬১ থুষ্টাব্বের উনিশে আগস্ট মেরী স্কটল্যাণ্ডের মাটিতে পা দিয়েছিলেন । 
তখন শুধু স্কটল্যাণ্ডে নয়, ইউরোপের দেশে দেশে ক্যাথলিকর1 আবার নতুন কৰে 
ধর্মনীতির প্রচারে নেমেছে। প্রচারক মিশনারারা নিজেদের জেহুইট বলে পরিচন্ 
দিতে লাগল । আমলে ক্যাথলিকই নতুন নামে শুধু ভোল পালটানো লোকের 
মন ভোলানোর চেষ্টা । ক্যাথলিকরা নতুন উদ্দীপনায় মেতে উঠল। উদ্দীপনার 
সঙ্গে এস অফুরন্ত সাহম। ইউরোপের শক্তিমান ক্যাথলিক রাজার] ক্যাথলিক 
মিশনারীদদের সঙ্কে হাত মেলালেন ৷ এদেরই অগ্রনায়ক হলেন ম্পেনের রাজা, 
গৌঁড়া ক্যাথলিক দ্বিতীয় ফিলিপ । তিনি তখনও এলিজাবেথের সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় 
রেখে চলছিলেন। কিন্তু 

মেরী-__অঘটনঘটনপটিয়সী মেরা স্ট,য়াট। সন্যবিধবা। সবে উদিশে পা 
দিয়েছেন। মাথায় একরাশ ঘন কালে! চুলের ঢেউ । ফুলের মত স্থন্দর মুখে সিগ্ক 
কমনীয়তা । ভাস! ভাসা আর বড় বড় দুটো কালো ডাগর চোখে আমন্ত্রণের 
হাতছানি । এই মেরীই যে এ।লজাবেথের জীবনে ঘনিয়ে তুলবে ভয়ানক এক 
বিপধয় তাতে আর আম্চর্ধ কি! 

মেরী ভানাকাটা পরী না হলেও স্থন্দরী | লেখাপড়াও জানতেন | বিশেষ করে 
গানে নাচে ছিলেন পারদশী | অশ্বচালনায় তার নৈপুণ্য ছিল অসাধারণ । কিন্ত 
সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ ছিল__তিনি যেমন খরযৌবন! তেমনি লাস্যময়ী । তাই-__ 


১৮৭ 


ঘা হওয়ার তাই হলো!। ইউরোপের নানাদেশ থেকে রাজপুত রাজ। 
এবং ডিউকদের দল যেন পাখনা মেলে দিয়ে চলে এসে মেরীকে বিয়ে করতে 
চাইল। 

সর্বনাশ ! ইংল্যাণ্ডে বসে স্কটল্যাণ্ডের নাটক দেখতে দেখতে এবার এলিজাবেথ 
আতকে উঠলেন | মেরীকে ধারা বিয়ে করতে চান তাদের অধিকাংশই তে! তীকে 
বিয়ে করার জন্য হতো দিয়ে পড়েছিলেন বছরের পর বছর কিন্তু বিয়ে সমন্ধে তার 
যে নীতি স্পষ্ট করে 'না, বলে হতাশ না করে তাদের মনে আশার আলে! জালিয়ে 
রেখেছিলেন । ধার] তার কাছে প্রার্থী হয়ে এসেছিলেন তারাই আবার ক্কটগ্যাণ্ডের 
রাণীর দিকে হাত বাড়িয়েছে । 

তা বাড়াক। মেরী যাকে খুশি বিয়ে করতে পারতেন তার কিছুই এমে ঘেত 
না। কিন্তু মেরার হবু পাত্রদ্দের ভেতরে এমন দুজন আছেন ধার্দের একজনের 
গলায় মাল৷ দিলে ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে তার চেয়েও মেরার দ্াব অনেক বেশি 
হবে জোরালো হবে। 

মড়ার ওপর আবার খাড়ার ঘ। পড়ল । ক্ষটল্যাণ্ডের রাণী স্টয়াট মেরী তার 
মা মেরী অফ গাইজের মতই গৌড় ক্যাথপিকা অতএব মেরাঁকে কেন্দ্র করেই 
ক্যাথলিকর] এলিজাবেথের বিরুদ্ধে ব্যাপক ষড়যন্ত্রে মত্ত হয়ে উঠল । এলিঞজাবেথকে 
সরয়ে মেরীকে ইংল্যাণ্ডের [সংহাষনে বলানোর সেই চক্রান্তের মূল পাণ্ডা ছিলেন 
স্পেনের রাজ! দ্বিত'য় ফিলিপ মহামান্য পোপ, এবং ইউরোপের ক্যাথলিক 
বৃপতিরা । আর তখন থেকেই মের আর এলিজাবেথ, ছুই দেশের ছুই রাণীর 
ভেতরে তীত্র বিদ্বেষের বীজ রোপিত হলে। | কিন্ত 

মেরী দেখতে যত হ্রন্দরাই হোক, যতই নাচে গানে দক্ষ হোক না কেন এলিজ- 
বেখের চরিত্রের মত গভারতা, ক্ষরধার বুক, পা।ণুত্য এবং জনজাবন সম্বন্ধে গভীর 
অন্তর্রি ছল না! । ছিন ন| াজনৈতিক গ.তপ্রকাত সম্বন্ধে বাস্তব অভিজ্ঞতা । 
তাই সমগ্র ক্যাথলিক সমাজের অকুঠ সমর্থন পেয়ে এবং জন্মস্থত্রে ইংল্যাণ্ডের 
সিংহসনের উত্তর[ধিকারা হওয়ায় তার মাথ! ঘুরে গেল । দূতের মাধমে এলঙজা- 
বেথকে হাকিয়ে দিলেন এক চিঠি-_-“ম্মাপনি পত্রপাঠ আপনার পরে আমাকেই 
ইংল্যাগডের রাণী বলে ঘোষণ। করুন | তাতে আপনার মঙ্গল হবে__ 

এলিজাবেথ স্পই বুঝতে পারলেন, মেরী স্ট,য়ার্টের এই প্রস্তাবের নেপথ্যে 
আছে স্পেন, ফ্রান্স, স্কটন্যাণড এবং সার। ইউরে[পের ক্যাথলিক সম্প্রদায় । 

না। ভয় নয়। ভীত হওয়ার মানুষ এলিজাবেখ নন। দুশ্চিষ্তা দারুণ 
একট! দুশ্চিন্তা বিষাক্ত কাঁটের মত হবে কুরে খেয়ে ফেলতে লাগল -__ 
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মেরীর পিছনে আছে তিন তিনটি দেশ-_ফ্রান্স। স্পেন, স্কটল্যাণ্ড । আছে ইউ- 
রোপের তাবোড় তাবোড় ক্যাথলিক রাজারা । আর তিনি? 

একা ৷ একেবারে একা | একক একটি বমণী। 

এলিজাবেথের জীবনের ঘনায়মান সম্বট প্রসঙ্গে তার জীবনীকার বলেছেন__ 

€81110110 122113 01 10111), 361৪1 7০৮০100] 081110110 1017785 
1৬121% 2110 19017104 1701 12001010021) 0801015171800 ৪. 10117108015 
০01701701101-**কিস্তু যতই জোট বাধুক। এলিজাবেথ 'নর্ভর করলেন শুধু তার 
বিধিপ্রদত্ত দুটে ব্রদ্ধাপ্ধের ওপরে-__ক্ষরধারু বৃদ্ধি আর বিম্ময়কর অভিনয় নৈপুণা 

মেরীকে আন্তরিক স্তভেচ্ছা জানিয়ে তার সবাঙ্গীণ কুশল কামন। করে তার 
চিনির উত্তর লিখলেন । বিন্ময়কর সে চিঠি । ঘোরতর শক্রকেও যে অয়ন মিষ্টি 
করে চিঠি লেখা যায়, না দেখলে কেউ বিশ্বাস করতে পারবে না। 

“শোন মেরী, তোমার সম্বন্ধে যে যাই বলুক আমার পরে তোমার চেয়ে যোগ্য 
লোক আর তো কাউকে দেখি না। তোমার বৃদ্ধি, বাক্তিত্ব এবং শিক্ষাদীক্ষায় 
আমার গত্তীর আস্তা আছে। তবে মেরী, ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে বসতে হলে 
তোমাকে অবশ্ঠই কতক গুলো সর্ত মানতে হবে-_ফ্রান্দের সঙ্গে কোন বন্ধুত্ব নয়। 
সদ্দাসর্বদ্া ইংল্যাণ্ডের সবাঙ্গীণ সমৃদ্ধের দিকে দৃষ্টি রাখবে | 

আর দেখ মেরী, তোমার বয়ম কম । দেখতেও সুন্দরী । আমার কানে এসছে 
অনেকেই তোমাকে বিয়ে করার জন্য ঝুকেছে। কিন্তু সাবধান । এমন লোককে 
বিয়ে করবে যিনি ইংল্যাণ্ডে জনপ্রিয্ন এব৭ প্রজারা ধাকে সমর্থন করবে । আর তুমি 
নিশ্চয়ই জানে', তোমাদের স্কটল্যাণ্ডে ধর্মে একটা নতুনের হাওয়া এসেছে । সারা 
দেশ আলো ডত হয়ে উঠেছে । দেখ--নতৃন একটা আদর্শ একটা নতুন উদ্দীপনার 
হাওয়া যখন এসেইছে তখন তুমিও সেই বাতাসেই পাল তুলে দাও না। পুরানোকে 
আক্ডে ধরে মাটি কামড়ে পডে থাকবে কেন ?' 

এক চিঠিতেই থেমে গেল মেরীর তডপানি। ।তনি ধাকে বিয়ে করবেন, 'তান 
অবশ্ঠাই ক্যাথ লক্ তাঁকে ইংল্যাণ্ডের প্রে।টেস্ট্যাণ্ট প্রজার কখনো সমর্থন তো 
করবেই না। আর নতুনের হাওয়। অথে স্কটলাণ্ডে জন নক্মের প্রোটেস্ট্যাপ্ট বা 
আন্দোলনকে সমর্থন করলে তো আর রক্ষা নেই। তার অভিভাবক মহামান্য পোপ, 
ক্যাথলিক যাজক, ছুদে ক্যাথ লক রাজা-মহারাজারা সবাই তো তার মুখে থুথু 
ছিটিয়ে চলে যাবে ! হঠাৎ মেরীর মনে হলো--এসব প্রস্তাব__এসব সাংঘাতিক 
সত দিয়ে এলিজীবেথ কি তাকে মৃত্াফাদে ফেলে দিতে চায়? 
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মেরী স্টুস্রার্ট কি করবেন না করবেন-_সেটা পরের কাহিনী । 

ইতিমধ্যেই কিন্তু ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসের স্রোত অনেক-_-অনেক দূর গড়িয়ে 
গিয়েছিল । ১৫৬২ গ্রীষ্টাব্ধে ফ্রান্সে কাথলিক আর প্রোটেস্ট্যান্ট বা হ]াগনটসদের 
ভেতরে যে ধর্মযুদ্ধ বা সংঘাত শুরু হয়েছিল এবং সেই রক্তক্ষন্নী অস্তবিপ্লবে শুধু 
ফ্রাক্সকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখার জন্যই এলিজাবেথ যে খুব-খুব গোপনে সক্রিয় 
সাহায্য করেছিলেন সেখানেই নেমে এল এক ভয়ঙ্কর বিপর্যয় । 

প্রাকৃতিক বিপর্যয় । 

অতএব কারোরই কিছু করার ছিল ন। ফ্রান্সের প্রোটে্ট্যাপ্ট বিদ্রোহীদের 
সাহায্যে এলিজাবেথের এই অভিযান যেমন বিপজ্জনক তেমনি ছিল ব্যয়বন্থল। 
তারপরে আবার বোঝার ওপরে শাকের আটির মত সর্বনাশের যোলকলা৷ পূর্ণ হলো 
তখন, যখন ইংল্যাণ্ডের সেনাবাহিনীতে ষড়ক লাগল । বীভৎ্স আর ভয়াবহ নেই 
মড়ক। সপ্তাহে একশো থেকে তিন হাজার লোকের মৃত্যু হতে লাগল । কে কাকে 
কোথায় কবর দেবে সেটাই হয়ে দাড়ালো সমস্যা । 

বিপদ কখনো একা আসে না । তারা আসে গোরুর গাড়ির মত একটার পর 
একটা মিছিল করে। সেই খরযৌবনবতী অসামান্য রূপসী এলিজাবেথ ধার দীর্ঘ 
জঠাম দেহে ছিল অটুট স্বাস্থ্যের আশ্চর্য সৌন্দর্য, ধারা সামান্য কোন অস্থখবিস্থথ 
কখনো কেউ দেখেনি দেই এলিজাবেথ-_ 

এইখানেই বলা দরকার, রাণীর কি তাই বলে কখনো অন্থখ করতো না? 
এইসঙ্কে তার এক বিদ্ধ মহিলা জীবনীকার লিখছেন সুস্বাস্থ্যের অধিকারিণী 
এলিজানেথ তীর নামগ়িক 'অনুস্থতাকে গোপন করতে চাইতেন বা স্বীকার করতেন 
না। বা বলা যায় ছোটথাটে অন্থখকে তিনি আমলই দিতেন না । কিস্তু-_ 

একবার এলিজাবেথ দাতের তীব্র যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে উঠলেন । নিশঃবে৷ দাতে 
দাত চেপে ধরে সেই তীব্র ব্যথা সয করছেন । নিথর স্তব্ধ ঘর থেকে শুধু থেকে 
থেকে ভেসে আসছে অব্যক্ত যন্ত্রণার অমাস্থুষিক গোঙানি আর অক্ফুট আঙনাদ-_ 
আঃ-উঃ-_ 

একটু গরম জল দিয়ে কুলকুচো করুন হার একসেলেন্সি। 

ডাক্তার ভাকবো? 

এনব কথা তার পহচরীদের মুখে এসে গিয়েছিল । কিন্তু কেউ একটা কথা বলার 
সাহস পেল না| । পরিচারিকা এবং তীর লহচরীরা সবাই বাইরে তটস্থ হয়ে দাড়িয়ে 
রইল । ৃ 

ডাক্তারও দাত পরীক্ষা করে বুঝতে পারলেন, রাতটা তুলে না৷ ফেললে যস্ত্রণা 
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কখনে৷ কমবে না। কিন্তু ডাক্তার হয়েও তার ভায়গোনিসিসটুকু বলতে তরসা 
পেলেন না। 

আরে! একবার | এলিজাবেথের ভান হাতের বুড়ো আঙুলে এমন বাথা হলো 
যে আঙলটা নাভাতে পর্ধস্ত রীতিমত কষ্ট হতে লাগল । 

কি বাপার- কী বুঝছেন? অঙ্লহাডা ? 

রাণীর প্রথর বুন্ধিদীপ্ধ দুটো চোখের দিকে তাকাতে পারলেন না ডাক্তার । 
তেমন কিছুই নয় । আসলে একটু বয়স হলেই যা হয় বাত-_শ্রেফ বাত। কিন্ত 
সে কথা বলে কে রাণীকে, কার ঘাভে কটা মাথা আছে? 

স্বযৌবনা চিরকুমারী এলিজাবেথ কখনো হ্বীকার করতেন না । করতে চাইতেন 
না'ঠার বয়সে ভাটার টান ধরেছে । যৌবনও বেলাশেষের পড়ন্ত রোদের মত 
বিকমিক করছে-_-এনব অত্যন্ত সাধারণ আর গতান্ছগতিক পরিণতি তার মত 
রাণীর হবে কেন? 

সেই এলিজাবেথ! 

সেই এলিজ'বেথকে আক্রমণ করল সাংঘাতিক বসন্ত রোগ । প্রবল জবের 
ঘোরে প্রায় অচৈতন্ত হয়ে পডলেন ৷ কেমন আচ্ছন্নের মত শঘ্যায় অবলীন হয়ে 
থাকতেন । সেই একবার-_দীর্ঘ সন্তরটি বছর পাডি দেওয়া জীবনে মাত্র সেই 
একবার নিজের মুখে তার এই কাল অন্থখের কথা বলেছিলেন । “মনে হতো যেন 
মনা এসে বাসা বেঁধেছে দেহেব রন্ধে রন্ধে। কী বাথা, কী অসহ যন্ত্রণা. 

এই অস্থখের সময়েই পথেঘাটে লোকের মুখে মুখে শুরু হয়ে গিয়েছিল চাপা 
গুঞজন__এলিজাবেখ আর কদিন? তারপর-_এর পরে কে আসছেন ? 

সত্যিই তো এলিজাবেথের পরে কে বসবে ইংল্যাণ্ডের সিংহামনে, কে হুবে তার 
উত্তরাধিকারী ? বয়সও ত্রিশ পেরিয়ে গেল । আর কি রাণী বিয়েই করবেন না-_ 
এই প্রশ্নই পার্লামেন্টে উঠেছিল । ১৫৬৩ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুর ছুয়ার থেকে ফিরে এসে 
এলিজাবেথ নিজেই পার্লামেণ্ট ডেকেছিলেন । 

আপনি কি ইংল্যাণ্ডের ভবিষ্াৎকে গাঢ় অন্ধকারে তলিয়ে দিতে চান, 
পার্লামেন্ট সদস্যরা! বললেন, কেন আপনি বিয়ে করছেন না? আপনি কি একবারও 
তেবে দেখেছেন, নির্দিষ্ট কোন ওয়ারিশ না থাকলে সিংহাসন নিয়ে মারামারি 
কাটাকাটি শুরু হয়ে যাবে। ইংল্যাণ্ডের সখ শান্তি সমৃদ্ধি তার ভবিষ্যৎ সব 
রসাতলে যাবে-_ 

এলিজাবেথ কোন কথা বললেন না। 

তীর চোখে মুখে পাথরের দেবীপ্রতিমার মত কেমন নিবিকার ওর্দানীন্ত | 
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আমি যদি এই মূহুর্তে সিংহালনের উত্তরাধিকারী নির্দেশ করে দিই, রেল! মধুর 
কণ্ঠে বলতে শুরু করলেন এলিজাবেথ, তাহলে কি আপনার! মনে করেন-_হুঠাৎ 
থেমে গেলেন, লদন্যদ্দের প্রত্যেকের মুখের ওপর তার উজ্জল চোখ দুটোর খরদৃষির 
ঝপক ফেলে নাটকীয় ভঙ্গীতে বললেন, কোন গৃহযুদ্ধ, কোন ষড়যন্ত্র হবে ন!? সব 
শাস্তিতে মিটে যাবে ? 

সদশ্যদের কারো মুখে একটা কথা নেই ৷ কি বলবেন তারা? নিজের গর্ভজাত 
সন্ভ।ন ছাড়া অন্ত কাউকে দাবাদার করা মানেই ডালপালা ছড়ানো রাজবংশের 
সঙ্গে আত্মীয়তার হুত্রে আরও উত্তরা ধকার আসবে | শতএব আরো চক্রান্ত _ 
আরো ব্যাপক গৃহযুদ্ধের পটভূমি রচিত হবে-_ 


এলিজাবেথের স্কটল্যাণ্ডের দিকে সজাগ দৃষ্টির প্রহরা ছিল। তার গুপ্চরেরা যেরা 
স্টযার্টের গতিবিধির ওপর নজর রাখছিল | কিন্তু মাঝে মাঝে এলিজাবেথের 
মনে হয়, সত্যিই তো নার পরে কাকে ইংলাগ্ের দায়দায়িত্ব দেওয়া যায়। 
সেরকম যোগা লোক কোথায় যে শুধু ইংল্যাণ্ডের মঙ্গলের দিকে সদাসর্বদা দুটি 
রাখবে । 

মেরীর মুখখানা! তার চোখের সামনে ভেসে উঠল | বেশ চালাক চতুর মেয়ে । 
লেখাপড়াও জানে ৷ এই মেয়ে যদ্দি একটু বুদ্ধি করে ইংল্যাণ্ডরই কোন অভিজ্াতক 
বিয়ে করতো, তাহলে মেরীকে সিংহাসনের দাবিদার নির্দেশ করে দিয়ে ঘেতে হার 
থুব স্থবিধে হতো । ইংল্যাণ্ডের জনসাধারণও খুশি হতো । 

এই প্রসঙ্গে একদিন তার খুব ঘনিষ্ঠ এক সভানদ মেইটল্যাণ্ডকে বগলেন । 
মেইটল্যা্ড মাথা নিচু করে কি যেন ভাবতে লাগলেন । থেমে থেমে কেমন ঝাপসা 
গলায় বললেন, দেখুন সবচেয়ে ভাল অভিজাত পাত্র তো ডাডলি--রবার্ট ডাডলী-__ 
আরও কি যেন বলতে গিয়ে থেমে গেলেন মেইটন্যাণ্ড । আবার টেবিলে নথ 
দিয়ে আকিবুকি কাটতে কাটতে অস্ফুট কে বললেন, অবশ্ট এক »ময়ে ভাভলীর 
সঙ্গে আপন?£ ঘনিষ্ঠতাই বেশি ছিল, হঠাৎ রাণীর কানের একেবারে কাছে মুখ 
নিয়ে এসে চাপা গলায় নিতান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতই বললেন মেইটন্যাণ্ড, এক 
কাজ করুন না হার একসেলেন্সি-_আপনিই আগে ডাভপীকে বিয়ে করুন। 
তারপর মার! যাওয়ার সমস স্বামী এবং সিংহাসন-_ছুটোই মেরীকে দিয়ে যাবেন-_ 
কি? 

দপ করে যেন জলে উঠলেন এলিজাবেথ । দাতে দাত ঘষতে ঘষতে যেন নিজের 
মনকেই শুনিয়ে শুনিয়ে বললেন বিয়ে করবেন তিনি ওই খুনেটাকে ? যাকে দ্বেখলে 
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ইংল্যাণ্ডের প্রজার! নিদারুণ ঘ্বণায় থুথু ফেলে তাকে তিনি কখনো বিয়ে করতে 
পারেন না ! জনসাধারণের অমতে মেরী টিউডরের মত বিয়ে করে খাল কেটে কুমীর' 
আনতে তিনি বাজী নন-_ 

ডাডলী ! 

রবাট ভাডলী। দীর্ঘ কন্দপকান্তি। হঠাৎ দেখলে মনে হয় স্বর্গ থেকে বুঝি 
নেমে এসেছেন আপেলো। কিন্তু তার অসামান্য রূপের ভেতরেই ছিল নিদ্ধারুণ 
অভিশাপ । অভিশাপ ছিল তার বংশের প্রবহমান রক্তধারায় । 

ম্যাডাম কি পাগ করলেন? 

আপনি এখন আলসতে পারেন__ঝনঝন করে বেজে উঠল এলিজাবেখের 

কথম্বত | 


অষ্টম হেনরীর মৃত্যুর পর |যনি তার পুত্রবধূ জেন গ্রে ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে বাসয়ে 
নিজে প্রভৃত্ব করার চক্রান্ত করেছিলেন সেই জন ডাভলী বা ডিউক অঞ্ নর্দাস্বা- 
ল্যাণ্ডের পঞ্চম পু এই-- 

রবার্ট ডাভলী । 

ডাডলীকে ভালবেসেছিলেন এলিজাবেথ | মেরী টিউডরের রাজত্বে যখন তিনি 
লগ্ন টাওয়ারের নির্জন কারাবাসে দিন কাটাচ্ছেন, সেই দুঃসময়ে ডাডলীই ছিলেন 
তার একমাত্র বন্ধু । অবশ্ত ভাভলীও ছিলেন তার,মত বন্দী হয়ে । কিন্তু তার 
সান্নিধ্যে এলিজাবেথের বন্দীজীবনের বিশ্বাদ বিবর্ণ দিনগুলো রভীন হয়ে উঠেছিল । 

ডাডলী তখন সাতাশ-আটাশ বছরের স্দর্শন যুবক আর তাছাডা, অষ্টম 
হেনরীর মৃত্যুর পর তার নাবালক পুত্র যখন ষষ্ট এডওয়ার্ড হয়ে সিংহাসনে বসলেন 
তখন তার প্রতিনিধি হয়ে ইংল্যাণ্ডের শাসন-ব্যবস্থা! পরিচালিত করতেন তার 
পিতা নর্দাম্বারল্যাণ্ড। সেই স্তরে রাজবাডিতেই ডাডলীর আনাগে।না বেশি ছিল । 
সেই তখন থেকেই এলিজাবেথের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব । 

সেই এলিজাবেথ ! 

রবার্ট ডাডলীর অন্তরঙ্গ বন্ধু ৷ বান্যসী-_যে কখনো ঝড দুর্যোগ পাড়ি দিয়ে 
ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে বসবেন- এমন অসম্ভব স্বপ্রও কখনো দেখেননি । আর 
সেই সিংহাসনের পাশে তারও বসার একটু স্থযোগ হবে এমন দুরাশাও মনের 
কোণেও ঠাই দেননি ডাডলী | কিন্ত 

সেই অবাস্তব স্বপ্ন এবং অসম্ভব সেই দুরাশা, ছুটোই ঘখন সত্যি হয়ে গেল 
তখন ভাডলী ফেন কেমন হয়ে গেলেন। এলিজাবেখের সঙ্গে কথা ববতে বগতে 
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হঠাৎ আনমনা হয়ে যান। চাপা বিষষ্চতীদ্র থমথম করে মুখখান! | কিসের ষেন 
দুশ্চিন্তায় মগ্র হয়ে থাকেন । 

এলিজাবেথ চিস্তিত হয়ে ওঠেন। তাহলে কী ভাভলী খুশি নন? সিংহাসনে 
বসেই তো তাকে তার দেহরক্ষী অশ্বারোহী বাহিনীর সেনাপতি বা মাস্টার অফ 
হই স্ধু নয়, প্রিভি কাউন্দিলের সদস্যও করে নিয়েছেন । তার রাজসভায় যথেষ্ট 
উচু আসনটিই তাঁকে দিয়েছেন । থাকার বন্দোবস্তও করে দিয়েছেন রাজপ্রাসাদে । 
তাহলে ডাডলী বিমর্ষ কেন? 

এলিজাবেথের মন ভারি-_ভাব্রি হয়ে ওঠে । ডাভলী কি জানেন না, বুঝতে 
পারেন না--তিনি তাকে কত গভীরভাবে ভালবাসেন । ডাভলী কেন মুখ ফুটে 
বলছে না-__কি হয়েছে, কেন তার মন খারাপ! কিন্তু তিনি নিজে তাকে কোন 
কিছু বলেন না । সেটা তার ম্বভাববিরুদ্ধ | 

এলিজাবেথ নান! কাজে ব্যস্ত থাকেন । হয়তো মন্ত্রী সতাসদর্দের সঙ্গে কোন 
আলোচনা করছেন কিন্বা পার্লামেণ্টের জরুরী কাগজপত্র দেখছেন, দূর থেকে তার 
দ্বিকে মু্$ আর অপলক চোখে তাকিয়ে থাকেন ডাভলী । 

উদদগ্র যৌবনপুষ্ট দেহের কী অপরূপ সৌন্দর্য ! ছোটবেলা থেকে দেখছে । 
তবুও ভাডলীর কেমন খটকা লাগে, গুর এত রূপ, এই অপাধিৰ সৌন্দর্য কি 
যৌবনের ? না গর প্রথর বুদ্ধি আর মহিমাময় বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বই ওঁকে অপরূপ করে 
তুলেছে! 

ডাডগ্লী আগের মতই নির্জন দুপুরে, সন্ধ্যার আবছায়৷ অন্ধকারে এমন কি 
কোন কোন দিন গভীর রাতে রাজপ্রাসাদ নিশুতি হয়ে গেলে যেমন এলিজাবেথের 
ঘরে আসতো, তেমনি আসে । কিন্তু কেন যেন আগের মত হাসিতে গল্পে উচ্ছৃনিত 
হয়ে ওঠে না। হাত দুটো! জড়িয়ে ধরে বুকের ভেতরে মাথাটা চেপে ধরে আদর 
করতে গেলে সরে যায়। মরাল যেমন সরোবর দেখলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে তেমনি 
ঘরে পা ম্নিয়েই ভাডলী উল্লাসে ঝাঁপিয়ে পড়তো তার ওপরে । আর বাইরে দণ্ড 
দণ্ডে পলে পলে বেড়ে যাওয়া রাত্রির প্রহরগুলো মধুর এক আবেশে আবিষ্ট 
হয়ে যেত। 

সেই ভাডঙ্গী ! 

_ তীর স্বপ্নের ভাভলী | গভীর বাতের নিরালায় তার ঘরে এসে কেমন 
দিশেহারা হয়ে দাড়িয়ে থাকে | তার চেতনা বিকল হয়ে গিয়েছে । তীর মনের 
ভেতরে কোথায় একট! বড় রকমের গোলমাল হয়েছে । 

মনে মনে আহত হন এলিজাবেথ । এ অজ্তিজ্তা তার কাছে একেবারেই 
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নতুন । তবুও-_-তবুও গ্রনয়ীকে কিছু বলেন না । তার মর্যাদায় বাধে । 

কিন্তু তাদের ভেতরে যাই হোক, যাই থাক, রাজপ্রাসাদের আনাচেকানাচে 
কিন্তু শুরু হয়ে যায় চাপা ফিসফিসানি । 

_-জানিস-__ডাভলী প্রায়ই রাজে রাণীর ঘরে যান__ 

--সময় সময় রাণী নিজেও ভাডলীর ঘরে যান__ 

সেই কানে কানে বল৷ চাঁপ। ফিসফিলানিই বেশ কিছুটা পাঁক বহন করে সরব 
এবং মুখরোচক গুজব হয়ে ছড়িয়ে পড়ল শহরের পথে-ঘাটে, হাটে-বাজারে। 

আরে শুনেছে, আমাদের “চিরকুমারী রাণী? | না কি মা হতে চলেছেন! 

+ প্রধান পরিচারিকা কেটআযাসলি একদিন এলিজাবেথের সামনে হাটু গেড়ে 

বসে ব্যাকুল হয়ে বললেন, দৌহাই আপনার, বিয়ে করুন-_বিয়ে করে এই নোংর! 
গুজবের* মুখ বন্ধ করুন, একটু থেমে আবার বললেন, আপনি এত বোঝেন, 
এত বুদ্ধি আপনার, আর এটা বুঝতে পারছেন না। প্রজাদের কাছে আপনার 
উচু মাথাটা কাটা যাচ্ছে। 

কিছু বলেন না এলিজাবেথ | শুধু চোখে চিন্তার ছায়া নামে। যেন ছুঃন্বপ্রের 
ঘোরে জড়িয়ে জড়িয়ে বলেন-বিয়ে ! হ্যা, বিয়ে তো করতেই হবে । 

শঈন কাটে | রাতের অন্ধকারে চলতে থাকে তার্দের গোপন অভিসার । 

রাণীর খান পরিচারক খানসামারা অধৈর্ধ হয়ে ওঠে__আমাদের রাণী যে কি 
করছেন, কেন ঘে ডাডলা লাহেবকে বিয়ে করছেন ন'? দাড়াও বৎ্স--দাড়াও, 
সেই অষ্টম হেনরীর আমলের এক বহুদশী বুদ্ধ ভৃত্য মাথা! নেড়ে নেড়ে বলে, 
আরে এমব বাজরাজড়ার ব্যাপার--তোদের মত ইতরজনরা এসবের কি বুঝবে 
রে? একটু থেমে পিচুটিমাথা চোখের কোনা দিয়ে তাকিয়ে গুজগুজ করে হাসল । 
কুট করে বলল-_ডাডলীরই বিয়ে করতে আছে মস্ত বাধা__ 

বাধা! কি-_কি? সবাই একসঙ্গে তার ওপরে ঝুঁকে পড়ল। 

ক্রমশ-_ 


পে শিস আস 


* তখনকার ইংল্যাণ্ডে এবং ইউরোপের সর্বত্র এই কলঙ্ক রটে গিয়েছিল। কিন্তু 
সাত্যই কি রটনা একেবারেই গুজব? জানা খায় ১৫৮৮ খ্রীষ্টাব্দে স্পেন থেকে এক 
ইংরেজ গোয়েন্দা জানিয়েছিলেন, আর্থার ডাডলী নামে ২৬।২৭ বছরের এক ছোকরা 
নিজেকে এলিজাবেথের জারজ পুত্র বলে পরিচয় দিচ্ছে । স্পেনের রাজা দ্বিতীয় 
ফিলিপ তাকে রাজসভায় আশ্রয় দেন এবং দৈনিক ছ ক্রাউন বরাদ্দ করেন । 
(102০0101081 ০1 8019081 81981801)9--৬০1, 6. 7৯. 115) 


১৪৫ 


একদিন ডাডলী আর পারল না। নিজেকে সংযত রাখতে পারল না । 
এপ্িজাবেথের হাত ছুটো৷ ধরে যেন তীব্র একটা যন্ত্রণা ভেতরে ভেতরে হা করতে 
করতে অস্পষ্ট গলায় বলল, আমি--আমি আর পারছি নাঁ_ 

বুদ্ধিমতী এলিজাবেথ বিছ্যুৎ্চমকের মত বুঝতে পারলেন ভাভলী কি বলতে 
চান। একটু মৃদু হেসে শাস্ত কণ্ঠে বললেন, কি পারছে! না ভাডলী-_ 

এই চোরের মত লুলিয়ে লুকিয়ে আসা--এই লুকোচুরি খেলা-_ আমাদের 
প্রেন্টিজের | 

তাহলে কি করতে চাও-_বিয়ে ? বলেই হঠাৎ খিলখিল করে হেসে গাভয়ে 
পড়লেন এলিজাবেথ । তার আকম্মিক হাসির জলতরঙ্গের মত মিষ্টি আওয়াজে 
মুছনায় কেমন মোহাচ্ছন্্ হয়ে উঠল স্তব্ধ ঘরটা । 

সেদিনের পর থেকে ডাডলী যেন আরও কেমন হয়ে গেলেন । সদাসবদা 
কিসের ঘেন দুশ্চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকেন। কোন কোন নময় তাকে দেখে 
মনে হয় কোন একটা নিদারুণ বিষের জালা নিয়ে সরীস্থপের মত কোন রহস্যময় 
আর সপিল পথে চলেছেন । আবার কখনে৷ কখনো! কারে! কারে৷ নজরে পড়ে যায় 
প্রাসাদের বিশাল অলিন্দের দূর কোণে কি কানিশের আভালের অন্ধকারে ধূর্ত 
একটা অভিসন্ধির মৃতির মত দাডিয়ে আছেন সম্াজ্জীর নয়নের মণি, তার প্রণয়ী-_ 

ডাডলী ! 

ডাডলীর প্রতি গভীর প্রেমে এলিজাবেথ এমন মোহবিষ্ট হয়ে থাকতেন 
যে তীর রহ্শ্তময় গতিবিধি তার মনের কোন কোণে এতটুকু সন্দেহের ছায়া 
ফেলতো! না । এই হয়-_এই নিয়ম। ভালবাসলে তাকে কখনো সন্দেহ করা 
যায় না। 

ডাভলীকে দেখলেই এলিজাবেথ খুশিতে উচ্ছল হয়ে উঠতেন । শুধু 
আদর আর প্রেম ভালবাসার কৃজনেই প্রহরের পর প্রহর পেরিয়ে রাত গভীর 
হতো ।* 

অবশেষে এল সেইদিন ! 

১৫৬০ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর এমন এক রহস্তময় দুর্ঘটন! ঘটে গেল, যা ন! 
ঘটলে হয়তে। ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস নিতান্তই সাদামাটা, অত্যন্ত সাধারণ এক 


ক্* ভাভলীর প্রতি রাণী এলিজাবেথের প্রগাঢ় প্রেম তিনি নিজে বিশ্বাস করুন 
আর নাই করুন, ইউরোপ ও ইংল্যাণ্ডের বু লোক তা বিশ্বা করতো”_-এই উক্তি 
করেছেন এক দেশীয় বিদগ্ধ জীবনীকার | 
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সম্াম্জীকে পেতো, কিন্ত কখনোই পেতো না স্বর্ণযুগের শ্রষ্টা, রেনের্সীসের বরপুত্রী 
মহিমাময়ী এলিজাবেথকে ! ও 


সেদিন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘোর হওয়ার আগে ডাডলী চলে এসেছিলেন 
রাজপ্রাসাদে । তাকে বেশ উৎফুল্ল দেখাচ্ছিল। তার মনের গহনে একটা আনন্দ 
যেন নিঃশব্দে মোমের মত গলে গলে পড়ছে। 

ইতিহাসে আছে সেই রাজ্রে তাদের প্রণয়লীলার বাসর বসেছিল উইওসরের 
প্রাসাদে ৷ তার। দু'জন যখন প্রেম ও নিশিযাপন করছিলেন, যখন ফুটফুটে চাদের 
আলো বুকে নিয়ে নিষুতি রাতের পৃথিবী স্বপ্নে বিভোর হয়েছিল সেই সময় 
ডাভল্লার বাড়ি থেকে ভৃত্য ছুটে এসে খবর দিয়েছিল-_-নিদ্বারুণ এক দুর্ঘটনায় 
তীর স্ত্রী মার৷ গিয়েছেন । 

ডাডলী এসে দেখলেন, একটা খাডা সিড়ির নিচে পড়ে রয়েছে তার হত্ব- 
ভাগিনী স্ত্রী আমি ববসার্টের প্রাণহীন দেহ। 

দুর্ঘটনা / আঝ্মহত্যা? কেনটাই নম । খুন_ নিছক খুন-_-লোকের মুখে হাত 
চাপা দেওয়া গেল না! 

এখন বলা দরকার ভাভলী আঠারো বছর হতে না হতে বিয়েটা সেরে ফেলে- 
ছিলেন । কিন্তু সেই পর্বস্তই ! তার ছুর্ভাগিনী স্ত্রী আমিকে না দিয়েছেন ভালবাসা 
না সন্তঠন। ূ 

তারপরে তার বাল্যবাদ্ধবী এলিজাবেথ যখন সিংহাসনে বসলেন, তাকে বিয়ে 
করার জন্যে হন্যে হয়ে উঠলেন রবার্ট ডাডলী। কিন্তু তখন ইংল্যাণ্ডে এক 
স্ত্রী থাকতে অন্ত স্ত্রা গ্রহণ মাইন অনুসারে ছিল অবৈধ | তাই তার পথের কাটা 
সরিয়ে দেওয়ার জন্য নানা ফন্দীফিকির খুঁজছিলেন । কোন এঁতিহাসিকের মতে 
এলিজাবেথের প্রতি স্বামীর গভার আসক্ত দেখে মনের হুঃখে আত্মহত্যা করেছেন 
আয রবসাট । আবার কেউ বলেছেন রবার্ট ডাডলীই এলিজাবেথকে বিয়ে করার 
দুবার লোভে আযাণ্টনা ফবাঠার নামে একটা লোক দিয়ে খুন করিয়ে ছলেন 
স্বীকে। 

ডাডলা অবশ্য নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্ত তদন্ত কমিশন বসিয়ে- 
ছিলেন । যাই করুন জনসাধারণ কিন্তু ভাডলীর বিরুদ্ধে স্বণায় বিছেষে জলে উঠল। 
আর রাজ্যের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এবং অভিজাতর1 তাকে কোনকালেই পছন্দ 
করতেন না । তীর স্ত্রীর রহস্যময় মৃত্যুতে ভাভলীর বিরুদ্ধে তাদের বিক্ষোভ এবং 
গুণ আরও উগ্র হয়ে উঠল। 
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এলিজাবেথ ঠিক সময়ে মনের রাশ টেনে ধরলেন । 

ডাভলীর এই ছুর্নামের পর এলিজাবেথের মত বুদ্ধিমতী ও বিচক্ষণ মেয়ের 
পক্ষে তাকে বিয়ে করা অসম্ভব হলো । আরও বড় কথা জনজীবনের গতি- 
প্রকৃতি জরিপ করার ক্ষমতা ছিল তার অসাধারণ। তাই জনমতের বিরুদ্ধে 
বিয়ে করার পাত্তী আর যেই হোক এলিজাবেথ নন ! জনসাধারণের অমতে তার 
দিদ্দি মেরী ফিলিপকে বিয়ে করে তার নিজের এবং ব্রাজ্যের যে সর্বনাশ! স্ঘট 
ঘনিয়ে তুলেছিল তা তিনি নিজের চোথে প্রত্যক্ষ করেছেন । তার কাছে আগে 
দেশ-_-দেশের স্বার্__দেশের মান্ষ-_আগে রাজনীতি ! তারপর নিজের চিন্তা-_ 
নিজের ্বার্থ_বিয়ে স্বামী ঘর সংসার সম্তান। হুহু করে উঠল তার বুকের 
ভেতরটা । মনে ভেমে উঠল ডাডলীর সেই খাপখোল! তলোয়ারের মত ধারালো 
দীর্ঘ ঝকঝকে চেহারাটা] | পরনে বর্ণাঢ্য পোশাক | চলনেবলনে ছুরস্ত ম্মার্ট । আর 
যখন কানিভালে (কোন আনন্দোৎসব ) ঘোড়ার পিঠে অবথ্য লক্ষ্যে বর্শা ছুড়ে 
যুদ্ধের অভিনয় করতেন তখন ডাভডলীকে মনে হতো--মনে হতো আকাশ থেকে 
নেমে এসেছে রণনিপুণ কোন দেবদূত। তার শরীর অবশ হয়ে যেত। বিকল 
হয়ে যেত তার নায়ুগ্ুলে ! 

সেই ডাডলী-_তার স্বপ্রের ডাডলী । 

তাকে বিয়ে করার লোভে খুন করে বসল স্ত্রীকে! এত নিচে নেমে যেতে 
পারল ! এ কি তার প্রতি ডাডলীর প্রগাঢ় প্রেম, উত্তাল ভালবাসা ? না, তার ভাই 
ষষ্ঠ এডোয়ার্ডের আমলের রিজেণ্ট, অনেক কুকীতির নায়ক ডাডলীর বাবা ডিউক 
অফ নর্দাম্বাল্যাণ্ডের মতই ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনের ওপরে লোভ? তার সাতাশ 
বছরের এই কুমারী জীবনে অনেক--অনেক পুরুষ দেখেছেন তিনি । পুরুষদের 
প্রেম ভালবাসার আড়ালে ওত পেতে বসে থাকে কঠিন স্বার্থের কালে! বিড়াল । 

আর এক ডিউক-_ডিউক অফ সামারসেট বা সেমুর তার বাপের বয়সী হলেও 
তার প্রথম যৌবনে তার কানে ভালবাসার গুঞ্জন তুলেছিলেন । তার উঠতি বয়সের 
পুর্ত দেহটাকে নিয়ে বেশ লোফালুফিও করেছিলেন । তাঁর আড়ালেও ছিল সেই 
দুর্বার লোভ, তাকে বিয়ে করে ইংল্যাণ্ডের রাঞ্নী তিতে গুভূত্ব করা । 

না না ছু নৌকোয় পা দেওয়া ঠিক নয়। কোন অবিবাহিত সম্াজ্ঞার 
বিয়ে কর! কখনোই উচিত নয় । দৈববাণীর মত তার কানে বেজে উঠল অভিষেকে 
শোভাযাত্রায় সেই বৃদ্ধের উক্তি__অষ্টম হেনরীকে ম্মরণ করুন- প্রতি মুহূর্তেই তো 
পিতাকে ম্মরণ করছেন । তার আশীর্বাদ মাথায় নিয়েই তিনি দেশের স্বাথে-_-রাজ- 
নীতির স্বার্থে তিনি নিজের জীবনে তিলে তিলে নিঃশেষে উৎসর্গ করবেন ! না, 
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বিয়ে তার জন্ত নয় ! তার বুকে ঠেলে ঠেলে উঠল কান্নার ঢেউ । চোখ ছুটো ফেটে 
জল এসে পড়ল । 


হার একসেলোন্স আমার একট] অনুরোধ ছিল, বিচক্ষণ প্রধানমন্ত্রী এবং এলিজা- 
বেথের রাজত্বের অসামান্য সাফল্যের রূপকার সেসিল নআ বিণীত কণ্ঠে বললেন রবার্ট 
ডাডলী সম্বন্ধে একটু সতর্ক হন এবার । 

সেসিল এক] নন । সেদিন তীর সঙ্গে এসেছিলেন সাস্কেস, হান্সডন, ডর্সেট 
প্রমুখ রাজ্যের বিশিষ্ট অভিজাত ব্যক্তির] | 

_-আরে প্রোটেস্ট্যাণ্টদের নামের দফ্বোহাই দিয়ে বিভিন্ন গীর্জা থেকে সোনাদানা। 
সব লুটে নিয়েছিল--সেই ডিউক অফ নর্দান্থাল্যাণ্ডেরই রক্ত তো ভাডলীর শরীরে 

-__কি করেননি ডিউক, চার্চের জমি আত্মসাৎ করে গীর্জাকে ঘোড়ার আস্তাবল 
কর! থেকে শুরু করে মুদ্রা জাল পর্বন্ত করেছিলেন। , 

-_ছেলেও বাপেরই মত ছুর্নীতিপয়ায়ণ নিষ্ঠুর লোভী অসৎ-_ 

সব চুপ করে শুনলেন এলিজাবেথ । 

একটা কথাও বললেন না। শুধু চাপা হাসির আভায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার 
ধারালো মুখখানা | অক্ফুটম্বরে শুধু বললেন, আপনারা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন__- | 


কিছুদিন পরেই ইংল্যাণ্ডের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের দুশ্চিন্তার অবসান হলো স্তন্ধ 
হয়ে গেল জনসাধারণের রসালো আলোচনা । সম্রাজ্ঞা প্রকাশ্টে ঘোষণা করলেন__ 
তিনি বিয়ে করবেন না-- 

কিন্তু আশ্চ্ধ-_সেই প্রেম ! প্রেম ভালবাসা, মনে হয়, যে প্রাণশক্তি সঞ্চারিত 
করে দিয়ে যায় তা কখনো যায় না নিঃশেষ হয়ে । সেই ঘটনার পরেও ডাডলীর 
প্রতি এলিজাবেথের বন্ধুত্ব বা ভালবাস! অক্ষুপ্ন ছিল। কিন্তু ডাডলীর মত ছুননীতি- 
পরায়ণ, নিষ্টুর ও লোভী মানুষ শুধু ভালবাসায় সন্তুষ্ট থাকবেন কেন? কি করে- 
ছিলেন-__ক হয়েছিল জানা যায় না । ইতিহাসে শুধু আছে “ডাডলির ওদ্ধত্যে রাণী 
অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হয়েছিলেন | আর ডাঙলীকে উদ্দেশ্য করেই জনসমক্ষে করেছিলেন 
সেই বিখ্যাত এতিহাসিক উত্তি__] ৮৮111 118%511015 0 0129771১09১ 80৫ 
110 1785৩ এই কথাটি ডাভলীর প্রতি প্রযুক্ত হলেও তার অথ ছিল বাপক 
অথাৎ ব্রাণী চিরকুমারী থাকতেই সঙ্বল্প করেছিলেন ।' 


এবার আবার এলিজাবেথের জীবনে সঙ্কট ঘনিয়ে তুললেন হ্কটল্যাণ্ডের বাণী থের' 
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স্টু্জাট | তিনি বিয়ে করে বসলেন এমন এক ব্যক্তিকে ঘিনি তার মাতৃকুলের দ্দিক 
থেকে ইংল্যাণ্ডের রাজবংশের মঙ্গে সম্পকিত ছিলেন । অতএব এই বিয়ের ফলে 
ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনের ওপরে দাবি আরও বাড়ল । 

পাত্রের নাম-_-ভারলা | বয়সে মেরীর চেয়ে বছর তিনেকের ছোট । দেখতেও 
ছোটথাটো । প্যাকাটির মত সরু সরু পায়ের ওপরে রোগ! দেহটা নড়বড় করছে। 
হঠাৎ দেখলে মনে হয় একটা অল্পবয়সী রোগা ছেলে বুঝি হেঁটে যাচ্ছে। 

বলা বাহুল্য স্কটল্যাণ্ডের প্রগোতিশীল ধর্ম আন্দোলনের নেতা জন নক্স এবং 
নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা এই বিয়েতে বাধা দিয়েছিল | কিন্তু হা হা করে ছুটে এসে- 
ছিলেন মহামান্য পোপ, এসেছিল ফ্রান্স, তার! সমর্থন করেছিল এই বিয়ে। 

এলিজাবেথ একেবারে গোড়া থেকেই এই বিয়ের বিরোধী ছিলেন । তিনি 
ভেবেছিলেন-__বিরোধীর্দের গোপনে সক্রিয় সাহায্য করবেন । কিন্ত-_ 

কিছুই করতে হলো না এলিজাবেথকে | লাস্তময়ী মেরীর উচ্ছলতা, তার কালো 
ডাগর চোখ দুটোর দৃষ্টিতে আমন্ত্রণের হাতছানি সব মিলিয়ে তার উচ্ছেল যৌবনই 
তাকে অক্টোপাশের মত পাকে পাকে জড়িয়ে ধরে টেনে নিয়ে সর্বনাশের অতল 
অন্ধকারে তলিয়ে দিয়েছিল। 

মেরীর মত উদ্নগ্র যৌবনবতীর রোগশীর্ণ ডান্লীকে কখনো ভালো লাগবে না 
--ভালোবামতে পারবে না-_সেটাই তো স্বাভাবিক | অতএব তাদের মাঝখানে 
এল ডেভিড রজিও ইতালীর এক সঙ্গীত শিল্পী। কিন্তু মেরী তাকে তার 
সেক্রেটারী হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন । সেই স্থবাদে রিজিওর সঙ্গে মেরীর 
মাথামাথি এমন বেডে গেল সেটা শোয়ার ঘর পর্যন্ত গিয়ে ঠেকল। 

ত্রিভুজ প্রেমের যা ।'নয়ম__যা হয় তাই হলো । ডানলী হিংসায় জলে ষেতে 
যেতে “রিজিওকে পৃথিবী থেকেই সরিয়ে দেওয়ার চক্রান্ত পাকাপাকি করে 
ফেললেন । 

ওদিকে খবর পাওয়া গেল মেরা স্ট,য়া্ট সন্তানসম্ভবা! । আর সেই সন্তানের 
পিতা ভান্লী নন-_রিজিও-_ ডেভিড রিজিও ! এই বিশ্বাসটা শুধু ইংল্যাণ্ডে নয়, 
সারা ইউরোপেই বেশ কয়েক বছর ধরেই প্রচলিতা ছল । ম্রেরীর এই পুত্র ষষ্ট 
জেমস যখন প্রথম জেমস নাম নিয়ে ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে বনেছিলেন তখন ফাম্সের 
রাজা চতুর্থ হেনরী রঙ্গ করে বলেছিলেন আহা ডেভিড ব্রিজিওর ছেলে মখন ওখন 
নে তে' রাজা সলোমান-_বলা যেতে পারে আধুনিক সলোমন । 

ওদিকে ভার্লী“অস্থির হয়ে উঠলেন | ডেভিড তার কাছে অসহা হয়ে উঠেছে। 
তাকে সরাতে না পারলে তার শান্তি নেই, স্বস্তি নেই । কবে-_ কবে মেদিন 
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আসবে? নিদ্ধাক্চন অস্থিরতায় তার হাত দুটে৷ নিসপিন করতে থাকে । 

স্কটল্যাণ্ডের রাজঅন্তঃপুরে ঘনায়মান নাটকটির খবর বিচক্ষণ ও দূরদর্শী মন্ত্র 
সেসিল আগেভাগে জানিয়ে দিলেন এলিজাবেথকে | 

খুশিতে ছুলে উঠলেন এলিজাবেথ | 

অবশেষে এল সেইদিন-_ভাব্লীর পরমাকাজ্ঘিত সেইদিন । 

» মাচ, ১৫৬৬ গ্রীষ্টাব্ । 

সন্ধ্যে পেরিয়ে রাত নামল । খাবার টেবিলে বসেছিলেন মেরী স্টার্ট, পাশে 
তা প্রণয়ী ডেভিড রিজিও | বেশ জমিয়ে দুজনে গল্প করছেন । হঠাৎ-_ 

একেবারেই হঠাৎ ডানলী জুতো মলম।সয়ে ঘরে এল । তার সঙ্গে একটা 
খাপাটে চেহারার লোক । তার হাতে ঝকমক করছে ধারালে। একটা ছোর] । 

সঙ্গে সঙ্গে হিম হয়ে গেল রিজিওর শরারের রক্ত । সে ভয়ে তীব্র আতনাদ 
করে উঠল--মেরী আমাকে বাচাও-_বাচাও-_ওর] আমাকে খুন করতে এসেছে 
_খুন-_-বলতে বলতে মেরার আভালে লুকোতে চেষ্টা করল । 

কন্ত ডানলী আর তার ভাডাটে ঘাতক কথভেন ব্রিজিওকে টেনে হিচডে 
নিয়ে গেল ঘরের বাইরে । বার দুয়েক তাক্ষ একটা আর্ত চিৎকার আর অমানুষিক 
গোডানিব শব্ধ শোনা গেল । তারপর-_সব চুপ। 

শ্মশানের স্তন্ধতা নেমে এল বাড়ির চারদিকে । 

কু পয়ে কাপয়ে কাটা রিজিওর রক্তাক মাংসপিগ্ডের দিকে একবার তাকিয়েই 
মুখ ঘু'রিযে নিয়েছিলেন মেরী । শুধু দাতে দাত চেপে ধরে আগুনঝারা চোখে 
ডানল'র দিকে তাকয়েছিলেন। তার সেই জলন্ত দৃষ্টিতে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল-_ 
নিম ও ভয়ঙ্বপু এক প্রতিশোধেব স্থির সঙ্কল্প 

এল ১৫৬৬ খ্রীগ্তাব্দ । ১৯শে জুন মেরার পুত্র ষষ্ঠ জেমস ভূমিষ্ঠ হলেন । 
মেরীব এুখখানা উজ্জল হয়ে উঠল | আব এলজাবেথের নুখে চেপে নেমে এল 
অন্ধকার | মেরীর সন্তান আছে_ পুত্র লশ্তান। অতএব তার ভবিষ্যৎ আছে। 
আর তার? এখন পফন্ত বিষেই হয়নি। স্বামী নেই, পুত্র নেই। ধু ধু কক্ষ, 
অনবর এক বিক্তীর্ণ প্রান্তরের মত যে জীবন সামনে পড়ে রয়েছে, সেখানে শুধু 
নিঃনাম শুন্যতা । 

বিষে করুন- উত্তরাধিকারী দিন 

আবাব পালামেন্টে এই দাবী সোচ্চাব হয়ে উঠশ। সাদশ্যরা শালীনতা বিসজন 
দিয়ে আক্রমণাতুক তাষায় উতপ্ত বন্তৃতা করলেন, কী ভেবেছেন আপনি। সিংহাসন 
দখল করে বসে আছেন, অথচ দেশকে তার ভবিষ্ৎ কর্ণধার দেবেন না? 
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এলিজাবেখ এইবার ধেধ হারিয়ে ফেললেন । রেগে গিয়ে বললেন, আঙ্গি 
কুমারী বলে রাজ্যশাসনে কোথাও কোন বিশৃঙ্খলা কি এসেছে? কোথাও কোন 
ক্রটি কি করেছি? কোথাও কারে! ওপরে কি অবিচার-অত্যাচার করেছি? 
তাহলে কেন-কেন-_-বার বার আমার ব্যক্তিগত প্রস্থ নিয়ে এত হৈচৈ ? কেন 
-কেন? একটু থেমে হাফাতে হাফাতে যেন নিজের মনকেই শ্তুনিয়ে শুনিয়ে 
অক্ফুট স্বরে বললেন-_বিয়ে আমি করবো-_নিশ্চয়ই করবো-_ 

কিন্ত বিয়ে করবো করবে৷ বলে তিনি স্পেন, ফ্রান্স এবং তথা সারা ইউবোপ- 
কেই মৈত্রীস্ত্রে আবদ্ধ করতে পেরেছেন, সক্ষম হয়েছেন ইংল্যাণ্কে সমৃদ্ধ করতে । 
অতএব বিয়ে না করে থাকাটাও যে মস্তবড রাজনীতি-_-এই সত্যটি এলিজাবেথ 
উপলব্ধি করেছিলেন অনেক-_-অনেক আগে । বাক্তিগত স্থখ তার কাম্য ছল না । 
তার স্বপ্র__তার সাধন৷ ছিল-_রাজনৈতিক সাফলাযা-- ইংন্যাণ্ডের সমৃদ্ধি । 


আবারও বলতে হয় এই মহিয়সী মহিলা রেনের্সাসের বরপুত্রী এলিজাবেথের বুধ 
প্রথরতা এবং রাজনৈতিক দৃরদ্দ শিত! ছিল অতুলনীয় । 

তীর বিয়ে নিষ্বে পার্লামেণ্টে তুমুল হষ্টগোলের পরেই এলিজাবেথ তার সভাসদ 
এবং মন্ত্রীদের সঙ্গে এমন করে কথাবাতা বলতে শ্তরু করলেন, এমন একটা ভাব 
দেখালেন যেন মেরীর সম্ভজাত পুত্রটিকে ইংল্যাণ্ডের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী বলে 
মেনে নিতে তাঁর আপত্তি নেই__ 

ওয়ারিশের ব্যাপারটি নিষ্পত্তি হলে পার্লামেণ্ট চুপ করে যাবে প্রজারাও 
উচ্চবাচ্চ্য করবে না। আর ক্যাথলিক মা মেরা স্টম়ার্টের পুত্র সিংহাসনের 
অধিকারী হবে বলে কাথলিকরা খুশিতে উল্লসিত হয়ে উঠবে । কিন্তক__ 

এলিজাবেথকে এব কিছুই করতে হল ন1। স্বটল্যাণ্ডের রাণী মেরা »ঃ্া্টের 
শিথিল চরিত্র, কুটিল এবং গোপন ন্বভাব এবং তার বিবিধ সর্বনাশা ছুম্কৃতি 
এলিজাবেথের ভাগ্যে দেখা দিয়োছল আশীর্বাদ হয়ে । 

সেই রিজিও ডেভিড আর মেরীব অবৈধ প্রণয় নিষ্কে যেমন স্কটল্য।ণ্ডে 
বহুদিন ধরে গুলতানি চলেছিল তেমনি আবার সেখানকার বাতামে নতুন এক 
গুঞ্ন শোন! গেল মেরী আর তীর স্বামার সম্বন্ধ নিয়ে । 

_ "স্তনেছে। রাণী না কি ভার্নলীর সঙ্গে কথা বলে না। একসঙ্গে শোয় না 
পর্যস্ত__ 

__বলছে। কি, তাহলে ডিভোর্স করছে না কেন ? 

_ .শোনা যাচ্ছে বিবাহবিচ্ছে্ধে রাণীরই আপত্তি বেশ । ডিভোর্স হয়ে গেলে 


চর 


তে! ছেলেটার কোন বৈধ সন্তাই থাকবে না_ 

সত্যিই তাই। ভার্নলীকে দেখলেই মেরীর মুখখানা কঠিন হয়ে উঠতো । 
নিঃশকে দূরে সরে যেত। কিন্তু ডিভোর্স করেনি । তাহলে যে তার ছেলের 
ইংল্যাপ্ডের এবং স্কটল্যাণ্ডের কোন সিংহাসনের ওপরেই অধিকার থাকবে না। 
অতএব তীব্র বিদ্বেষ, বিতৃষ্তা আর নিদারুণ একট! প্রতিহিংসার জালার এক শ্ঙ্খলে 
আবদ্ধ হয়েই মেরী ত্বামীর ঘর করতে লাগলেন । 

মনে হয় ডার্নলীকে শায়েস্তা করার জঙ্তই লান্তময়ী মেরী স্ট.সকার্ট কাছে টানলেন 
আর এক পুরুষকে__বথওয়েল_-আর্ল অফ বথওয়েল । হঠাৎ দেখলে মনে হয় খুব 
স্মার্ট, কিন্তু আসলে চালিয়াত। চালবাজী বড় বড় কথা-_খিস্তি আবু থেউড়ের 
একেবারে শিরোমণি । এই বথওয়েলকে নিয়েই মেরীর বাসরে শুরু হলো নতুন 
এক লীলাবিলাস। 

ডার্নলী নিঃশবে মাথার চুল ছেঁড়ে । মনের দুঃখে হাওয়া বদলানোর কথা বলে 
পাড়ি দিলেন গ্লাসগোতে | সেখানকার রাজপ্রাসাদে বিরহী যক্ষের মত একা বাস 
করছেশ। 

একেবারেই হঠাৎ মেরী চলে এলেন । হানি হাসি মুখে স্বামীর কাছে ঘন হয়ে 
দাড়ালেন । 

হঠাৎ কি হলে! তোমার ? বিস্মিত ডা্লীর দুখে কিট হাসি ফুটল । আমি 
আমি তোমার ওপর অনেক-_-অনেক অবিচার করেছি স্থ্দক্ষ অভিনেত্রীর মত 
গলায় বলতে বলতে তার চোখ ফেটে জলও এসে পড়ল । 

ডানলী বিহ্বল । 

তার চেতনার ভেতরে আদৃশ্য সেতারের মধুর ঝঙ্কার একটানা বেজে যেতে 
লাগল । তীব্র আবেগে মেরীর নিটোল হাত ছুটো [নজেব বুকের ওপরে খুব জোরে 
চেপে ধরে যেন মিষ্টি একটা স্বপ্নের ঘোরে বিড় বিড় করে বলতে লাগল রাণী-_ 
আমার আদরের মিষ্টি বাণী-_-বলতে বলতেই স্ত্রীর গালে বহুদিন-_বহুকাল পর 
এক দীর্ঘায়ত তণ্ন চুম্বন একে দিল । 

তাবে ভালবাসায় দিনগুলো! যেন খুশির পাখায় ভর করে উড়ে যেতে লাগল । 
এসে পল লাল ১৫৬৭ । 

মেরী স্বামীকে নিয়ে চলে গেলেন এগডিনবরায় । ভার্নলীকে আরও সুস্থ আর 
সতেজ করে তুলতে হবে । এই শহরের জলে বাতাসে আছে সেই বিচিত্র নপ্তীবনী 
শক্তির দাক্ষিণ্য । আশ্চর্য, স্বামীর স্বাস্থ্য ফেরানোর জন্ত যখন মের” এত কা 
করছেন তথুনি দিনে একটা করে প্রেমপত্র লিখছেন বথওয়েল। 


যৌনগন্ধা উত্তেজক আর রগরগে তার ভাষা ৷ এদিকে স্বামীর স্বাস্থ্যের জন্ত 
উদ্বেগের সীমা নেই মেরীর। সারা এডিনবর শহরের এমাথ! থেকে ওমাথা ঢুঁড়ে 
খুঁজে খুজে তার পছন্দসই একট! বাড়ি নিলেন মেরী স্টুয়ার্ট । বাংলে৷ প্যাটান্নের 
বাড়ি। চারাদকে গাছগাছালি দিয়ে ঘের] । বেশ নিরঞ্জন আর নিঝুম পরিবেশে 
গাছের পাতায় পাতায় বাতাসের দীর্ঘশ্বাসে একটানা ঝমর ঝমর শব্দে যেন আনম্গ 
কোন সবনাশের ইঙ্গিত ধ্বনিত হয় । 

ডানলী, কী চমৎকার বাডি-_দেখেছে।। মেরী খুশিতে গলে গলে পড়ে 
এখানে তোমার শরীর তিনদিনে সেরে উঠবে । 

ডানলী কথ! বলে না। বলতে পারে ন!। স্ত্রীর গ্রাতি গভীর ভালবাসায় আর 
শ্রদ্ধায় শুধু চোখ ছুটে! অবাধ হয়ে ওঠে । কিন্তু মেরীর মুখে হাসি ফুটে ওঠে। 
ডানলা খুটিয়ে দেখলে বুঝতে পারতো-_হাসটা কুটিল হামি। তার ভেতরে 
অনেক জ্বালা । 

এই নতুন বাড়িতে এসে হান্যোচ্ছল মেরী তার স্বামীর প্রতি আরও মনযোগী, 
আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলেন । একদও চোখের আড়াল করতে পাবে ন ভার্ননীকে । 
আশ্চধ একটা মধুর অনুভবের সুখে আববষ্ হয়ে যায় ডানলীর মন। 

এইথানেই থামলেন না মেরী । হঠাৎ একদিন স্বামীর বুকে মাথ! রেখে গুনগুন 
করে আদর আর ভালবাসার কথা বলতে বলতেই ঝপ করে তা হাতটা টেনে 
একটা আংটি পরিয়ে দিলেন মেরা । কি ব্যাপার । আংটি! 

আমি যে তোমাকে কী গভীরভাবে তালবানি এটা তার অভিজ্ঞন-_-গদগদ 
হয়ে ডানলা ক" বলতে যা।চ্ছল [ক তার শুকনো ফাটা কাট] বেগুনী ঠোটের 
ওপর ঝাপিয়ে পডল মাছরাঙা পা।থর মত মেরীর তৃষ্ণা ঠোট ছুটে ! 


অবশেষে এল-__এসে পডল সেইাদন-__৯ ফেব্রুয়ার । 

এই দ্রিনটি কিন্তু এসেছিল যেমন দিনের পর দিন আসে। না, কোথাও [ছল 
না এতটুক্‌ অস্বাভাবিকতা, ছিল না কোন ব্যতিক্রম | সেদিন নকাল থেকে ভানশীর 
দিন বড আনন? কেটেছিল। মেরী সারাদিনই স্বামীর কাছে কাছে থেকে হেসে 
হেসে কত যে অফুরন্ত কথা বলেছিল । দুজনে একসঙ্গে খেতে বসেছিল । রোজ 
যেমন বসে । থেতে বসেও ওদের কথা আর ফুরোয় না। গল্পের তোড়ে ওর। খাবার 
মুখে তৃলতেও ভূলে যায়। 

"দন শেষ হয়ে আসে । চারদিকে অন্ধকার ঘন হয়ে নামে। বাড়ির চারদিকে 
সারি সারি জলন্ত মশ।ল বসিয়ে দিয়ে চলে যায় মশ[লচিরা । বাতাসে মশালের 


০৪ 


ছায়া কাপা আলোয় বাইরের অন্ধকার ষেন আরও রহস্যময় হয়ে ওঠে । 

ডার্নলী মেরীকে নিয়ে সান্ধ্ত্রমণে যাওয়ার কথা ভাবছিলেন এমন দময় বাইরে 
যাওয়ার পোশাক পরে একেবারে তৈরি হয়েই চলে এলেন মেরী । 

তুমি এসে গিয়েছে ! চল- বেরোনো যাক__পরম স্সেহে মেরীর হাত দুটো 
জডিয়ে ধরে বললেন ভার্নলী, অনেক দিন তোমার সঙ্ষে বেড়াতে যাওয়া হয়নি-_ 

কিন্ত আমাকে যে এখুনি একবার হুলিমুডে যে ষেতে হবে ভান্লী--কেমন 
বিব্রত মনে হল মেরীকে | ঝাপসা আর অস্পষ্ট গলায় বলল-_আমি যাবে৷ আর 
আপসবো-__তুমি কিছু মনে করে! না লক্গমীটি-_-বলেই বাইরের ঘন অন্ধকারে অদুশ্ঠ 
হয়ে গেলেন স্টার্ট । 


রাত দশটা বেজে গেল। 

মেরী কিস্তু ফিরলেন না । চিন্তিত হলেন ভানূল” | খাটে বসে দুই হাটুর ভেতরে 
মাথা ঝুলিয়ে দিয়ে একমনে মোহময়ী স্ত্রীর কথাই ভাবতে লাগলেন ভার্নলী এই 
স্্রীকেই ভুল বুঝে কুপিয়ে কুপিয়ে একেবারে খুন করে ফেললেন একটা নিরীহ মানুষ 
রিজিওকে | অনুশোচনার গ্লানিতে নিঃশব্দে দাবদাহের মত জলে যেতে লাগলেন 
ডান্ললী । 

দণ্ডে দণ্ডে প্রহরে প্রহরে বাত বেডে চলল । মেরীর কথা ভাবতে ভাবতেই 
গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে গেলেন ভার্নল' । ঘুমের ঢেউ এসে মের'র মুখখানাকে 
কোথায় কোন অজানা দেশে যেন ভাসিয়ে নিয়ে গেল। 


বিলুপ্তব্যগ্ত আকাশ, যাকে বলা যায় উদার অনন্ত নীল গগন | যতদূর চোখ যায় 
কাশফুলের মত সাদা সারদা সেই মেঘের রাজ্য পাড়ি দিয়ে চলেছেন ডামলী | 
চলেছেন কোন হ্থদূর অজানা এক স্বপ্নের রাজ্যে । তার কণ্ঠলগ্না হয়ে আছেন তার 
প্রিয়তমা তন্বী সুন্দরী পত্বী-_মেরী-_তার মেরী ! 

দুম_দুম্‌_হুঠাৎ রাত্রির প্রগাঢ স্তন্ধতাকে বিদীর্ণ করে প্রচণ্ড একটা আওয়াজ 
হলো । ভয়ানক একটা বিস্ফোরণে সেই স্দৃশ্ট বাংলো বাড়িটা একেবারে ফুটিফাটা 
হয়ে গেল। 

পরদিন সকালে দেখা গেল, বাগানে মুখ থুবডে পড়ে রয়েছে ভাপ্লীর 
প্রাণহীন দেহটা । মেরী এসে স্বামীর বুকের ওপর আছড়ে পড়ল । অঝোর কাল্ায় 
ভেঙে পড়ে ঝাপনা ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায় বললেন, কোন্‌ ছুরৃত্তি যে আমার এই 
সর্বনাশ করল ! একটু থেমে আবার অস্ফুট কণ্ঠে বললেন, ভাগ্যিস আমি ছিলাম 


২৩৫ 


-না, তাহলে আমারও তো এই দ্ধশ! হতো-_ 

মেরীর অভিনয়টা নিখুতই হয়েছিল । না, কোথাও ছিল না এতটুকু ক্রটি। 
কিন্তু-_ত্তীর অনবদ্য অভিনয়ও কিন্তু চাপ! দ্দিতে পারল ন! সেই নিষ্ঠর আর 
নির্মম সত্য-_কোন দুৃত্তের বোমার বিস্ফোরণ নয়, ভার্নলীকে খুন করা হয়েছিল। 
তার গলায় ছিল পাঁচটা আঙুলের নীলচে দাগ । আর খুনটা করিয়েছিলেন টিউডর 
যুগের বহু রোমাঞ্চকর অঘটনের লান্তময়ী হান্যোচ্ছল নায়িকা-_ 

মেরী স্টয়ার্ট ৷ 

ক্কটল্যাণ্ডের দিকে দিকে ধিক্কার উঠল-_তাডাও-_তাডাও-_বেশ্টাটাকে 
তাডাও | ওর ছেলেটাকে বেখে দিয়ে ওকে দেশ থেকে তাডিয়ে দাও-_ 

মেরীর এই অপযশ--এই কলঙ্কে এলিজাবেথ খুশিতে ছুলে উঠলেন । শত্র 
লোকচক্ষে হেয় হলো এবং ক্যাথলিকর! যে মেরীকে ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে 
বসানোর স্বপ্ন দেখাছল-_সেটাও কুয়াশার মত মিলিয়ে গেল বলে এলিজাবেথের 
বুকের রক্তে কলধ্বনি বাজতে লাগল ৷ যা শক্র পরে পরে । 

কিন্তু মেরী স্টুয়ার্ট রাজেন্দ্াণী। তার দেহের বক্তধারায় বহমান পুরুষাঙ্ক্রমিক 
রাজবংশের এঁতিহা-_লোকের কথায় দমে যাওয়ার পাত্রী নন তিনি। যে 
প্রেমাম্পদের জন্য পথের কাট! ভান্লীকে সরিয়ে দিয়েছিলেন, বিয়ে করে ফেললেন 
সেই বথওয়েলকে | দেরী করে ফেললেন না এতটুকু । 

মেরী কিন্ত এত করেও স্থ্থী হলেন না। ব্থওয়েলের মনের £ততর থেকে 
তার প্রতি সেই দুর্বার প্রেমের অশ্তভূতির বাম্পটুকু পর্ধন্ত মিলিয়ে গেল । তার 
মনে সন্দেহ বাস! বাধল-_ষে মেয়ে স্বামীকে খুন করতে পারে-_ 

মেরীর বিরুদ্ধে স্কটলাযাণ্ডের জনসাধারণের বিক্ষোভ আরও তীব্র আরও 
উত্তাল হয়ে উঠল । তারা সমবেত কে ধ্বনি তুলল-_-ডার্নলীর হত্যাকারী 
বথওয়েলের শান্তি চাই-_তার মৃতু চাই-_ 

সুরু হল রক্তাক্ত সংঘর্ষ । একদিকে মেরী বথওয়েলের অন্ুরাগীরদের দল আর 
এফদিকে দেশের জনসাধারণ | বথওয়েল হেরে গিয়ে পালিযে বাচল। কিন্তু 
মেরীকে বন্দী কর] হলো স্কটল্যাণ্ডের কুখ্যাত কারাগার লচভেনে । 

তাতেও সন্তষ্ট হলো ন' স্কটল্যাণ্ডের প্রজারা । তারা সমবেত কণ্ঠে দাবী 
জানালো-বেশ্টাটাকে বাচতে দেওয়া চলবে না-_-ওকে পুভিয়ে মারো-_-সৈন্যরা 
সেই বিক্ষোভের সামিল হলো । 

শেষ পর্বস্ত “মেরীকে বলা হলো-_তীর শিশুপুত্র জেমসকে সিংহাসনে বসিয়ে 
তিনি রাজপাট ত্যাগ করুন- আর নয়, যথেষ্ঠ হয়েছে। 


ইত 


প্রথর বুদ্ধিমতী, বহদশী এলিজাবেথ, স্কটল্যাণ্ডের লীলাচঞ্চলা নায়িক। মেরী 
সটস্ার্টের রোমাঞ্চকর নাটকটি তীব্র কৌতুহল নিয়ে তীব্র চোখে লক্ষ্য করছিলেন। 
আর তার মনে চিন্তার প্রবাহ তোলপাড় করছিল-- ঠিক এই সময় স্কটল্যাণ্ডের 
গোলমালে তার হস্তক্ষেপ করা কি নঙ্গত হবে? আর স্বটল্যাণ্ডের এই ঘটনায় 
ফ্রাঙ্সেরই বা কি মনোভাব হবে_-আর কা চোখেই বা দেখবে স্পেন! 

এমন সময় তাঁর কাছে খবর এল-__ক্রান্স স্কটল্যাণ্ডের অভিজাতদেের জানিয়েছেন 
জেমসে তার হাতে তুলে দিলে তাদের সাধ্যমত সাহাধ্য করবে। 


কারাগারে বন্দী হয়ে আছেন মেরী স্টয়ার্ট | 

গরাদে মাথা বেখে ভাবেন, আর কি কোন উপায়ই নেই। সত্যিই কি 
স্কচল্যাগড ছেড়ে চলে যেতে হবে! একবার চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কি। 

তখনও বয়ল মেরার উদ্দাম যৌবন এবং অতুলনীয় রূপরাশিকে এতটুকু গ্রাস 
করতে পারেনি । তখনো-_-তখনো৷ তার চেহারায় ছিল মেই মোহুময় লাবণ্য, 
তখনো তার বড বড ডাগর দুটো নীলাভ চোখের কটাক্ষ জগৎসংসার টলিয়ে 
দিতে পারতো । 

অতএব মেরা তার সেই চোখেই আমন্ত্রণের হাসি মাখিয়ে কারারক্ষকের দিকে 
তাকালেন । প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চাবির ব্যবস্থা হয়ে গেল। কারাগারের লোহার 
দরজা খুলে গেল । মেরী পালিয়ে গেলেন । 

তথনো মেরীর অনুরাগী যেসব বন্ধুবান্ধব ছিল তাদের নিয়ে তিনি শেষবারের 
মত তার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য মরিয়া হয়ে রুখে দাড়ালেন । কিন্তু লঙসাইডের 
যুদ্ধে কোথায় তলিয়ে গেলেন মেরী | বেশ বুঝতে পারলেন, আর স্কটল্যাণ্ডে তার 
ঠাই হবে না_্তার পিতৃভূমির একবিন্দু ধূলিকণার ওপর পযন্ত তিনি অধিকার 
হারিয়েছেন । না! আর এখানে নয় ' এবার অন্য হাটে__ 

মেরী ঘোড়ার পিঠে উঠেই চাবুক কৰলেন । ঝড়ের বেগে ছুটল ঘোড়া । কত 
ছোট ছোট নদী, কত প্রান্তর পেরিয়ে চলে এলেন সলওয়েতে | সলওয়ে ছাড়িয়ে 
স্কটল্যাণ্ডের সীমানা পেরিয়ে পা দিলেন ইংল্যাণ্ডের মাটিতে । 

এলিজাবেখের জীবনেও ঘনিয়ে এল সত্যিকারের রাজনৈতিক লঙ্কট | 


চু 


॥ আঠারে! ॥ 


এলিজাবেথ বেড়াতে বেরিয়েছেন । 

চলেছেন খোলা পালকতে ৷ রক্তলাল ভেলভেটের পোষাকের ফ্রেমে তার 
স্থঠাম তন্বী দেহ অগ্রিশিখার মত জ্বলজল করছে । তার সঙ্গে চলেছেন হার পানর 
মিজ্ধ পরিষর্দ অন্ধুরাগী ভক্তের দল । সেই রাজকীয় বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা চলেছে 
হোয়াইট হল থেকে রিচমণ্ডে, সেখান থেকে স্বাম্পটন কোর্ট অথবা উইওসব . 

রাস্তার ছুধারে দাড়িয়ে আছে উৎস্থক জনতা । তাদের কারো হাতে রঙ- 
বেরঙের ফুলের স্তবক, কারে! হাতে সুদ্রশ্য কেক__-আবরও কতরকমের শ্রদ্ধার 
উপহার | এলিজাবেথ অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে হাত বাডিয়ে তাদের উপহার গ্রহণ 
করেই মিষ্টি হেসে গ্গিপ্ধ কঠে বলছেন__-তাল আছেন তো ? শারীরিক কুশল তো? 

প্রজার! মুক্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে সম্রাজ্জীর দিকে । একী মানবী-_না স্বগ 
থেকে নেমে এসেছেন করুণার প্রতিমূতি কোন দেবা | বলুন__বলুন- নির্ভয়ে 
বলুন, আবার তার সেই নিটোল পেলব হাতের বিপুল সৌন্দঘ মেলে ধরে গানের 
স্থরের মধুর কে বলেন, কার--কি অস্থবিধা আছে--কা অভিযোগ আছে-_ 
সব-_সব বিনা দ্বিধায় বলুন_ানর্য়ে বলুন-_মনে রাখবেন আমি-_ আমি 
আপনাদের একান্ত আপনজন- কেউ একট] কথা বলে না । 

বলতে পারে না। অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে তাদের দণ্ুণ্ডের কত্রী, 
অভয়দাত্রী সম্রাজ্জীর দিকে । আর একটু একটু করে কেমন একটা অভিভূত 
আচ্ছন্নতার ভেতরে তলিয়ে যায় । তার্দের ঘোর কাটতে কাটতে সেই রাজকায় 
শোভাযাত্রা বহুদূরে এগিয়ে যায় । 

এই ছিলেন এলিজাবেথ । 

এই তার রাজনীতি | নিজস্ব. বৈশিষ্ট্যে উজ্জল এবং স্বাতন্ত্রম্ডিত-_যেটা 
ছিল পুরোপুরিই এলিজাবেথীয়-_ প্রজাদের আম্থগত্যের ওপরেই নির্ভর করে 
রাজশক্তির ভিত্তি । সিংহাসনে বসে রাজদণও্ড হাতে নিয়ে শুধু হুকুম আর নির্দেশ 
দিলেই হবে না জনসাধারণের স্থখ দুখ আনন্দ বেদনার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেতে 
হবে__সেই যুগে সেই ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে একমাত্র তার সমসাময়িক মোগল 
বাদশাই মহামতি আকবর ছাড়া পৃথিবীর আর কোন ভূখণ্ডের তথা ইউরোপের 
আর কোন বাজ! বা রাণীর এই মহৎ ও দৃরপ্রসারী উপলব্ধি ছিল বলে মনে হয় 
না। আর সেইজন্যেই তিনি স্থটি করতে পেরে ছিলেন স্বনামে স্বতন্ত্র একট! যুগ-_- 


২০৮ 


এলিজাণেথীয় যুগ । 

শুধু তার মন্ত্রী, সভাসদ নয়-__সমস্ত মাতযেরই মন জয় করে সর্বজনশ্রদ্ধেয়া বা 
লেহধন্যা হওয়র 'আশ্চ্য যাছু জানতেন তিন। একবার তার মিছিল চগতে 
চলতে দাড়িয়ে পডল। 

কি বাাপার ? 

শহবের লোক রাণীকে সংবর্ধনা দেবে । মঞ্চে এলেন সেখানকার স্কুলের এক 
প্রবীন শিক্ষক | কিন্ লাাটিনে লেখা অভভ'ষণ প'ঠ করতে করুতে যখন ভয়ে 
কাপতে ক।পতে একেবারে ঘেমে নেয়ে অস্থির হয়ে উঠলেন তখন এ লজাবেথ কিন্তু 
এতট্ুকুও বিপ্ুক্ধ হলেন না । কোন ব্যঙ্গ কি তাচ্ছল্যের হাসিও দেখা গেল না তার 
মুখে । বরং বারবার বলতে লাগলেন-_পড়ুন-_-মাপনি পড়ুন_-পড়ে যান ভয়ের 
কিআছে? 

অনেকবার ঠেকে কেশে তোতলামি করে যেই পডা কোনরকষে শেষ হলো 
অমনি এ লজাবেথ উচ্ছু সত স্থেলা কণ্ঠে বলে উঠপলেন--আমি এমন হন্দর 
অভিভাষণ কখনো শুনোছ বলে মনে পড়ে না-_ 

আন্র এক জায়গায় বাণীর সম্মানে ভোজসভার আয়োজন করা হয়েছে । 
আঠ।শ ফিট লম্বা টেবিলে একশো ছটি ডিশে একশে৷ ছ রকমের খাবার সাজিয়ে 
দেওয়া হয়েছে । পৃথিবীর সব দেশের ।চরাচরিত নিয়ম অনুযায়ী রাণীরই পারিষরদ- 
দের একজন প্র'তটি খাবার চেখে দেখার জন্য এ গয়ে এলেন । যদি কেউ বড়যন্ত 
করে খাবারে বিন দিয়ে থাকে-_-সেটা পরীক্ষা করাই তার উদ্দেশ । 

না-__না__ওসব করতে হবে না--প্রবলভাবে মাধা ঝাঁকিয়ে আপত্তি জানালেন 
এলিজাবেথ । কেমন অস্ুরঙ্গ মুছুকঠে বললেন, আপনারা আমাকে এত আদর করে 
ও সম্মণন দিয়ে খেত দিয়েছেন, সেই খাবারে বিষ থাকবে আমি কল্পনাই করতে 
পারি ন', একটু থেমে আবার বললেন এই খাবার পরাক্ষা করে তারপর খাবো-_ 
এত নীচতা আম |কছুতেহ দেখাতে পারবে না 

বিন্ময়ে ছটকট করছে উদ্যোক্তাদের চোখ । 

আবার যেন অনেক-_-অনেক দূর থেকে কেমন উদাস আর মৃদু কণ্ঠে আস্তে 
আস্তে বললেন, আপনাদের যে গ্রীত, যে স্েহ আমার জীবনের পরম সম্পদ তাকে 
আমি কিছুতেই অপমান করুতে পারবো না_কিছুতেই পারবো না 

উপস্থিত ভড্তলোক ভদ্রম হলারা মুহুর্তের জন্য কেমন বিহ্বল হয়ে গেলেন । 

ঘোর কেটে যেতেই সমবেত কণ্ঠে জয়ধ্ঝ,ন দিয়ে উঠলেন-__ 

জয়- বাণী এ লজাবেখের জয় । 

আমাদের সম্রাজ্জী_ দীর্ঘজীবা হন। 

লকলেই অবাক হয়ে দেখল, এলিজাবেথের বড় বড় নীলাভ চোখ ছুটো৷ জলে 
টলমল করছে। 
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বেড়াতে ভালবাসতেন এলিজাবেথ । 

তাই এমনি করেই বেড়াতে বেরোতেন। বাণী তার প্রজার্দের দেখবেন । 
নিজেকে দেখবেন । সকলের ঙ্গে কথ বলে তাদ্দের অভাব অভিযোগের খোজ 
নিয়ে প্রতিকার করবেন। আপাতদৃষ্টিতে এটা শুভেচ্ছা সফর হুলেও তার গৃঢ় 
উদ্দেশ্ট কিন্তু ছিল রাজনৈতিক এক দুরপ্রসারী একটি অভাষ্টসি'দ্ধব_দেশের জন- 
সাধারণের সঙ্গে তার সৌহার্দ্যের বন্ধন দৃঢ় করে তার রাজত্বের ভিতটাকে মজবুত 
করে তোল । 

হয়েওছিল তাই । 

সার্থক হয়েছিল তার এই অভিলাষ । সিংহাসনে বসার মুহূর্তে ষে রাজ্য ধর্ম 
আন্দোলনে আভ্যন্তরীণ গোলযোগে টলমল করছিল সে রাজাকে শুধু সমৃদ্ধই করেন- 
নি- দৃঢ় নিরাপত্তা ।দয়ে তাকে স্থখের ও শাস্তির এবং ইউরোপের একটি অগ্রগণ্য 
শক্তিশালী দেশ করে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন । 

তার রাজত্ব পরিচালনায় ছিল আরো একটা আশ্চর্য বৈশিষ্ট্য । এলিজাবেথ 
ছিলেন আড়ম্বরপ্রিয় ৷ নিত্যি নতুন ফ্যাসানের জমকালো পোশাকে নিজের 
যৌবনোদ্ধ তম্থদেহটিকে সাজাতে ভালবাসতেন । দেশদেশান্তরের হীরে জহরত 
মণিমুক্তার অলঙ্কারের প্রতি তার আকর্ণও ছিল তীব্র। কিন্তু আশ্চর্য নিজের 
বিলামব্যসন কি নিয়মিত রাজকীয় পরিভ্রমণে বাজকোধ থেকে ব্যয় করতেন না 
একটি কপর্দকও ! তিনি কোনও না কোন সভাসদ কি মন্ত্রীর গৃহে আতিথা গ্রহণ 
করতেন । বলা বাহুল্য তারা রাণীর প্রসাদ ও অনুগ্রহ আরও বেশী করে পাওয়ার 
প্রত্যাশায় ছু হাতে অকাতরে খরচ করতেন । কিম্বা যে নগরে পরিভ্রমণ করতে 
যেতেন সেখানকার নাগরিকদের চাদ্দীয় বাণীর রাজকীয় শোভাযাত্রার এবং তার 
সংবর্ধনার যাবতীয় ব্যয়ভার বহণ কর! হতো। 

এলিজাবেথ দেশকে নিজের চেয়েও বেশি ভালবেসেছিলেন । চেয়েছিলেন 
প্রজাপালন করতে । তাই রাজনীতিতে তিনি শান্তি আর সৌহার্দ্যের নীতিতে 
বিশ্বাস করতেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, যুদ্ধে শুধু লোকক্ষয় এবং অর্থের 
অপচয় ছাড়া আর কোন স্থ্রাহা হয় না। তাই তার স্থ্দীর্ঘকালের শাসনে 
তার ইংল্যাগ্তকে সর্বনাশ! বড় রকমের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের বীভৎসত| থেকে সতর্ক 
প্রহরায় আগলে রেখেছিলেন । তাই তার রাজকোষে কখনও অর্থের অনটন 
হয়নি । 

পরবর্তাকালের এঁতিহাসিকেরা এলিজাবেথের জীবনবৃত্তাস্ত লিখতে গিয়ে 
বিচ্মিত হয়েছেন_ এত কম খরচে, এত কম টাকায় বিপুল গৌরবের সঙ্গে দীর্ঘদিন 
ধরে তিনি রাজ্য চালালেন কি করে? রাজত্বের প্রথম বছরে আয় মাত্র দু'লক্ষ 
পাউও। ফ্রান্স ও স্পেনের তুলনায় কত কম। তবুও এলিজাবেথ সেই সামান্ত 
আয়ে সব রকমের ব্যয় বহন করেছেন । ফ্রান্স ও নেদারল্যাগুলের বিদ্রোহী 
প্রো্েস্ট্যান্টঘের নিয়মিত টাক! দিয়ে সাহায্যও করেছেন আর তার রাজত্বের 
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অস্তিমপর্বে ম্পেনীয় আর্মাভার মত শক্তিধর শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধও করেছেন__সেই 
যুদ্ধের রণনৈপুণ্যে সারা জগৎ বিশ্মিত ও মুষ্ধও হয়েছে। | 
কেমন করে সম্ভব হয়েছিল? 
এলিজাবেথের প্রথর বাক্তিত্ব, ক্ষুধার বুদ্ধি এবং পরিবেশ সম্বন্ধে স্পষ্ট উপলন্ধিই 
ছিল তার সাফল্যের মন্ত্রগুপ্তি | 


রাজ্যপাট তো! এলিজাবেথ বেশ ভাল চালাচ্ছিলেন। 

কিন্তু ধীরে ধীবে চাপা পড়ে যাচ্ছিল আসল বিষয়টা-_রাণীর বিয়ে । প্রায় 
সাইন্রিশ বছর বয়সেও এমন অপরূপ যৌবনম্্রী, দীর্ঘ ঠাম তন্থঁতে এমন অটুট 
্বাস্থোর সৌন্দর্য তবুও বিয়ে নিয়ে এমন টালবাহান! করছেন কেন? তাহলে কি 
তার আপাতঙ্ুন্দর মজবুত দেহের গোপনাঙ্গেই কোন গোলমাল আছে! 

আচ্ছা একট! সত্যি কথা বলবেন? ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত এলিজাবেথের বাকিগত 
চিকিৎসককে বলে বসলেন, রাণীর ইয়ে__মানে আমল জায়গাটার সব ঠিকঠাক 
আছে তো? 

কি বলতে চান আপনি ? চিকিৎনকের চোয়াল ছুটে শক্ত হয়ে উঠল । 

সন্তান ধারণের কোন অস্থবিধা নেই তো? সসক্কোচে বললেন রাষ্ট্রদুত, 
সাংঘাতিক কোন কারণ না থাকলে তি'ন বিয়ে নিয়ে এমন টালবাহনা করছেন 
কেন? 

দাতে দাত চেপে ধরে রাণীর ডাক্তার বললেন, আমি বাজি ধনে বলতে পারি 
- আমাদের রাণীর কম করে দশ ছেলের মা হওয়ার ক্ষমতা আছে-_তার দেহ 
নারোগ- স্বাস্থ্য অটুট । 

কিন্তু আসল গোলমাল তো৷ এলিজাবেথের দেছে নয়, মনে। তার বিষ্বে, 
ব্যক্তিগত স্থখ স্বাচ্ছন্দ্য-_নারীজীবনের চিরন্তন স্বপ্র_স্বামী-সংসার-মাতৃত্ব_ 
সবকিছুর উধের্ব তিনি স্থান দিয়েছিলেন দেশ__তার পিতৃপিতামহের জন্মভূমিকে | 
ইংল্যাণ্ডের সর্বাঙ্গীণ সমৃদ্ধি__ইংল্যাণ্ডের কল্যাণই ছিলি তার জীবনের একমাত্ত 
সাধনা _একমাঞ্জ ব্রত। কিন্তু মনের ভেতরের এমব কথ! কাউকে খোলাখুলি 
ব্লার পাজ্রী এলিজাবেধ নন । তাই দেশের নিরাঁপত্ত। বা রাজনীতির খাতিরে তাকে 
বিয়ে করতে এগিয়ে আস! পাত্রদের কাউকেই সরাসরি যেমন প্রত্যাখ্যান করতে 
পারলেন না, ত্েষনি কাউকে কথাও দিতে পারলেন না । ফপে তার বিয়ে নিয়ে 
গন বেড়েই চলল । 

টিউভর যুগের রঙ্গিনী নায়িকা মেরী স্টুয়ার্ট ইংল্যাণ্ডে আসার পর থেকে 
এলিজাবেথের বিয়ে নিয়ে সেই গুঞ্জন ক্রমশ সরব হয়ে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়তে 
লাগল । বলা বাহুঙ্া তার আড়ালে আছে মহামতি পোপ তথ৷ ক্যাথলিকদের 
বড়যন্্র। এপলিজাবেথকে হটিয়ে দিয়ে ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে মেরীকে বসানোর 
চক্রান্ত ক্রমশঃ ঘনীভূত হয়ে উঠতে লাগল । 
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--আপনি--হার একসেলেদ্ি এত বু'দ্ধমতী, এলিজাবেথের এক সভাসদ এবং 
ঘনিষ্ঠ বন্ধু লিস্টার একদিন বলেই ফেললেন, এটা কেন বুঝতে পারছেন না, মেরী 
স্টুয়ার্টের সন্তান আছে _সেই ছেলে জেমসের্ই ইংল]াণ্ডের সিংহাসনে অ ধকারও 
আছে খুব ন্যায্য এবং জোরালো । মেবীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে পোপ থেকে শুরু করে 
ম্পেনের রাজা ফি লপ পধ্ন্ত ফন্দীফিকির করছে অ'পনাকে সিংহাসন থেকে টেনে 
নামানোর--আপনি যদি_যর্দি এখনও [বয়ে না করেন তাহলে- এলিজাবেথের 
থমথ/ম মুখের দিকে তাকিয়ে আর কিছু বলতে লাহম পেলেন ন। লিস্টার । 

একটা কথাও বললেন না এলিজাবেথ । মনের গভীরে ডুব দিলেন । চোখের 
সামনে ভেসে উঠল ইউরোপের মান ত্র | স্পেনের স্পর্ধা অত্যন্ত বেডে চলেছে। 
স্পেনকে দাবিয়ে রাখতে হলে ফ্রান্সকে কাছে টানতে হয় । আর স্পেনকে টিট্‌ 
করার একটা স্থযেগও এসে গেছে । উত্তর নেদারল্যাগুদের প্রোটেস্ট্যাপ্টরা স্পেনীয় 
শাসনকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু করেছে। সেই বিদ্রোহের আগুনটাকে জীইয়ে 
রাখতে হবে। গোপনে বিদ্রোহীদের পাহায্য করতে হবে আর দেখতে হবে 
নেদারলাগুসের সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের লাভজনক বা'ণজ্যিক সন্বদ্ধটা যেন চিড় ন। খায়-_ 

কি এত ভাবছেন হার মাজেস্টি ? 

বিয়ে আমি করবো [মঃ শিস্টার__এলিঙ্গাবেথের মুখে ছুরির ফলার মত তাক্ষু 
হাসি ঝিকাঝকিয়ে উঠল-_-আপন বিয়ের প্রস্তাব করে ফ্রাম্দে দূত পাঠান 
এধুনি-_-আজই-_- 


ফ্রান্স উল্লসিত হয়ে উঠল। 

ফরাসী দেশের রাজকুমারের সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের রাণীর বিয়ে হলে ইঙ্গ-ফরাসী 
সখ্যতাবন্ধন আরও দৃঢ় হবে। স্পেনও তাদের সঙ্গে শত্রুতা করতে সাহস করবে 
না। কিন্ত 

ফ্রাঙ্গের হাসি আর উল্লাসের কঠরোধ করে একেবারে স্তব্ধ করে দিলেন পান্ 
ক্যাথরিন 1ড মে।ডাঁসর ছিতায় পুত্র আভুস্বয়ং | তিনি বেকে বসলেন। চোখে 
ঘ্বণার ধিকার জেলে তা।চ্ছল্যের হাসি হেসে বললেন-_ আম গৌড় ক্যাথলিক 
হয়ে কিনা ওই নচ্ছার প্রোচেস্ট]াণ্ট মেয়েমানুষঢাকে ।বয়ে করবো? 

এবার এলজাবেথের সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব হলো আজুর ছোট ভাই ডিউক 
অফ জ্যালেনক্নের | মোটা থপখপে চেহার' । গেল আর ন|দুসনুছুদ শরীর । 
তার ওপর আবার সারা মুখে দুর্দান্ত বসন্ত রোগের বভখস ক্ষত। 

কিন্তু এলজাবেখ তো পান্রের চেহারা [নে খোটে মাথ। ঘ'য়াচ্ছেন না। 
কেননা সত্য সত্যি তো আর তাকে বিয়ে করছেন না। বিষ্বে করবো করবে। 
বলে ফ্রাঙ্গের সঙ্গে সপ্ত।ব বজায় রেখে নিজের কাজটুকু গুছিয়ে নেবেন । 

ইংল)গ্ডের গ্রজারা কেন রাণীর কাউ ক্গলের সভার এবং একান্ত অস্থরঙগজনরাও 
কিন্ত জানতে পারল না এলিজাবেথের মনের ভেতরের গোপন অভিসংদ্ধটা | রাণী 
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বিয়ে করবেন শুনে তারা খুশিতে উচ্ছৃনিত হয়ে উঠলেন । 

হোক-_বুমারী রাণীর বিয়ে হোক-_হ্বামী হোক-_সন্ভান আহৃক- সিংহাসনের' 
উত্তরাধিকারী হোক-_কিন্__ 

তবুও-_-তবুও কাউ ম্দলে চিন্তার ছায়া নামল ব্যাপারটা কেমন যেন হচ্ছে 
রাণীর এখন পয়তাল্লিশ আর ফ্রান্সের যুবরাজের বয়ল ঘে মোটে প চশও 
পেরোয়নি । কেমন বেমানান মনে হচ্ছে না? আর এই বয়সে বিয়ে- সন্থান। 
সন্তানের প্রপবে বাণীর জীবনের ভয় আছে না? চিকৎস:কর মতামত জানতে 
চাওয়া হলো । তিনি বললেন, না বাণীর জীবনের কোন আশঙ্কা নেই। তার 
শরীরের গঠন অতি হ্ন্দর ও স্বাভাবিক এবং নিধু'ত__ 

আলেনকনের চেতনা কেমন বিশৃঙ্খল হয়ে গেল । তার দ্রিবানিশির একটাই 
স্বপ্ন এলিজাবেথ ! ইংল্যাণ্ডের রাণী রূপসী বু.দ্বমতী এলিজাবেথ সিংহাসন আলো 
করে বসে আছেন। তার পাশেই তিনি বসেছেন। ফ্রান্স এবং ইংলাও-_হু-ছুটো 
দেশের ওপত্র তার প্রভুহ্ব করার অনাগত আলোকোজ্জন দিন দ্রুত এগিয়ে 
আসছে । কিন্ব কবে_-কবে কতদিন পরে এলিজাবেংখর সেই উদ্দাম যৌবনের 
সরসীতে মরালের মত ঝাপিয়ে পড়তে পারবেন? অসহা-_-অসহা একটা অস্থিরতা 
তার রোষকৃপের রুন্ধে রন্ধে যেন আগ্তনের ফুলকি ছিটিয়ে দেয় । 

প্রথমে নিজে না গিয়ে বন্ধু সিমারকে পাঠালো এলিজাবেথের কাছে-__উদ্দেশ্ঠ 
কেমন করে প্রেম নিবেদন কর যায় এলিজাবেথকে এনং তার মনটাকেও নেই 
সঙ্গে জীপ করে আমা আর সিমার এসব ব্যাপারে মানে মেয়েমানুষের মন 
মজাতে খুবই নাকি পটু । 

সতিই তাই। সিমার এলিজাবেথের সঙ্গে বেশ ভাব জমিয়ে ফেলল। আর 
মাত্র এক সপ্তাহের ভেঙবে তার প্রভুর কাছে এলিজাবেথের প্রী তর নিদর্শন-_ 
একটি রুমাল ও একটা টু'পও পাঠিয়ে দল | কিন্তু 

আলেনকনের মন এই উপহারে ভরল না। রুমাল-ট্রপি দিয়ে কি হবে? 
কতক্ষণে আর কত দন পরে খরযৌবনা এপিজাবেথেন সেই হৃঠায় দেহবল্লরীকে 
তার কবোঞ্চ সান্নধোর ভেতরে পাবেন আর বুকের ভেতর জাপটে ধরে 
চুমোয় চুমোয় একেবারে আচ্ছন্ন করে দেবেন । তার সাতে সামৃতে আগুনের 
ঝড় বয় যেতে থাকে । শেষ পন্ত আর পারলেন না। একেবারে বদ্ধ উন্মাদের 
মতই একটা কাণ্ড করে বসলেন । 


সিজারের সঙ্গে এক অপরিচিত যুবককে দেখা গেল রাকপ্রামাদের আনাচে- 
কানাচে ঘুর ঘুর করছে! রাত্রি যেই গভীর হলো অমনি সে এ:কবারে ঢুকে 
পড়ল এ পজাবেখের ঘরে । মার তার ছন্মবেশের নকল দাডিগেঁরকের জঙ্গল খুলে 
ফেলেই সে খপ করে এলিজাবেখেতর হাত ছুটা জড়িয়ে ধরে ব্যাকুল হয়ে বলল, 
অপরাধ নিও না--আমি ডিউক অক আ্যালেনকন, তোমাকে না দেখে থাকতে 
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পারিনি, তাই__ 

এলিজাবেথ কোন কথা বললেন না। 

খরচোখে খুটিয়ে খুটিয়ে দেখলেন আযলেনকনকে | মুখে বসম্ভের ক্ষতচিহ 
থাকলেও এবং দেহে কিছুটা মেদের আধিক্য থাকলেও তারুণ্যের আলোয় তার 
চেহারায় বেশ একটা জৌলুস ও সজীব্তা আছে। 

এলজাবেখের মুখে এবার সেই মোহনী হাসি ফুটল। প্রশ্য়ের হাসি। 
আমন্ত্রণের হাসি । আলতো করে আালেনকনের চিবুক স্পর্শ করে বললেন, কে 
বলে তুমি কুৎসিত, আমার চোথে তুমি হন্দর-_তুমি সুশ্রী_তুমি উজ্জল-__ 

স।ত্য- সত্যি বলছে'; উত্তেজনায় আনন্দে থরথর করে কাপতে লাগল 
আলেনকন। দ্রুত এলিজাবেথের একটা হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে পরম 
আবেগে নিচু হয়ে সে হাতে তার ঠোট স্পর্শ করল। 

সেই শুরু । তের দিন, তের রাত ধরে তার] প্রেমভালবাসার উত্তাপ নদীতে 
ডুবে রইলেন । ছুজনে মুখোমুখি বসে শুধু কথা আর কথা । কত গুন, কত হাসি, 
কত উচ্ছাস, কত শপথ, কত প্রতিশ্রুতি, কত উপহার দেওয়া নেওয়া দিয়ে ভরা 
তাদের উদ্দাম ভালবাসার ছন্দোস্থরভিত মুহুত্গুলে৷ ভ্রুত-_-অতি দ্রুত মহাকালের 
ন্লোতে বিলীন হয়ে গেল। ঘানয়ে এল আলেনকনের বিদায়ের দিন । 

সিমার জানিয়েছেন যাওয়ার আগের দিন আলেনকন শুধু নাকি দুহাতে বুক 
চেপে ধরে ঘন ঘন বুকভাঙ্গ। দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলেন । আর বার বার বলেছিলেন 
এলিজাবেথকে না দেখে কি করে থাকবো- কেমন করে বাচবো-_ 

রওনা হওয়ার ঠিক আগের মুহুত্ডে এলিজাবেথের হাত ছুটো বুকের ভেতরে চেপে 
ধরে আবেগকম্পিত কঠে বলল, আালেনকন--বল বল-_-আর কয়েক্দন পরেই 
তোমার দেখা পাবো প্রয়তমে__বলো-_তুমি-_তুমি আমার হবে-__বলো বলো-_ 

একটা কথাও বললেন না এলিজাবেথ । 

বলতে পারলেন না । আযালেনকনের সেই অস্থির ব্যাকুল বিপর্যস্ত মৃত্তির দিকে 
তাকিয়ে সেই প্রথম সত্য সত্যিই ব্যথিত হলেন এলিজাবেথ | না, অভিনয় নয়, 
কপটতা নয়। বেদনার কালো ছায়া নেয়ে এল তার মেই ধারালে! মুখে । আর 
দুটো বড় বড় নীলাভ চোখের কালো তারায় তারায় ঘনবর্যার মেঘের মত কি যেন 
টলমল করে উঠল। বুকের ভেতরে পাক দিয়ে উঠল নিঃশব্দ কান্নার ঢেউ। 
তার গলার কাছটা বাথা করতে লাগল । সেমুর'**ডাডলী '**আরও কত পুরুষ তাকে 
সমস্ত সত্তা দিয়ে ভালোবেসেছিল কিন্তু সে তাদের প্রত্যেককে নির্মমভাবে বঞ্চনা 
করেছে-_করেছে-_-করতে হয়েছে | কেন-_-কেন যে অষ্টম হেনরীর কন্যা হয়ে 
জন্ম নিয়েছিলেন আর কেনই বা ইংল্যাণ্ডের অধিশ্বরী হয়েছিলেন কেন- কেন? 

তুমি কিছু বলছে! নাঁ_কিছুই কি বলবে না? 

তুমি-_ তুম কোন চিন্তা করে। না আলেনকন, বুকের ভেতরের হু-স্থ কর! কাপ্গাকে 
কোন রকমে সংযত করে কেমন অন্পষ্ট আর ঝাপসা কঠে বললেন এলিজাবেখ, 
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আমি--আমি তোমাকে ভালবেসেছি --ভালবেসে ফেলেছি আযলেনকন-_ 

দেশে ফিরে গিয়ে আলেনকন পর পর সাতটি চিঠি লিখেছিল । প্রতিটি 
চিঠিই ঘেন চোখের জলে বুক ভাসিয়ে লেখা । আর একই আকুতি একই উচ্ছাস 
_বিক্ষৃ্ধ উত্তাল সাগরের এপার থেকে আমি-_ আমি তোমার ছুটি পায়ে চুপ্ধন 
করাছ:'*.এই পৃথবীতে । আমি-__-আমি তোমার বিশ্বস্ততম ক্রীতদাস. 


রাণী এলিজাবেথ । 

ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসের রহস্যময়ী, চিরধুগের প্রহেলিকা_ রপকথার ফোয়েনিক্স 
(/)০০০1%) পাখির মতই মৃত্যুলোকের পরপার থেকেও তার অসামান্য প্রভাব শত 
শত বছরের সামানা পোরয়ে আরও--আরও দূর অনাগতকালে প্রনা।রত হয়ে 
যায়__-সেই রূপসী প্রথরব্যক্তিত্বশালিনা এপজাবেখের মনের কাছাকাছি এসে- 
ছিলেন আযলেনকন । 

স্বপ্ন নেমেছিল আলেনকনের চোখে। 

আর এলিজাবেথ ? 

ইতিহাসে স্পষ্ট আভান আছে যৌবনের প্রান্তশীমায় দাড়েয়ে প্রেমের অভিনয়ে 
ক্লাস বিধ্বস্ত এ লজাবেথেরও রাজনা।তর জগদ্দন পাথর চাপা পড় মনের ভেতর 
থেকে নাকি সেই চিরন্তন বাসন। উকি দিয়েছিল । কিন্তু 

রাণীর কাউম্ষিলে ঝড় উঠল-ফ্রান্সের ক্যাথলিক যুবরাজের সঙ্গে এলিজা- 
বেথের বিয়ে কিছুতেই হতে পারে না-_অসম্ভব ! সেই সঙ্গে জনমতও উগ্র হয়ে উঠল 
_এত ক্ষুরধার বুদ্ধিমতী রাণী এলিজাবেথ তার দিদি মেরার মত মারাত্মক তুল 
করতে যাচ্ছেন কি করে ? মেরী স্পেনের রাজ! ফিলিপের গলায় মাল দিয়ে দেশের 
কী সর্বনাশ ডেকে এনেছিলেন, ছুঃখতুর্যোগের দিনগুলোর কথ! তো তার চেয়ে বোশ 
কেউ জানে না। 

তাছাড়াও আরও বিপদ বাধল। নেদারল্যাওসের বিদ্রোহী প্রোটেস্ট্যাপ্টদের 
যে এলজাবেখ গোপনে সাহায্য করছেন, সেটা স্পেনের নৃপাত ফিলিপ জানতে 
পারলেন। তিনি অতান্ত ক্ষুব্ধ হয়ে নোরল্যাগ্ুসে ইংল্যাগ্ডের রমরম। ব্যবসার 
কিছু ক্ষাত করিয়ে এলিজাবেথকে জব্দ করার জন্য একেবারে আদাজল খেয়ে 
লাগলেন। 

ম্পেনকে নিয়ে এলিজাবেথ যখন খুব চিন্তিত তখুনি তার কাছে খবর এল, 
ক্যাথলিক ষড়যন্ত্রের পীঠস্থান আয়ারল্যাণ্ড থেকে পোপ না-কি তাঁর বিরুদ্ধে এক 
অভিধান পাঠাচ্ছেন । তখন বাধ্য হয়েই তাকে ফ্রান্সের দিতে তাকাতে হলো । 

হা । মেরীর নিরবিচ্ছিন্ন শত্রুতা, পোপ এবং স্পেনের চক্রান্ত থেকে ইংল্যাণ্ডকে 
রক্ষা করতে হলে তাকে তাকাতে হবে ফ্রান্সের দিকে- বন্ধুত্বের হাত বাড়াতে 
হবে । আলেনকনের দিকেই__যতই তার কাউ।দ্দলে যুক্তিতর্কোর ঝড় উঠুক 
না কেন'"' 
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অতএব আযলেনকনের কাছে এলিজাবেথের সাদর আমন্তরণ_ এস। উল্লানিত 
হয়ে উঠল আযালেনকন। তার বুকের ভেতরে অদ্শ্বা সেতারের রাগিনী বাজতে 
লাগল । এতদিনে নিশ্চয়ই এলিজাবেথ মনস্থির করে ফেলেছেন _এইবার তাকে 
বিয়ে করবেন__ 

যেন হাওয়ার ওপর পা ফেলে ইংল্যাণ্ডে এল আলেনকন । বিয়েটিয়ে সম্বন্ধে 
একটা কথাও তাকে বললেন না৷ এলজ্াবেথ। তার হাত টেনে নয়ে আলতো 
করে চুমু থেয়ে আদর আর ভালবাসার মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে তাকে পাঠিয়ে দিলেন 
নেদারল্যাণ্ডম অভিযানে । যাত্রাপথেই আলেনকন হঠাৎ অস্থস্থ হয়ে পড়ল। 
এলিজাবেথ অফুরন্ত প্রেম-গ্লীতিতে ভর! একটা মিষ্টি চিঠি লিখলেন আলেনকনকে 
'**দেখ রাজনীতির জটিল বেডাজাল ছিন্ন করে তোমার আমার বিয়ে হয়তো 
সম্ভব নয়_-কিন্ত জানবে আমার দেহ মন এবং আমার সমস্ত সত্তা তোমাতেই 
সমপিত-_ 

এই চিঠির কথাগুলো আলেনকনের মেরুদণ্ডের হাড়ে হাড়ে তীব্র একটা 
প্রেরণা সঞ্চারিত করে দিন । সে আরও উৎসাহিত হলো-_এই চিঠির সঙ্গে 
এলিজাবেথ তাকে ভ্রিশ হাজার পাউণ্ড পাঠিয়েছেন__ 

কিন্তু আলেনকন ইংল্যাণ্ড থেকে বহু_বন্ুদ্বরে সেই নেদারল্যাগসের 
বিদ্রোহীদের সাহাযা করার কাঞ্জে আর মন স্থির করতে পারল না। হুট করে 
এসে উপস্থিত হল ইংল্যাণ্ডে। 

এ'লজাবেথ তাকে দেখে বিন্মত হলেন । মনে মনে ক্ষুদ্ধও হলেন। কিন্ত 
তার মনের ভাব বিন্দুমাত্র প্রকাশ করলেন না। তার স্বভাবসিদ্ধ আদর ভালবাসার 
গ্রিখুণ ছলাকল! দিয়ে একেবারে মোহাচ্ছন্ন করে দিলেন আযলেনকনকে | তার 
হাঁত দুটো জড়িয়ে ধরে ব্যাকুল কণ্ঠে বললেন, বলো-_বলো_ প্রিয়তম কথা দাও-__ 
তোমার দেশ ফ্রান্স ম্পেনেব বিরুদ্ধে ইংল্যাণ্ডের পক্ষে থাকবে ? 

যে সমস্ত সন্তাই একেবারে ঢেলে দিয়েছে ইংলাগ্ডের রাণাকে মনে আর কি 
বলবে-_ক'ই ব! বলার থাকতে পারে । ঘে কোন কঠিন শপথ, যে কোন দুরহু 
প্রতিশ্রতির বিনিময়ে সে শুধু চায় পেই অনিন্দাহ্ুন্দরী রমণীর প্রেম! তাই 
আালেনকন এলিজাবেথের হাত ছুটো নিজের বুকের ভেতরে চেপে ধরে কেমন 
নিশিপাওয়। মানুষের মত অম্পঈ আর ঝাপনা গলায় বলল, আ,ম-_ আমি 
ঘতদ্দিন ধতকাল বেচে থাকবে৷ তত দন ফ্রান্স তোমার দেশ:ক যথ!স[ধ্য সাহায্য 
করবে প্রিকতমে । তোমার বিপর্দে সবসময় পাশে থাকবে আমার দেশ*** 

এইতাবে এনিঞ্জাবেথ ফ্রান্সের সঙ্গে মৈতরবন্ধন করে স্পেনের বিরুদ্ধে ইংলাণ্ের 
রাজনৈতিক শক্তিকে সমৃদ্ধ করেছলেন। আর এই সরুল নিরীহ এবং তার 
প্রেম অভিপ্াধী যুবরাজকেই রাজনৈতিক দাবা খেলার গুটি করে তিনি 
নেদ্বারন্যাগ্ডসকেও ল্পেনবিরোধা এক শরক্তশালী চক্র করে গড়ে তুললেন। 

ম্পেনকে নিয়ে ইদানীং এপিজাবেথের আশঙ্কা দিনে দিনে বেড়েই চলেছিল। 
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কারণ স্পেনের রাজ! ফিলিপ ইতিমধ্যে পড় গালের সিংহাসনটাও পেয়েছিলেন। 
তবে তার প্রতিম্্ী বা শক্ররা যত শক্তিশালীই হোক না কেন_ কেউ বুঝতে" 
পারতো না, কি তিন ভাবছেন-_কথন কাকে দিয়ে তিনি কী করাচ্ছেন 
অনেক সময় তার ঘ্বনিটজনেরা তাকে বন্থ চেষ্টা করেও বুঝতে পারতো না। 

তার বিদ্েশনীতি তথা অভূতপূর্ব রাজনৈতিক সাদলোর প্রধান কারণই ছিল-_ 
তিনি কখনো চট করে কিছু বলতেন না। চিন্তা না করে হুট করে কোনকাজ 
করতেন না। যে কোন অতি সামান্য সমশ্গাতেও তিনি বহু সময় নিয়ে অনেক 
ভেবে তবে সিঙ্গান্ত নিতেন । আর এতটা ভাবতেন বলেই তিন ম্পই বুঝতে 
পেরেছিলেন_ আলেনকনকে বিয়ে করলেই তার বাজনীতির খেলার রহস্যটা ধর! 
পড়ে যাবে । তখন বহু চেষ্টা করেও আর দাবা খেলায় বা।জমাৎ করতে পারেন 
না। অতএব-__- 

অতএব আলেনকনের সঙ্গে শুধু প্রেম ভালবাসার অভিনয় করে যেতে হবে। 
তাকে বিয়ে করতে পারবেন না। না-_কিছুতেই না-_মুহূর্তের জন্য তার বুকের 
ভেতরটা চিনচিন করে উঠন। আরু কতদ্দিন কতকাল তীকে এই প্রণয় আর 
অন্থরাগের অভিনয় করে যেতে হবে। মানুষটাকে যে তিনি সত্যি ভালবেসে।ছলেন। 
কিন্তু. 

না। কোন উপায় নেই। কোন গত্যন্তর নেই। তার প্রেমের চেয়ে তার 
দেশ অনেক-__ অনেক বড়। কিন্থ-_ 

ব্ড আশ্চর্য । যখন এলিজাবেথের মনের ভেতরে এই যুদ্ধ চলছে তথুনি 
হোয়াষ্টহলে এক প্রকাশ্য বর্ণাঢা সভায় ফ্রান্সের রাজদ্ূত এবং আরও অনেক 
বিশিঃ লোকের উপস্থিতিতে তিনি নিজের আংটি খুপে আলেনকনের আঙ্লে 
পরিয়ে দিয় ঘোষণা করলেন-__ম্যালেনকনের সঙ্গে তীর বিষে হবে তিনি 
ফ্রান্সের ঘুধরাজের বাগদপ্তা_ 

আপেনক্ন উল্ল ত। অভিভূত । একেবারে নিশ্চিন্ত প্রকাশ্য সভায় ঘোষণা 
করেছেন এলিজাবেথ স্বয়ং । নিশ্চয়ই তা আর নডচড হবে ন।। অতএব এবার 
আলেনকন স্বপ্রে বিভোর হয়ে নিশ্চিন্ত মনে আবার নেদারল্যাওসে পা।ড দিলেন। 

শেনাযয় আলেনকনকে বিদায় দিয়ে এসে রাণী এলজাবেধ না।ক অনেক 
অনেকক্ষণ ফুপিয় কেঁদেছিলেন। তারপর- তারপর আরাক? 

লগুন থেকে নেদারলাগ্স । নেদারল্যাওস থেকে লগ্ন । চিঠি লেখালেখি 
শুক হল। রাণীর চিঠি পেয়ে আলেনকন উন্মন্ত। রাণী উল্লসিত আলেনকনের 
চিঠি পে.য় ৷ এপিজাবেখ অনেক ভেবে খুব স্বন্দর করে যে চিঠিগুলো লিখেছিলেন 
__-তার প্রত্যেকটি চিঠি স্পেনের বিরুদ্ধে গাইডেড মিসলস হয়ে দেখা দিয়ে'ছল। 
স্পেনকে দাবিয়ে রাখার বাপারে এই ছিল এলিজাবেথের ইঙ্গ-কহাশী নীত-_ 

শত্রংকে জব্জ করার জন্য যদ কাউকে একটু আদর উচ্ছবান দেখাতে বা একটু 
প্রেমভাগবাসার ছলাকল! দেখাতে হয়, তাতে দোষের কি। তাতে তো টাক খরচ 
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নেই। সেম ক্ষয়ও নেই-_ 


বলতেই হয়, এলিজাবেথের লফল রাজনীতিতে তার কুমারী জীবন আশীবাদ হয়ে, 
দেখ! দিয়েছিল । 


আযালেনকন কিন্তু হল্যাণ্ডের আ্যাণ্টওয়ার্প দখল করতে গিয়ে হেরে পালিয়ে চলে 
গেল। তার কয়েকদিন পরই এলিজাবেথের কাছে এল মর্মান্তিক ছুঃসংবাদ-_ 
আালেনকন তীব্র জরে অসুস্থ হয়ে মারা গেছেন। 

এলিজাবেথ কান্নায় একেবারে ভেঙে পড়ে ছিলেন | না-_-অভিনয় নয় । এইবার 
তিনি সত্যিই কেঁদেছিলেন। কারণ, আালেনকনই ছিল তার জীবনের শেষ 
পুরুষ, ধাকে বিয়ে করে তার স্ত্রী হতে পারতেন, পারতেন সন্তানের মা হতে। 

এলিজাবেথের বুকের পাঁজর কাপিয়ে একটা দীর্ঘনশ্বাস বেরিয়ে এন__ 
রাজনীতিরই জয় হোক-_হৃদয়ের অনুভূতি, ভাব ভালবাসা-_সব-_সব মিথ্যা 


এবার সেই মেরী । 

ফ্রান্সের রাজবধূ, স্কটল্যাণ্ডের রাণী মেরী স্টার্ট ইংল্যাণ্ডেই বসে পোপ এবং 
স্পেনের ক্ষমতাশালী রাজা ফিলিপ ও ফ্রান্সের বাতন্ন রাজবংশীয় ভিউকদের সঙ্গে 
হাত মিলিয়ে এলিজাবেথের বিরুদ্ধে ব্যাপক ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করলেন । 

সেই চক্রান্তের আভাস পেয়ে গেলেন এলিজাবেথ হঠাৎ একটি আশ্চধ 
ঘটনায়-_একদিন ভরছুপুরে এক গোবেচারী দাতের ডাক্তার ঘুস দিয়ে সামান। 
পোরয়ে এল ইংল্যাণ্ডে। কিন্ত লোকটা ভুল করে সীমান্ত রক্ষাদ্দের ক্যাম্পে তার 
চশমাটা ফেলে গেল । আর দেই হল কাল! 

চশমার খাপের ভেতরে ভাজ করা একটি চিঠি । চিঠিতে ছিল এলিজাবেখের 
বিরুদ্ধে এক সাংঘাতিক ফড়যন্ত্রের পরিকল্পন] । এই রকমের আরও কতগুলো 
মারাত্মক 'চঠি এলিজাবেথের অতি দক্ষ মন্ত্রী ওয়ালসিঙহ্যামের হাতে পড়ে গেল। 
তিনি দেখলেন, চিঠিগুলো৷ আসছে ফরাসী রাষ্ট্রদূতের কাছ থেকে স্কটল্যাণ্ডের 
ফরাসী রাষ্ট্রদূতের কাছে। তিনি সব চিঠিগুলোর কপি রেখে আবার খামে জরে 
সীল করে যেমন যাচ্ছিল তেমনি পাঠিয়ে দিলেন স্কটল্যাণ্ডে। 

সেই দাতের ডাক্তার সেজে থাকা লোকটার নাম- ফ্রাঙ্গিস থ কমর্টন। মেরীর 
গুধুচর | তাকে থোজ করে গ্রেপ্তার করা হল। আর তাকে ধরতে গিয়ে পুলিস 
পেয়ে গেল একটা কাসকেটের ভেতরে এমন কিছু অত্যন্ত জরুরা এবং গোপন 
কাগজপত্র, যা স্পেনের দৃতকে পাঠানো হচ্ছিল। সেই সব রেকর্ডের ভেতরে 
ওয়ালসিংহ্যাম দেখলেন-_ইংল্যাণ্ডের কতগুলো বন্দরের নাম । আরও জানা গেল 
বিদ্বেশী ক্যাথলিক লেনাবাহিনী এইসব বন্দর আক্রমণ করে ইংল্যাণ্ডকে ভেতর-বার 
থেকে একসঙ্গে ঘা মারবে-_তারই প্রস্ততি চলছিল । এলিজাবেথ বিশ্মিত হলেন-_ 
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আশদ্কিত হলেন ক্যাথলিক বড়যন্ত্রের জাল কতদূর ছড়িয়ে পড়েছে । 

থ.কমটনের প্রাণদণ্ড হলো। মৃত্যুর আগে নিজেকে ধিক্কার দিয়ে ক্ষীণকঠে 
বললেন__এই পৃথবাঁতে আমার লবচেয়ে প্রিয়জন রাণী মেরী স্টময়ার্টের জন্যই 
যখন কিছু করতে পারলাম না_আমার মরণই ভাল-_ 


কিন্তু থ,কমর্টনকে বধ করেও তেমন কোন স্থরাহা হলো! না। 

কাথলিকরা এলিজাবেথকে শুধু সিংহাসন থেকে হটানো। নয়, পৃথিবী থেকেই 
সরিয়ে দেওয়ার যে ব্যাপক চক্রান্ত করেছিল ধীরে ধীরে পাওয়া ঘেতে লাগল 
তার প্রমাণ 

একদিন এক অল্পবয়সী কাথ লক ছোঁকর। গ্রকাশ্য দিবালোকে খোদ লগ্নের 
রাস্তায় পিস্তল উচিয়ে ধরে যেতে যেতে বলতে শোনা গেল__নচ্ছার মাগীর মাথাটা 
ধড় থেকে খ।সয়ে লাঠির ডগায় বাসয়ে দেখতে ইচ্ছে করে__ 

আর এক জেন্ুইট পাদ্রী প্রার্থনাসভায় যীশুর সম্বন্ধে বলতে বলতে হঠাঁৎ 
ভাবাবেগে বলে ফেললেন-_বিধর্মী এলিজাবেথের মুণুই আমরা চাই-_বলাবাহুল্য 
এরা লবাই রাণী মেরী অনুরাগী এবং এলিজাবেথকে খতম করার জন্য তিনি যে 
দল গড়েছিলেন সেই বণ্ড অফ আসেসিয়েশনের কমী | মেরী ইংলাণ্ডে নজরবন্দী 
থেকেও ঘোষণা করে বসলেন । ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে তার দাবীকে যেমন করে 
হোক প্রতিষিত করতেই হবে-__ 

“যেমন করে হোক" অর্থে এলিজাবেথকে হত্যা-_-এই সত্যটি পরিষ্কার হয়ে 
গিয়েছিল__ 

পার্লামেণ্টে ঝড় উঠল । আর নয়-_এবার রাণী মেরীর অবসান হোক-__ 
সভ্যরা অনুরোধ করল- মেরীকে প্রাণদড দেওয়া হোক--তিনি জীবিত থাকলে 
ইংলযাণ্ডের ক্ষতি হবে এবং রাণী বিপন্ন হবেন-_ 

এলিজাবেথ সব শুনলেন । কোন কথা বললেন না। বেশ কিছুক্ষণ ভেবে প্রায় 
নিঃশব' কে বললেন, আমাকে একটু সময় দিন__ 

এলজাবেথের মনের ভেতরে চিন্তার ঝড় বয়ে চলল-__-তিনি কখনো খোলা- 
খুলিভাবে কি ক্যাথলিক কি প্রোটেন্ট্যা্ট কোন সম্প্রদায়কেই বুঝতে দেননি__ 
কাদের তিনি পছন্দ করেন এবং কার্দের ওপরই ব1 বিরূপ । তার এই স্পষ্ট করে 
কিছু না বলার নীতির ভাত্ততেই দাড়িয়ে আছে ত।র ধর্মনীতি এবং তার বৈদেশিক 
নীতিও | আর তার শানননীতির বিপুল সাফল্যের মূলেও ছিল তার এই সংযয-_ 
অস্তুত চা।রত্রিক বৈশিষ্ট্য । কিন্ত যাঁদ তিনি ক্যাথলিক সমাজের নেত্রী মেরীকে 
হত্যা করেন, তাহলে তো তার মনের ভাব প্রকাশ হয়ে পড়বে আর অভিনয় কি 
কথার মারপ্যাচ চলবে না । এবং সংঘর্ষ ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধও অবশ্ঠস্তাবী ! 

এসব ভেবে এলিজাবেথ মেরাকে প্রাণদণ্ড দিলেন না । কিন্তু ওয়াল সিঙহ্যামের 
কাছে গোপনে খবর এন- ক্যাথলিকর্দের আরও ভয়াবহ আরও মারাত্মক আর 
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এক চক্রান্তের | 

একটা চিঠি ওয়াল সিঙহ্যামের হাতে এল-__ব্যারিংটন নামে একজন রাণী মেরীকে 
লিখছেন--"এলিজাবেথকে হত্যা করার জন্য ছজন লোক একেবারে প্রস্তত-* 
সেই একই সঙ্গে বিদেনী কাথলিক সৈম্থবা হিনীও ইংল্যাণ্ড আক্রমণ করুবে-**” 

ওয়ালসিউহ্যাম চিঠিটার নকল রেখে খামে সাল করে পাঠিয়ে দলেন মেত্রীর 
কাছে। যথাসময়ে সে চিঠির উত্তরে যা লিখলেন সেটাও ওয়ালপিঙহ্যামের হাতে 
এল। মেরা ব্যার্রিংটনের উচ্ছৃসিত প্রশংন৷ করছেন এবং হত্যার ব্যাপারে আরও 
বুদ্ধিপরামর্শও দিয়েছেন__ 

মেরীর হাতের লেখা জাল করে-_খেন ম্েরীই জানতে চেয়েছেন ঘাতক 
হিসেবে কোন ছজন--তারা কে কে, একট! চিঠি পাঠিয়ে লেন ওয়াল সঙহ্যাম 
ব্যারিংটনের কাছে। 

দুরভা'গনী মেরী । বেচারী ব্যাবিংটন । তারা যখন তাদের চক্রান্তের সাফল্যে 
রডীন স্বপ্ন দেখছেন-__তধুনি ওয়ালনিডহ্যামের ফাদে ধরা পডে গেল বাারিংটন 
এবং তার ছয় সঙ্গী ও আরো অনেক ক্যাথালক ষডযন্ত্রকারী। সারা লণ্ডন শহর 
উল্লমমত হয়ে উঠল। ঘণ্টা বাজতে লাগল । গীজায় গীর্জায় ধ্নলঙ্গীতের স্থরের 
মুছনায় চারি।দক আচ্ছন্ন হয়ে গেল। এলিজাবেথের জয়োল্লামে চার।দক কেঁপে 
উঠল! 

বা।রিংটন এবং তার ছয় সঙ্গীকে ফাসী দেওয়] হলো! | এবার মেরীর পালা । 
মেরীর বিচার শুরু হল। মেরীর 1বরুদ্ধে সে সব প্রমাণ ছিল তা অকাট্য । 
অতএন বিচারে রায় বেকল- মৃতুাদণ্ড । হাউস অক লর্ডন এবং হাউন অক কমনস- 
পার্লামেণ্টের ছুই কক্ষই ঘোষণা করল-_মুত্যুদণ্ড_ঘত তাড়াতা ড় সম্তব। এখন 
প্রয়োজন রাণীর চরুম অন্রমোদন__ 

এইবার এলিজাবেথ অস্থর হয়ে উঠলেন । মনের সঙ্গে যুদ্ধ করে একেবারে 
দীর্ণবিদীর্ণ হয়ে গেলেন তবুও মেরীর মৃত্াদণ্ডের আদেশে স্বাক্ষর করতে পারলেন 
না। গোপনে মেরীকে চিঠি লিখলেন-_তুমি তোমার সব অপরাধ স্বাকার করে! 
_-তাতে তোমার মঙ্গল হবে মেরী উরে লিখলেন_আম কোন আপরাধ 
কৰিনি-_ 

দোহাই আপনার-_-আর দেরি করবেন না পার্লামেন্টের সদন্তর] বিক্ষুব্ধ 
হয়ে উঠলেন, আর অন্ুকম্পা নয়-_দয়৷ নয়_-মেরী জীবিত থাকলে চক্রান্তের 
শেষ হবে না 

বাধা হয়েই এলিজাবেথ স্বাক্ষর করলেন । 

মেরী স্টয়।ট মৃত্ভার দণ্ডাদেশ পেয়ে এতটুকু বিচলিত হলেন না। ভয় পেলেন 
না। সমান্রীহলত আভিজাত্যে নিষ্ধম্প দীপশিখার মত স্থির হয়ে দাওড়য়ে 
রইলেন । 

পরদিন ভোরেই তীর প্রাণদণ্ড। সারারাত ধরে মেরী প্রার্থনা করলেন। 


১৬ 


রাত কেটে গিয়ে পূবের আকাশে ভোরের রেখা জাগল | মেরীকে বধ্যভূমিতে 
নিয়ে আস' হলো । সেখানে দুজন ঘাতক অপেক্ষা কর[ছল। 

মেদন মেরীর পরনে ছিল কালো পোশাক । তার হাতে ছিল ক্রশ। তায় 
কোমরবন্ধনী থেকে ঝুল।ছল জপের মালা । আশ্চর্য একট। আলোর আভায় তার 
মুখখান৷ জলঙজ্বল করাছিল। 

মনে হলো ঘেন মমাজসংসার কি কারো ওপরে তার কোন অভিযোগ নেই । 
কোন নালিশ নেই । পরম করণাময় য'শ্ুর কাছে সমপিত প্রাণ ভক্তিমতী 
ক্যাথলিকের মতই শেষ 'বদায় নেবেন তিনি । 

মেরীর বয়স এখন চুয়া ল্লশ। তার মাংসল মুখে তার সেই স্থভৌল ধারালো 
মুখশ্রীর কোন আদলই আর খুজে পাওয়া যাবে না। সেই তন্বী হঠম দেহ এখন 
অবা ঞ্ছত চবির দৌরাত্ো কেমন বিশ্রী রকমের স্থূল হয়ে গিয়েছে । 

-_মাডাম, একটু অনুতাপ করুন, পিটার বাগের ডীন এগিয়ে এলেন, আপনার 
ধর্মমতের প.বুবঙন করুন-__ আপনার মুক্তির পথ-_ দোহাই আপনার-_ 

আগুনে পোডা নাপের মত দারুণ যন্ত্রণায় মেরীর সারা দেহ কেমন দুমডে মুচড়ে 
উঠল । ছু হাতে বুক চেপে ধরে ককিয়ে বলে উঠলেন-_ এই মুহুতঠে আপনি আর 
আমাকে বিরক্ত করবেন না। একটু থেমে আবার শান্ত দ্র কঠে বললেন, শুনে 
রাখুন, মুতু'র পরেও যদ্দি জীবনের কোন অস্তিত্ব থাকে, তাহলে সেখানেও আহি 
রোমান ক্যাথলিক হয়েই থাকবো 

ডান আর কিছু বললেন না। তিনি আস্তুমকালের প্রার্থনা শুরু করলেন । 
মেরীও দুটো হাত বুকের ওপরে ক্রশের মত আডাআডি রেখে তন্ন হয়ে 
ক্যাথলিক প্রার্থনা উচ্চারণ করতে লাগলেন । তার ক ধীরে ধীরে উচ্চ থেকে 
উচ্চতর গ্রামে চলে যেতে লাগল । প্রার্থনার মন্ত্রগুলো চারি[দকের বাতাসে 
প্রতিধবনিত হয়ে যেন দিগন্ত ছাড়িয়ে পৃথিবার সীমানা পেরিয়ে কোন সুদুর অজানা 
মৃত্যুলোকে পৌছে গেল। 

ছুর্দিক থেকে ছুই ঘাতক এগয়ে এল। তারা ম্বেরীর পোশাক ছাড়াতে 
সাহাযা করতে এল । মেরী হেসে দৃপ্ত কণ্ঠে বললেন_ এসব লোক দিয়ে আমার 
পোশাক ছাডাতে মামি অভান্ত নই__ 

মেরী এসর শান্ত ও স্থির পদ:ক্ষপে বধামঞ্চের দিকে এগয়ে গেলেন । অস্ফুট 
কণ্ঠে বললেন, আ'ম আমার ধর্মের জন্য মৃত্যু বরণ করছি _ অদ্ভুত একটা অপাখিৰ 
জ্যোতিতে তার মুখখ'ন৷ উজ্জবন হয়ে উঠল। আর ঠিক সেই মুহুতে ঘাতকের কুঠার 
ঝলসে উঠন। 

কয়েক মুহৃত পরই মের'র রক্তাক্ত মাথাটা উচু করে তুলে ধরল । দর্শকরা 
সমবেত কণ্ঠে জয়ধব ন দিয়ে উঠন__রাণী এলিজাবেথ- দার্ঘজীবা হন-__ 

আমেন। 

শত্রুর শেষ হলো । 


ই২১ 


আমেন। 

মেরীর বড় আদরের পোষ! ছোট্ট কুকুর কখন কি করে তার পোশাকের ভেতরে 
গুটিগুটি মেরে ঢুকে পড়েছিল । এখন বেরিয়ে এসে বিচ্ছিন্ন মুণ্ড আর কাধের মধ্যে 
দিয়ে বয়ে-যাওয়া রক্তত্রোতের ওপরে আছড়ে পড়ে ডুকরে কাদতে লাগল । 


লগ্ুনে উল্লাসের আোত বয়ে গেল। 

পথে পথে হর্যোৎফুলপ জনতা রাণীর জয়ধ্বনি দিতে দিতে সারা শহর প্রদক্ষিণ 
করতে লাগল । কিন্তু 

একজন । সার! লগুনে মাত্র একজন মেই আনন্দ উৎসবে মত্ত হতে পারলেন 
না। সারা রাত তিনি কিছু খেলেন না । চোখের পাতা ছুটে এক করতে পারলেন 
না। তিনি আর কেউ নন- এলিজাবেথ! 

তিনি কখনো হিংস! বিদ্বেষীর নীতিতে বিশ্বাম করতেন ন!। তাই অনেক-_ 
অনেক চিন্তা করেছিলেন মেরীকে মৃত্যুদণ্ড দিতে । তিনি জানতেন--মরীকে বধ 
কর] মানেই স্পেন এবং সমস্ত ক্যাথলিকদের সঙ্গে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া । 
হুলোৌও তাই । 

ক্যাথলিকদের অগ্রনায়ক, স্পেনের রাজা ফিলিপ, এলিজাবেথের দুঃসাহস আর 
স্পর্ধা দেখে প্রথমে স্তস্তিত হয়ে গেলেন। তারপরে ঘোর কেটে যেতেই রুদ্ধ 
আ'ক্রোশে গর্জন করে উঠলেন _মাজাও নৌবহর-্ধ্বংস করে দেব ইংলগ্কে__ 
পুথিবা থেকে মুছে দেব এলিজাবেথকে__ 

এলিজাবেথের কানে এল ফিলিপেব আস্ফালন । ভয় পেলেন না। বিচলিত 
হলেন না । ধৈর্য হারালেন না। শুধু মনের ভেতরে একটা অন্বস্তি কাটার মত 
বি'ধতে লাগল-_যুদ্ধে তো অনেক__অনেক টাকার প্রয়োজন-_টাকা কোথায় ? 

ইংল্যাণ্ডের ভূবনবিখ্যাত দুরধ্ঘ নৌশক্তির মূলে ছিলেন বেপরোয়া আর দুরদাস্ত 
সাহসী ছুই নাবিক | জগৎবিখ্যাত দুই নাবিক-_ 

ড্রেক। 

হকিম্ম। 

সেকালে নমুদ্রের রাজ্যের আতঙ্ক ছিলেন-_ড্রেক। তাকে বলা হতো সাগয় 
দৈত্য বা সমুদ্র শয়তান ৷ তার কাছে সমুদ্র ছিল ষেন এক গণ্য জল । তার সম্বন্ধে 
রটন! ছিলি ড্রেকের সমুদ্রের বুকের ওপর যা খুশি করে বেড়ানো তার সহজ চলা 
ফেরার মূলে নাকি ছিল ড্রেকের আজ্ঞাবহ এক বিশ্বস্ত প্রেত। ড্রেকযা বলতেন 
সে সঙ্গে সঙ্গে তাই করতো--একটা লোকের সম্বন্ধে কতখানি ভীতি থাকলে এমন 
সব আজগুবী গল্পের সুটি হয়। 

এলিজাবেথ ড্রেক হুকিন্স রেমণ্ড ওয়ালটার র্যালে প্রমুখ নাবিকদের ডেকে 
যুদ্ধের কথা! বললেন যুদ্ধের কথ! শুনেই ড্রেকের দ্বায়ুতে জায়ুতে একট! উত্তেজন। 
ছড়িয়ে পড়ল । তার বুকের রক্তে কলধ্বনি বাজতে লাগল । 


১০১৬ 


এলিজাবেথ তাদের যুদ্ধের গন্য প্রস্তত হতে বললেন বটে-_কিন্তু টাকার চিন্তায় 
অস্থির হয়ে উঠলেন । প্রধানযন্ত্রী সিমিল পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন_- স্পেনের" 
সঙ্গে যুদ্ধ করার মত অর্থ নেই ইংলাণ্ডের রাজকোষে-_- 

না থাক। তবুও তো ইংল্যাগ্ডকে বক্ষ! করতে হবে-__নিরাপদ রাখতে হবে 
প্রজাদের । এতদিন অতি সামান্য আয়েই তো! রাজোর সর্বাধিক বায় বহণ করে 
নেদারল্যাগডসের বিদ্রোহী প্রোটেস্ট্যাপ্টদের, স্কটল্যাণ্ডের হ্যাগনটসদ্দের নিয়মিত 
সাহায্য করেছেন যেমন করে তেমনি করে এই যুদ্ধেরও টাকা যোগাবেন! তার 
একমাত্র সম্থল প্রজাদের অকুঠ ভালবাসা । 

এই প্রসঙ্গেই বলতে হয়-_-এলিজাবেথের অতি বড শত্রু, যিনি সারাজীবন তার 
বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছেন । যিনি তাকে মনেপ্রাণে ঘ্বণা করতেন সেই তদানীস্তন 
পোপ পঞ্চম সিনট্যাক্স পর্যন্ত এলিজাবেথের তীক্ষু বুদ্ধি এবং দক্ষতা দেখে বলছেন__ 
হ্যা রাণীর মত রাণীই বটে-_একটা রমনীর কী বিম্ময়কর শাসনক্ষমতা ! হায় 
ঈশ্বর__-ও যদি কাথলিক হতো 

কিন্তু নিয়মমাফিক যুদ্ধ ঘোষিত হওয়ার আগেই ড্রেক একটা কাণ্ড করে 
বসলেন । তার কাছে খবর ছিল-ম্পেন কাডিজ বন্দরে নৌবহর সাজাচ্ছে-_ 
১৫৮৭ সালের এপ্রিলের এক গভীর রাত্রে মাত্র কয়েকটা ছোট ছোট জাহাজ 
নিয়ে কাডিজ বন্দরে ঢুকে আচমকা বাজপাখির মত ঝাপিয়ে পডলেন স্পেনের 
জাহাজগুলোর ওপর । অতিকায় ম্পেনীয় জাহাজগুলো আগুন ধরে গেগ। 
বিরাটবপু নিয়ে জাহাজগুলে৷ নডাচডা করে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে করতেই 
গুড় ছাহ হয়ে গেল। 

স্পেনের রাজ ফিলিপ হততন্ব। 

ডেয়ে। পিপড়ের মত ছোট ছোট জাহাজ নিয়ে স্পেনের অত বড় বড 
জাহাজগুলো ড্রেক ঘায়েল করল কি কবরে । 

কিন্তবোকা হয়ে চুপ করে বসেথাকার পাত্র ফিলিপ নন। আবার হুঙ্কার 
দিয়ে উঠলেন__নতুন করে জাহাজ তৈরি কর-__নৌবহর সাজাও__ইংলিশ চ্যানেলে 
ডুবিয়ে মারবে রাণী এপিজাবেথকে তবে আমার নাম ফিলিপ। 

অনেক টাকা খরচ করে বহু লোকলম্কর লাগিয়ে আবার এক বিশাল 
নৌবহর তৈরি করে ফেলল ম্পেন। একশো ত্রিশটি দৈত্যের মত বড় বড় 
জাহাজ নিয়ে এই নৌবহর ! প্রতিটি জাহাজের সামনে পিছনে বড় বড় কামান । 

নৌবহর দেখে ফিলিপ খুশিতে দুলে উঠলেন-_সঙ্গে সঙ্গে করে ফেললেন 
তার নামকরণ__অজেয় নৌবহর-_আর্ষাডা-কারো সাধ্য নেই আমার এই 
আর্মাভাকে জয় করে । 

১৫৮৮ গ্রীষ্টাৰ । ২১ জুলাই ছুই পক্ষের নৌবহরে সংঘর্ষ হলে! । ড্রেকের 
পরিচালনার কী আশ্চ্ঘ কৌশলে স্পেনীয় নৌবহরকে তাড়িয়ে তাড়য়ে নিয়ে এল 
ইংলিশ চ্যানেলে । আর তারপরেই শুরু হলো যুদ্ধের আমল খেল!। 
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রাত নামল গভীর হয়ে । আকাশে রাত্রির কালো অন্ধকারের বুকে তারার 
চুমকি জলছে। নীচে সমুদ্রের কালো৷ জল। চারিদ্িকের আবহাওয়য় কেমন 
থমথমে ভাব। 

স্পেনীয় জাহাজের ডেকের ওপরে নৈশপ্রহরীরা কড়া নজর রাখ ছল-_-কোনদিক 
থেকে ইংরেজদের জাহাজ যেন তাদের ওপর ঝা(পখে পড়তে না পারে । কারো 
কারো চোখ ঘুমে জড়িয়ে আমছিল। 

হঠাৎ একজনের নজরে পডল- সমুদ্রের জলের ওপরে দাউ দাউ করে জলছে 
আগুন । সাগরের জলের ভেতরে এতপড় জায়গাঙ্গুংড় আগুন ধরল কি করে? 
সমূদ্রের জীন-পনীদের ভূতুড়ে কাণ্ড নয় তো! সে ভয়ে চিৎকার করে উঠল-_ 
আগুন__আগুন-_কিস্ত আশ্চর্য! জলের ওপর দিয়ে পেই প্রকাণ্ড উচু আগুন 
যে হেলেছুলে তাদের নৌবহরের দ্কেই আসছে-__কিন্ত একটা নয় পর পর 
সাজানো অনেক আগুন ছুপতে দুলতে আপছে। আরও একটু এগিয়ে আসতেই 
ম্পেনয় নৌলেনারা 'একসঙ্গ চংকার করে উঠন-_-মাগুন লেগেছে _শক্রর জাহাজে 
আগুন ধরেছে__মরুক মরুক ব্যাটারা__- নিজেদের অ। গুনে পুড়ে মরূুক-__ 

অজেয় নৌবহর উল্লামে ফে:ট পড়ল । কিন্তু একটু পরেই স্পেনীয় দেনাধাক্ষরা 
আর্তনাদ করে উঠল-অগ্ডানে জাহাজগুলো হুড়খুড় করে যে চলে আসছে 
তাদের অঙজেয় নৌবহরের ভেতরে । তাদের কয়েকটা জাহাজের পালে দেখতে 
দেখতে আগুন ধরেও [গয়েছে-_শীগগর আমাদের জাহাজের মুখ ফেরাও-_ 
নৌ সেনাধক্ষ্যরা আতকঠে হুহুম দিলেন__বাচ:ত হলে তাড়াতাড়ি নিরাপদ 
দূরত্বে চলে যেতে হবে__ 

তাডাতাড়ি ! বিশালবপু জাহাজ গুলোর মুখ ঘূরয়ে জল কেটে কেটে যাওয়া 
তে! সহজ নয় । ততক্ষণে এক জাহাঙ্জের দর্ড়দড়া পালের আগুন হিংশ্র রক্ত- 
লোলুপ বাঘের মত লাফিয়ে লাফিয়ে অন্য জাহাজগুোকে ধরছে। অজেয় 
নৌবহরের নাবিকদের আওচিংকার যেন মহাপ্রলয় নেমে এস । সব জাহাজ 
একসঙ্গে পালাতে গিয়ে একে অন্যকে ধাক্কা মারল- সেই ধাক্কায় নিজেদেরই 
কয়েকটা জাহাজ খতম হলো । হবেই-_-অত বড ঝড় জাহাজ মুখ কেরাতেই 
তো অনেকখানি জায়গা চাই _তবুও তারা আগুনের তাড়া খেয়ে নৌবহরের 
(নোঙর তলে পালানোর চেষ্টা করতো [গয়ে আরও বেসামাল হয়ে পড়ল। পিছনে 
পিছনে এক ঝাক হাঙ্গরের মত তাড়া করে এন ইংলাও্ডের ক্ষুদে ক্ষুদে জাহাজ- 
গুলো । ইংরেজরা তাদের আস্ত পনেরটি জাহাজ দখন করে নিল। অজেক় 
নৌবনের যে কটা জাহাজ অবশঠ [ছল তাই নিয়ে কোনরকমে পালিয়ে গিয়ে 
পড়ল খোলা সমুদ্রে । 

স্পেনীয় নৌসেনাধক্ষারা অবাক হয়ে গেল-_এত শক্তি ইংলাণ্ড কোথা 
থেকে পেল! কিন্তু এই সাফ-লার মূল কাতত্বা ছল সেই সমুদ্র শয়তান ছুঃসাহসী 
ড্রেকের। ড্রেক বুঝতে পেরেছিলেন স্পেনের এই অতিকায় জাহাজগুলোর সঙ্গে 
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তাদের ক্ষুদে ক্ষদে জাহাজ নিয়ে সম্মুখ যুদ্ধ কর! মানে ইংল্যাণ্ডের ধ্বংস তেকে 
আনা । তাই তিনি নিজেদের কয়েকটি জাহাজে নিজেরাই আগুন ধরিয়ে দিয়ে 
সেগুলোকে ঠেলে দিলেন নৌবহুরের মাঝখানে । তার এই অভিনববুদ্ধিতেই 
ইংল্যাণ্ডের অংর্মাডা বিজয় সম্ভব হয়েছিল । 

কিন্ত শুধু ড্রেকের তীক্ষ বুদ্ধি কি! কিছুর্দান্ত সাহস এবং নৌধুদ্ধের চমকপ্রদ 
নৈপুণ্যই শুধু ইংল্যাণ্ডের সাফল্যের কারণ নয় | ক্ষুদ্র দ্বীপের দেশ ইংল্যাণ্ডের 
এই বিম্ময়কর কৃতিত্বের মূলে ছিল ইংরেজদের জাগ্রত জাতীয়তাবোধ, ধর্মমত 
নিবিশেষে প্রজাদের মিলিত শক্তি, মাতৃভূমির সম্মান রক্ষায় তাদের একাগ্র নিষ্ঠা 
এবং সর্বোপরি ছিল রাণী এলিজাবেথের আন্তরিক সহযোগিতা । বিপদ তুচ্ছ করে 
তিনি রণাঙ্গনে এসে সৈন্যদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মত মেলামেশা! করতেন । তিনি বুদ্ধি- 
মতী। লোকচরিত্র সম্বন্ধে ছিল তাঁর গভীর জ্ঞান । তিনি জানতেন তার উপস্থিতি, 
নেহপ্রীতি সহানুভূতিসিক্ত ব্যবহার, ছুটো মিষ্টি কথা বন্দুক গোলাগুলি এবং রসদের 
চেয়ে ঢের বেশি শক্তি যোগাবে সৈন্যদের ৷ জানতেন বলেই যুদ্ধক্ষেত্রে আসতেন । 

৮ই আগস্ট, শ্বেতকায় ও তেজন্বী এক অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে রণচণ্তী 
মহাদেবীর মতই টিলব্যারীর যুদ্বশিবিরে আবির্ভূত হলেন সম্রাজ্ঞী এলিজাবেথ । 
উল্লসিত ছুয়ে উঠল সৈন্যর]। 

রাণীর দিকে তাকিয়ে তাদের মু্$ ছুটো চোখের পলক পড়ে না । যৌবনের 
প্রান্তসীমায় এসেও কী আগুনের মত রূপ । তাদের মনে হল ক্ষুরধার ব্যক্তিত্ব, 
মহিমময় আভিজাত্যের আলোই তাদের রাণীকে এখনও রূপপী করে রেখেছে । 
সৈন্রা সন্মোহিতের মত প্রার্থনার ভঙ্গাতে হাটু গেড়ে বলে পড়ল মাথা নিচু করে 
রাণীর সামনে-_ 

ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন_ এলিজাবেথের উদ্বান্ত কে সমস্ত অস্তর দিয়ে 
শুভেচ্ছা জানালেন । চারিদিক কাপিয়ে সৈন্যর! রাণীর জয়ধ্বনি দিয়ে উঠল-_ 

রাণী এলিজাবেথের জয় | রাণী এলিজাবেথ দীর্ঘজীবী হন। 


॥ উনিশ ॥ 


দেখতে দেখতে রাণ এলিজাবেথের রাজত্বকাঁলের ত্রিশটি বছর পেরিয়ে গেল। 
চিরকুমারী রহস্যময়ী এই রমণীর বয়স এখন ছাপান্ন। কে জানে কোন যাছুতে 
এলিজাবেধের সেই দীর্ঘ খজু দেহে এখনও অট্ট স্বাস্থ্য ও অপর্যাপ্ত ফৌবন জেগে 
রয়েছে প্রথর হয়ে । সেই বুদ্ধিদীপ্ত ছুটো৷ বড় বড় চোখের খর জ্যোতিতে লেই 
কোমল পেলব হাত ছুটোর সৌন্দর্যে বয়স তার কালো ছায়া ফেলতে পারেনি । 
তার রূপের আগুনে পঙঙ্গের মত ঝাঁপ দিয়েছিল রবার্ট ভাভলি, ফ্রান্দের যুব- 
রাজ আযালেনকন, ইয়র্কের ডিউক এবং আরও কত অভিজাত রাজপুরুষ। স্পেনের 
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রাজ! ফিলিপ, স্থইভেনের রাজকুমার এরিক, অন্রিয়ার দুই যুবরাজ ফাডিনা্ড এবং 
চার্স, ফ্রান্সের আর্দ অফ আরুগুল, চার্পন পিকারিং এবং আরও কত দূরদুরাস্তরের 
ভূখণ্ডের রাজ! মহারাজের তাঁকে বিয়ে করার দুর্মর স্বপ্ন নিয়ে বছরের পর বছর 
ধরে বিনিত্র রজনী যাপন করেছিল কিন্তু-_ 

এলিজাবেথ কাউকে যেমন সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেননি, তেষ়নি কাউকে 
বিয়েও করেননি । প্রতিটি প্রণয়ী এবং পানিপ্রার্থীদের সঙ্গে ভাবভালবাসার নিপুণ 
অভিনয় করে বিদেশনীতিতে সফল হয়েছিলেন এবং ইংল্যাগ্ডকে সে সময়ের 
সবচেয়ে শক্তিশালী দেশে পরিণত করেছিলেন__এ সব তথ্য ইতিহাসে আছে। 
কিন্তু কোন ইতিহাসেই স্পষ্ট করে উল্লেখ নেই কেন তিনি বিয়ে করেননি ? শুধুই 
তার কুমারীজীবন তার আশ্চর্য যৌবনসম্ভারের লোভ দেখিয়ে দেখিয়ে রাজনৈতিক 
স্বার্থনিদ্ধি করার জন্যই কারো সঙ্গে বন্ধনে জড়িয়ে পড়তে চাননি? 

তার বিয়ে সম্বন্ধে তীর মনের গহনলোকে কি দ্বিধ। ছিল-_কোন বধ! ছিল 
যার জন্য তাঁকে নিঃসঙ্গ কুমারী জীবনের দুর্বহ ভার বয়ে যেতে হয়েছিল--এ সব 
প্রশ্ন মনে জাগে । এমন কোন ঘটনা কি ঘটেছিল যার দুঃসহ এবং বাঁভৎস ছুংস্থতি 
দুষ্টু প্রেতের মত লারা জীবন তার কাধে  চেপেছিল। আর বিয়ে, প্রেমভালবাসা 
বা! নবরনারীর চিন্তন সেই যৌনলাল' সম্বন্ধে তীর ধ্যানধারণাই একেবারে বিকৃত 
হয়ে গিয়েছিল | কিন্ত 

সেকথা এখন থাক | তার আগে বল! দরকার তীর জাঁবনের শেষ প্রেমিক-_ 
শেষ পুরুষটির কথা । দীর্ঘদেহী অসামান্য রূপবান সেই যুবক যেমন দুর্দান্ত স্বভাবের 
তেমনি জেদী, একগু য়ে । কিন্তু যত দোষই তার থাক, তার স্বপ্রালু বভ বড় ছুটো 
চোখ, দেবদূতের মত তার আশ্চর্য অপাথিব সৌন্দর্ষের দিকে তাকিয়ে এলিজাবেথ 
কেমন অবশ হয়ে যেতেন । বিশৃঙ্খল হয়ে যেত তার চেতনা । 

আধল নাম রবাট ডেবরা । 

এলিজাবেথের পরিষদের শক্তিশালী সদস্য আর্ল অফ লিপ্টারের সৎ ছেলে । 
ইতিহাসে তিনি আর্ল অফ এসেক্স নামেই পরিচিত | 

এলিজাবেথের সঙ্গে তার প্রথম পরিচয়ের ইতিবৃত্ত জানতে হলে যেতে হবে 
আরও চোদ্দ পনের বছর পেছিয়ে । ২৭ জুলাই, ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দ । আর্ল অফ 
লিন্টারের কেনিলওয়ার্থের সুদৃশ্য বিশাল প্রাসাদ আলোয় ঝলমল করছিল । ঘন 
সবুজেব্ধ ছবির মত ঘাসে ঢাকা বিরাট উদ্যানে ডিনার পার্টি বসেছে। ছোট ছোট 
এক একটি টেবিলের মুখোমুখি ছুটে! চেয়ারের কোনটায় আছেন স্যার উইলিয়ম 
সেসিল-_রাণীর বিচক্ষণ মন্ত্রী, কোনটায় আছেন রবার্ট ভাডলী, আছেন বরার্ট দেভে 
বিউম প্রমুখ । বল! যায় এলিজাবেথের সমসাময়িক অভিজাত বিস্তবান সমাজের 
প্রায় গ্রত্যেকেই সেই সান্ধ্য সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন । বাগানের বাইরে অন্ধকারে 
কালে কালো ছায়ারে জটলার মত ভিড় করে দাড়িয়ে ছিল আশপাশের গ্রামের 
লোক । তার! এসেছে উৎ্বের সমারোহ দেখতে । 
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আমন্ত্রিত! প্রত্যেকেই উপস্থিত। টেবিলে টেবিলে স্থগন্ধী দামী ব্র্যাণ্ডি ও 
হুইস্কি এবং নানাবিধ পানীয়ের শ্লোত বয়ে চলেছে । প্লেটে প্রেটে শোভ৷ পাচ্ছে 
অপর্যাপ্ত মহার্য আহার্য সম্ভার | তবুও-_ 

কেন যেন পার্টিতে প্রাণের স্পন্দন নেই ৷ কিসের যেন অস্বস্তি অভ্যাগতদের 
বুকের ভেতরে কাটার মত বিধছে। তাদের উৎস্থক দৃষ্টি বার বার আছড়ে পড়ছে 
গেটের দিকে | রাণী আসছেন না কেন? 

রাত বাড়ে । আর্প অফ লিস্টার অস্থির হয়ে ওঠেন । 

হঠাৎ প্রাসাদের প্রধান তোরণের দ্বিকের জনতা! যেন চঞ্চল হয়ে উঠল। 
বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল চাপা গুঞ্ন__রাণী-_রাণী আসছেন। 

মাহিমাময়ী সম্রাজ্জী এলেন । তার আবিভাবের সঙ্গে সঙ্গেই যেন বর্ণাঢ্য সেই 
সান্ধ্যপার্টির ওুজ্জল্য কোথায় হারিয়ে গেল। বিয়ালিশ বছর বয়সেও তার অসামান্য 
রূপ যেন আগুনের মত জলছে । বক্তলাল ভেলভেটের পোশাকের আবরণে বাণীর 
দীর্ঘ তম্বী দেঁহটা যেন প্রদীঞ্ধ একট! দীপশিখার মত জলছে। বড় বড় দুটো প্রথর 
বুদ্ধিদীপ্ত চোখে, খড্গের মত নাকে অনিন্দন্ন্দর ধারালে মুখাবয়বে কঠোর 
ব্যক্তিত্বের আতান । না, কোথাও পড়ন্ত যৌবনের কোন শ্রান ছায়া নেই। 

বিদ্যুতৎগতিতে আমন্ত্রিতরা উঠে দীড়িয়ে রাণীকে অভিবাদন করলেন । এলি- 
জাবেথ টেবিলে টেবিলে প্রত্যেকের কুশল জিজ্ঞাসা করছেন এমন সময়-__ 

কি হে ছোকরা, তুমি এখানে কি চাও? আর্ল অফ লিস্টারের বিক্ষ্ধ কণঠন্বর | 
সঙ্গে সঙ্গে বছর এগারোর এক কিশোর সামনে এসে দাড়ালো । 

ঘাড় পর্যন্ত ঝুলনো বাবার চুল। বড় বড় ছুটো চোখে কেমন স্বপ্নাচ্ছন্ন মেছুর 
দুষ্টি। দেখছে সব কিছু আবার কিছুই দেখছে না-যেন কোন দূর অজানা গ্রহে 
তার গহন মনের আনা-গোনা | 

কি নাম তোমার ? মধুর স্নিগ্ধ কণে রাণী বললেন । 

উইলিয়ম সেক্সপীয়র__বেশ সপ্রতিভ কে বললেন তৃবনজোড়া খ্যাতির অধি- 
কারা ভাবীকালের মহাকবি, আমাদের গ্রামের লোকের নঙ্গে আপনাদের উৎসব 
দেখতে এসেছি-_ 

হার একসেলেন্সী, একে একবার আস্থন, প্রধানমন্ত্রী উইলিয়ম সেসিল রাণীকে 
ডেকে নিয়ে গেলেন । 

তার কিছুক্ষণ পরেই ঘটে গেল একটা অদ্ভুত কাণ্ড । আর্ল অক লিস্টার একটা 
সুন্দর ফুটফুটে চেহারার ছেলেকে নিয়ে এল এলিজাবেথের কাছে। 

আমার সৎ ছেলে-__আর্প অফ এসেক্সা_ 

কোন কথা বললেন না রাণী । খর চোখে খুটিয়ে খুটিয়ে দেখতে লাগলেন 
তাকে । কী আশ্চর্য সুন্দর ! যেন কোন নিপুণ শিল্লীর তুলিতে আকা চোখমুখ । 
ভাসা ভাস! ছুটো নীল চোখে চঞ্চল দৃষ্টি । 

কুমারী রাণীর বুকের শিরাউপশিরায় টান পড়ে । তারও-_তাঁরও তো এইরকম 
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একট! ছেলে থাকতে পারতে! । হু হুকরে ওঠে তার বুকের ভেতরটা । ভেতর থেকে 
ন্ীত্র একটা কান্নার দল! যেন পাক খেয়ে খেয়ে গলার কাছে উঠে আসে । কিস্ত-_ 

কয়েকমুহৃতত পরেই নিজেকে সংযত করলেন । তিনি ইংল্যাণ্ডের রাণী অষ্টম 
হেনরীর কন্যা । তার কাছে নিজের চেয়ে দেশের স্বার্থ অনেক-_-অনেক বড়! 

এমো আমার কাছে এস- সন্মেহে সেই আট বছরের এসেক্সকে তার বুকের 
কাছে টেনে নিলেন । তার আপেলের মত রক্তাভ নরম গাল ছটোতে তপ্ত চুম্বনে 
চুম্বনে তাকে একেবারে আচ্ছন্ন আর বিহ্বল করে দিতে যেই উদ্যত হলেন-_ 

কি করছেন--এ কী করছেন আপনি? ছিটকে সরে গেল বালক, যেন 
আগুনের ছ্যাক৷ লেগেছে ! 

এলিজাবেথ হতভম্ব | তাকে প্রত্যাখ্যান ! এই অভিজ্ঞতা তীর কাছে প্রথম । 

এই আর্দ অফ এসেক্সই পরে রাণীর কুমারী জীবনে প্রচণ্ড আলোড়ন তুলেছিল । 
তার শেষ প্রেমিক-_শেষ নিয়তি হয়ে ইতিহাসে স্বাক্ষর রেখেছিল । 

টিউভর যুগের এক ইতিহাসবিশেষজ্ঞ এই প্রসঙ্গে বলেছেন, যেদিন বাণীর 
চুম্ধনকে ফিরিয়ে দিয়েছিল সেইদিনই সেই আট বছরের বালকের প্রেমে পড়ে 
ছিলেন চল্লিশ বছরের অনূৃঢা সম্রাজ্ঞী । 


এলিজাবেথ । 

আর্ল অফ এসেক্সের প্রেমের ইতিবৃত্ত মনে হয় পৃথিবীর নরনারীর প্রণয়লীলার 
ইতিহাসেই বিস্ময়কর ! 

গোড়াতেই মনে রাখতে হবে রাজরাজড়াদের প্রেমপ্রণয়লীলার ভেতরেও 
রাজনীতির গন্ধ থাকে । স্থদর্শন যুবকদের প্রতি এলিজাবেথের অপরিসীম দুর্বলতা 
ছিল সর্বজনবিদিত । 

প্রধানমন্ত্রী উইলিয়ম সেসিল এবং রাণীর পরিষদের সদন) ওয়াণ্টার ব্যালের 
রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে প্রভাবপ্রতিপত্তি দিনে ধিনে বেড়ে চলেছিল । হিংসায় জলে যেতে 
লাগলেন আর্গ অফ লিস্টার | মাথায় এসে গেল এক দুরভিসন্ধি | 

ন দশ বছর আগে কেনিলওয়ার্থের প্রাসাদে সেই গার্ডেনপার্ট যে আট 
বছরের সুন্দর ফুটফুটে বালকটিকে নিয়ে এসে রাণীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে- 
ছিলেন, সেই আর্ল অফ এসেক্সকেই রাজসভায় নিয়ে এলেন । 

চমকে উঠলেন রাণী | 

ও কে! মনে হচ্ছে যেন স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে দিব্যকাস্তি এক দেবতা ! 
দীর্ঘ সুঠাম দেহে অপাধিব সৌন্দর্য ! বড় বড় নীলাভ দুটো চোখে চঞ্চল দৃষ্টি । 
ভেতরে ভেতরে কিসের যেন একটা অস্থিরত৷ তাকে কুরে কুরে থেয়ে ফেলছে । 

এলিজাবেথ মুগ্ধ হলেন । 

আরও বেশি 'আকৃষ্ট হলেন এলেক্সের দেই অস্থির চঞ্চলতায় । তার মনে 
হয়েছিল দুর্বার একটা গ্রাণশক্তিতে তেজী ঘোড়ার মত টগবগ করছে যুবকটি । 
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আর্প অফ লিস্টারের উদ্দেশ্য সফল হলো । ৃ 

রাণীর কাছে তার সম্মান এবং খাতির বেড়ে গেল। উইলিয়াম সেসিল এবং 
ওয়াণ্টার ব্যালে কেমন ম্লান হয়ে গেলেন। তখন হল্যাণ্ডে প্রোটেষ্টা্ট আর 
ক্যাথলিকদের সংঘাত চলছিল । এলিজাবেথ সঙ্কে সঙ্গে সেইদ্দিনই লিষ্টারের অধীনে 
সেনাবাহিনীতে এসেক্সেকে নিযুক্ত করে পাঠিয়ে দিলেন হুল্যাণ্ডে। ফিরে এলেন 
এসেক্ ১৫৮৭ গ্রীষ্টাবে | 

এসেক্ একুশ । বাণী চুয়ান্ন। 

তা হোক! এলিজাবেথ সেই যুবকের অপরিলীম সৌন্দর্য সেই দীর্ঘ উদ্ধত 
দেহছন্দে খরযৌবনের প্রদীপ্ত মৃত্তির দিকে তাকিয়ে কেমন আবিষ্ট হয়ে গেলেন। 
আর আশ্চর্য একটা অভিভূত আচ্ছন্বতার ভেতরে তলিয়ে যেতে যেতে তাঁর মনের 
গহনে বিছ্যুত্চমকের ঝিলিক দিয়ে উঠল একটা ধারালে! লম্বাটে মুখ-_ 

আযাভমির্যাল থমাস সেমুর। পিতৃস্থানীয় এই মানুষটাই তো৷ তাকে যৌবন- 
রহন্তের প্রথমপাঠ দিয়েছিল । অজানা একটা মহাদেশ আবিষ্কার করে তার কোথায় 
কি আছে দেখার মত করে খু'টিয়ে খুঁটিয়ে তাঁর অনাবৃত দেহের যৌবনচিহগুলির 
সম্বন্ধে সচেতন করে দিয়েছিল । 

তিনি তখন সবে তেরতে পা দিয়েছেন। সেই কৈশোরেই তীর দীর্ঘতন্বী 
দেহের দুকুল ছাপিয়ে যেন যৌবনের ঢচল নেমেছিল । তিনি বেশ অনুভব করতেন 
ভেতরে ভেতরে কেমন একটা আলোড়ন জাগছে । নব ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে । 
সেই দারুণ ঝড়ো সময়েই থমাস সেমুর-_ 

কি ভাবছেন এত_ আমাকে চিনতে পারছেন না? এসেক্সের বিক্ষুব্ধ কগম্বর 
নিস্তব্ধ ঘরে ঝনঝন করে বেজে উঠল। 

বাবা! বলছে! কি, তোমাকে চিনবে! না । খিলখিল করে হেসে মিহি সিথ্ধ- 
কণ্ঠে বললেন রাণী । তার হাত দুটো পরম আদরে জড়িয়ে ধরে পাশে বলালেন । 
তার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে অন্তরঙ্ষ বন্ধুর মত বললেন__মনে 
নেই সেই কেনিলওয়ার্থের পার্টিতে তোমাকে আমি_- 

ওসব ছোটবেলার হাবিজাবি কথা রাখুন তো । তীরের মত উঠে দাড়ালো! 
এসেক্স । এলিজাবেথের বিম্মিত মুখের দিকে তাকিয়ে যেন কিসের যন্ত্রণায় ছটফট 
করতে করতে বললেন-__কাজের কথ! বলুন হার হাইনেস--কি করতে হবে বলুন__ 

এলিজাবেথ কোন কথ! বললেন না । 

তার চোখে ব্যথার কালে ছায়া । 

যেন দুর-_বহুদূর থেকে অশুত সঙ্কেতের মত ঘণ্টাধ্বনি শুনতে পাচ্ছেন। 
রূপযৌবনের বিদায়ের ধ্বনি । সত্যিই কি একদা তার আগুনের মত রূপে প্রোড- 
ত্বের কালে! ছায়৷ পড়েছে! তা না হলে এই তরুণ তাকে এমন করে অবহেলা 
করছে. 


রী 


আমি তাহলে যাই ম্যাভাম__ 

তুমি অমন ছটফট করছে৷ কেন বলো তে? সন্মেহে তার হাত ধরে কাছে 
টেনে নিয়ে এসে গ্গিপ্ক মৃদুকঠে বললেন সম্রাঙ্জী--তোমার কাজ কি জানো? 

কি? 

প্রত্যেকদিন নিয়ম করে আমার কাছে আসা-_আমাকে কম্প্যানী দেওয়। কেমন? 

কেমন অদ্ভূত দৃষ্টিতে বাণীর দ্রিকে তাকালেন এসেক্স। রাণীকে যেন তার 
গভীর নেশাচ্ছন্ন মানুষের মত কেমন ঘোর লাগা মনে হলো । 

অবশ্ঠই রয়্যাল আমিতে তোমার নামটা থাকবে-_যেন কোন নিবিড় স্খন্বপ্রের 
ঘোরে অন্দুটস্বরে বললেন এলিজাবেখ, তুমি হবে আমার বন্ধু-_নখা_ বয়্তা_ 

সেই শুরু | 

সকাল গড়িয়ে দুপুর । দুপুর গড়িয়ে বিকেল। বিকেল থেকে রাত, গভীর 
রাত। কোন এক মুহূর্ঠের জন্য এসেক্সকে চোখের আভাল করতেন না এলিজাবেথ । 
কোন কারণে দৈবাৎ তার প্রেমিকের কোনদিন দেরী হলে অস্থির হয়ে উঠতেন 
তিনি। কিন্তু সেই দীর্ঘ হুঠামদেহী অসামান্য রূপবান যুবকটি এসে তার সামনে 
দীভালেই বদলে যেত পৃথিবীর রং । চাৰিদ্িক কেমন মায়াময় হয়ে উঠতো। 
তারপরে-- 

তারপরে আর কি। 

কখনো হোয়াইটহলে, কখনো তার নিজের বেডরুমে দুজনে গল্পে গল্পে আর 
হাসিতে উচ্ছাসিত হয়ে উঠতেন। আবার কখনো চলে যেতেন তীর! বাগানে । 
দুজনে দুটো তেজী ঘোডার পিঠে চেপে কথার জাল বুনতে বুনতে পেরিয়ে ঘেতেন 
ভ্যাফোডিলের ঝাড ছাড়িয়ে চলে যেতেন ঘনসন্নিবদ্ধ পপলার বীথি। উদ্যানের 
প্রান্তদদেশে প্রাচীন সেই ওক গাছটার নিচে নীলাভ ছায়ায় এ ওর কোলে মাথা 
রেখে নিরবচ্ছিন্ন কৃজনে ছন্দোন্রভিত করে তুলতেন তাদের মুহূর্তগুলো । 

সুখম্বপ্ের মতো। কেটে যেত দিন । কিন্ত 

রাত? 

রাত ঘন হয়ে নেমে এলেই কে জানে কিসের যেন আশঙ্কায় এলিজাবেথের 
বুকের ভেতরট| দুরু দুরু করে কাপতো ৷ আর তীব্র ও তীক্ষ একটা যন্ত্রণায় 
দাবদাহের মত জলে যেতে লাগতো তার সারা দেহ। 

নিস্তব্ধ রাজপ্রাসাদ । 

সুদৃশ্য শয়নকক্ষে দু্ধফেননিভ শয্যা । 

মেই মনোরম শয্যায় আলীন উদ্দাম যৌবনের প্রদীপ্ত শিখা এখুনি-_এখুনি 


এই মুহূর্তেই তো তিনি কামনার আগুনে দগ্ধ মরালীর মত তার চড়া বুকে 


ঝাপিয়ে পডে নদী হয়ে মিশে যেতে পারেন তার মেছে | বহু বহকালের 
রুতুক্ষায় জালা মৈটিয়ে নিতে পারেন | কিন্ত-__ 
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সম্রাজীর মনের ভেতরে প্রেতের মত ঘোলা! চোখ মেলে তাকায় সেই লোভী 
স্বার্থপর কামূক এবং অত্যন্ত হীনমনের নেই প্রচ থমাস সেমূর ! এই পিশাচটা 
তার সর্বস্ব লুটেপুটে খাওয়ার স্থযোগ পেয়ে গিয়েছিল একট! অত্যন্ত করুণ ও 
শোকাবহ পরিস্থিতিতে । 

১৫৪৭ খ্রীষ্টাব্দে পিতা অষ্টম হেনরী দেহ রাখলেন । 

তার ছোট ভাই ন বছরের বালক এডওয়ার্ড সিংহাসনে বসলেন । বয়ন কম 
বলে তার প্রোটেক্টার নিযুক্ত হলেন তার মামা এডওয়ার্ড সেমুর বা ডিউক অফ 
সামারসেট । তারই ছোট ভাই থমাস সেমুর ! 

প্রোটেক্টার মানেই তে! আসলে এম্পারার ! দাদা অত উচু ধাপে উঠে গেল 
আর পে শুধু সেনাপতি হয়ে থাকবে কেন? নেও তো রাজমাতুল । কুটিল হিংসায় 
জলে যেতে লাগল থমাস । যেমন করে হোক ছলেবলেকৌশলে তাকে রাজ- 
দরবারের উচু আসনে প্রতিষ্ঠা পেতেই হবে । অতএব-_ 

তার মস্তিষ্কে ধূমায়ত হয়ে উঠতে লাগল হাজারে! কুটিল দুরভিসন্ধি__ 
প্রথমেই পুরুষ অভিভাবকহীন রাজঅস্তঃপুরের দিকে থাবা বাড়ালো সেমুর ৷ তার 
বিধখ' মা ডাকসাইটে বূপপী ক্যাথারিনকে বিয়ে করে বলল সে। একবার ভেবে 
দেখল না ক্যাথারিন এর আগে তিন তিনটি স্বামীকে কবরে পাঠিয়েছে আবার 
হেনরীর মৃত্যুর মাত্র চৌত্রিশদিন পরেই আবার আর একজনের গলায় মালা 
পরাচ্ছে।_-এসব চিন্তাভাবনা করার সময় কোথায় সেমুরের | তার উচ্চাশার 
পাগল! ঘোড়া তখন উদ্দামগতিতে ছুটছে । 

এই সময় ক্যাথারিনের কাছেই তিনি থাকতেন । রাণীকে বিয়ে করার পরই 
অন্দরমহলে তার যাতায়াত অবাধ হয়ে উঠল । যখন-তখন হুট-হাট করে এসে 
পড়তো সেমুর। তা আম্ক। যত খুশি আম্মক। ক্যাথারিনের কাছে যাও। 
উহ_-তা৷ নয়_-তার আশেপাশে ছক ছোক করতে লাগল বুড়োটা । 

এক একদিন লাতসকালে এসে পড়তো সেমুর । মোজ! তার বেডরুমে । তখন 
হয়তো তার ঘুমই ভাঙেনি। কিন্বা জেগেই শুয়ে রয়েছেন । আবে আরে এত বেল! 
পর্যস্ত ঘুমবে নাকি ! ও-_-ও$_ বলতে বলতেই টান দিয়ে লেপটা সরিয়ে দিত। 
তখন তার পরনে ধু হালকা নাইট গাউন । তার নিচেই সম্পূর্ণ নিরাবরণ দেহ- 
বল্পরীর অপরূপ যৌবনশ্রীর ছায়াময় লোভানি ! তখুনি-__ঠিক তথুনি__ 

আমি কিন্তু আপনার কোন ব্যাপারই বুঝতে পারছি না-_-তীব্র বিরক্তিতে 
গজগজ করে বলে এসেক্স--কেন যে আমার মুখের দিকে অমন হা করে তাকিয়ে 
থাকেন-_একমনে কি চিস্তা করেন__ 

তুমি যে কী--না 1 কিশোরী মেয়ের মত মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে আদুরে গলায় 
সম্রাজ্ঞী বলেন, অতবড় একটা রাজ্য চালাতে হচ্ছে। চিন্তা হবে না? 

তাহলে বনে বনে ভাবুন-_ আগুনে পোড়া সাপের মত ছটফট করতে করতেই 
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উঠে দাড়ালে। এসেক্স--আমি আর কখনে! আলছি না__ 

আরে-_আরে-_তৃমি এত ক্ষ্যাপা কেন বলো৷ তো, তার হাত ধরে জোর 
করে কাছে টেনে এনে তার মাথাটা কোলের ভেতরে গুজে অশ্মুটত্বরে বললেন, 
তোমাকে কী অসম্ভব ভালবাপি__তুমি বুঝতে পারে৷ ন।? 

তাতে কি- কোন ইয়ং ছেলে কি ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘরে বসে থাকতে পারে? 
এসো-_এসো-- আমরা পেশাহ্দ খেলি--মুখে মোহাচ্ছন্ন হাসি ফুটিয়ে তাসের 
গোছ! নিয়ে বললেন সম্রাজ্জী এীলজাবেথ । তারপর ? 

রাত্রির প্রহরগুলো ভাব্মমন্থর হয়ে দণ্ডে দণ্ডে উত্তীর্ণ হয়ে যেত। স্বৃযুপ্ত 
চারিদিক । তারা পরম্পরের কবেঞ্চ সান্নিধ্যে বসে খেলেই যেতেন । ইতিহাসে 
আছে-_-৬/1,015 10161) 11769 [01920 0109 62019 900] 90011)91.*, 

পৃবের আকাশে ভোরের রেখা জেগে উঠতো । চুয়ান্ন বছরের অনুা রাণীর 
সঙ্গে প্রেম ও নিশিযাপন করে টলতে টলতে বাড়ি ফিরে যেত বিশ বছরের উঠতি 
যুবক । রাব্রিশেষের প্রগাঢ় স্তব্ধতাকে বিদীর্ণ করে দ্বিয়ে কোন রাতচরা পাখি 
কর্কশম্বরে ডেকে উঠে ভান৷ ঝটপট করে উড়ে চলে যেত অন্ধকার দিগন্তে ! 

আর্প অফ এসেক্সের প্রধান পরিচারক মন্তব্য করেছিল-_1$ 101৫ 
00107911100 [0 1015 ০0৬1) 10051110 111] 11105 91110 11) 1100 10001101170, 


বল! দরকার- অনায়াসেই বল। যায় এই প্রেমপ্রণয়ের লীলাই এসেক্সের সমাধি 
রচনা করেছিল। মহিমাময়ী শক্তিমতী সম্ত্রাজ্জীর আদর ভালবাসা স্নেহের প্রশ্রয় 
তাকে করে তুলেছিল উদ্ধত আর উচ্ছৃঙ্খল এবং বেপরোয়া । 

ইংল্যাও থেকে নৌঅভিযান যাবে প্রাচ্যদেশে | কে-_কে যাবে? 

আমি- আমি- আমার চেয়ে যোগ্য লোক কেউ আছে নাকি? উদ্ধত 
ভঙ্গীতে উঠে দাড়িয়ে বললেন এসেক্স ৷ 

তার ঘাড় বেঁকিয়ে দাড়ানো-_এই ওগুঁদ্ধত্যই রাণীর বড় ভাল লাগে । পাঠালেন 
তাকে নৌঅভিযানে। ফ্রান্সে ক্যাথলিক প্রোটেস্ট্যাণ্ট সংঘাত শুরু হল । স্পেনের 
ক্যাথলিক নুপতি ফিলিপ ফ্কান্জের ক্যাথলিকদের সাহায্য করতে আরম্ভ করল । 
এলিজ্বাবেখ শঙ্কিত হলেন- ফ্রান্স ম্পেন যদ্দি হাত মেলায় তাহলে তো ইংল্যাণ্ডের 
সর্বনাশ ! কে যাবে ফ্রাঙ্গে? 

কেন-_আমি-_বলিষ্ঠকঠে দাবি জানায় এসেক্স ৷ নেদারল্যাণ্ডসে এবং আরও 
বড় ব্যাটলফিন্ডে আমি আমার নৈপুণ্য-_ 

বেশ বেশ তুমিই যাবে__রাণী বললেন, শোনো আগে ব্রিটানী, তারপর বুয়েন 
দখল করবে কেমন ? 

কিছুই হল না। নিজের খেয়ালধূশিমত য।-ত| কতগুলো কাও ঘটিয়ে চুপটি 
ক্ষত হজ মইন, 


নু 


ওদিকে লণ্ডনে বসে ছটফট করছে এলিজাবেথ । এসেকের কোন খবর নেই। 
হঠাৎ একটা চিঠি পেলেন এলিজাবেখ । খুশিতে গুরগুর করে উঠল তার বুকের 
ভেতরটা । নিশ্চয়ই ভার প্রিয়তম এসেক্স ত্রিটানী এবং বুয়েন জয় করেছে। 
“আমার প্রিষ্ন সম্রাজ্জী আপনি অন্থপমাঁ_আপনি মনোরমা..আপনি যতদিন-_ 
যতকাল রাখবেন ততদিন আপনার কাজে অচল হয়ে থাকবো-__না আকাশচ্যুত 
তারকা হয়ে আমি মাটিতে নিক্ষিপ্ত হবে৷ না__-আমি বরং সুর্যালোকে বাষ্প হয়ে 
আমার অস্তিত্বকে মুছে দিয়ে দ্বর্গালোকে আপনার আসন পাতবো **' 
রাগে চিঠি ছুমড়ে মুচড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন এলিজাবেথ । যুদ্ক্ষেত্র থেকে 
যে সেনানায়ক এইরকম ভাবাবেগের বাম্পে ভরপুর চিঠি লেখে সে আর যাই করুক 
-_-কখনো যুদ্ধে জয়ী হতে পারে না। 
এলিজাবেথ আরও চটলেন। তার কানে এল ব্রিটানী রুয়েন কিছুই দখল 
করতে না পেরে এসেক্স না ।ক বুয়েনের গভর্নরকে ঘন্দযুদ্ধে আহ্বান করেছে- চলে 
এস এক হাত হয়ে যাক-__ 
যুদ্ধ করতে যাওয়া মানে কি ভাড়ামি করা? চলে এস__-এলিজাবেথ হুকুম 
দিলেন । 
এপ্সিলাবেথ | 
তার পাজরে যেন ছুদিক থেকে দুটো তীর বিধে গিয়েছে । নেদারল্যাগ্ুস, 
স্পেন, ফ্রান্স হাত মিলিয়ে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে । আর একদিকে তার 
প্রিয়তম আর্ অফ এসেক্স-_জলের মত টাকা খরচ করে চলেছে, সৈন্তক্ষয় সময় নষ্ট 
অথচ কাজের কাজ কিছুই করেনি--করতে পারেনি । তবুও-_ 
তবুও এলিজাবেথ তার ওপরে কঠোর হতে পারে না। যখন যে বায়ন! ধরে 
এসেক্স, ঘাড় বাঁকিয়ে দাবী জানায় । সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে যান এলিজাবেথ । 
সিসিল বার্গলের ছেলে রবাট দিমিলকে রাণী তার পিতার পদে অর্থাৎ পরিষদের 
সাশ্য নিযুক্ত করলেন-__ 
আমার সম্বন্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে জানতে পারি কি? হিংসায় টগবগ 
করে ফুটছে এসেক্ে। 
তাকে পরিষদের সদশ্য করে দ্রিলেন রাণী । কিছুদিন শাস্ত থাকল । আবার 
সেই আস্থরতা- সেই দাপাদাপি । নৌ অভিযানে ব্যর্থ হলেন। সেখানে ওয়াপ্টার 
র্যালের কৃতিত্বের জন্য এলিজাবেথ তাকে নাইট উপাধিতে ভূষিত করলেন। 
শেষে চলে এল এসেক্স। তাকে শান্ত করার জন্য কলকে অবাক করে দিয়ে 
তীকেও নাইট উপাধির শিরোপা! পরিয়ে দিলেন | এসেক্স রাগ করবে, দুঃখ পাবে 
এ যেন কিছুতেই তিনি সহ করতে পারতেন না । 
সেই এসেক্স ৷ 
তার স্বর । তীর শেষ প্রেম । তাঁর চেতনার ভেতরের অলজলে নক্ষত্র / সেহ 
এলেককে যে আকাশচুম্বী উচ্চাশার বিষাক্ত কীট কুরে কুরে খেয়ে ফেলেছে। সে ঘে 
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অস্থস্থ বিকৃত তা কি এলিজাবেথ উপলব্ধি করতে পারেননি ? তিনি কি জানতেন 
'না ছোটবেলায় প্রেমক্রোকশায়ারের কাটি, হাউসের সাবেককালের ভাঙা নড়বড়ে 
বাড়িটায় যার চারিদিকে নিবিড় জঙ্গলে লাল হুরিণ বুনো শুয়োর 'আর রাশি রাশি 
বিষাক্ত সরীহ্ুপের অবাধ বিচরন, সেই আরণ্যক পরিবেশে থাকতে থাকতে সে 
কেমন বন্য হয়ে গিয়েছিল । হয়তো তিনি জানতেন না_তার দীর্ঘ সঠামদেহের 
ভেতরে রোগের বিষও ছিল-_কিভনীতে পাথর হয়ে অনেকদিন অস্থস্থ হয়ে থেকে- 
ছিল এমনও হতে পারে__লেই রোগের যন্ত্রণা এখনও আছে-__তাই সময় সময় 
মেজাজ তিরিক্ষি হয়েই থাকে । এসব কোন বৃত্বান্তই হয় তো তার জানা 
ছিল না। তাই-__ 

তার এসেক্স যখন আয়ারল্যাণ্ডে বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে নিজেই বিদ্রোহী 
আইরিশ নেতা টাইরনের সঙ্গে হাত মেলালো' এলিজাবেথকে সিংহামনচ্যুত করার 
ষড়যন্ত্র পাকা করে ফেলল তখনও সাম্রাজ্জী বিশ্বীস করতে পারছিলেন না তার 
এসেক্স এসব করতে পারে- প্রায়ই মনে হতো এসেক্স তার উজ্জ্বল সতেজ চেহারাট! 
নিয়ে তার সামনে এসে বলবে-_যা শুনেছেন-_ সব--সব--ভূল-_ 

কিন্তব-_ | 

কয়েকদিন পরই-_সীমাস্তে গুপ্তচর ধর] পড়ল। তার কাছে চিঠিতে এসেক্ে 
টাইরনের চক্রান্তের ব্যাপক পরিকল্পনার খসডা পাওয়া গেল। 

এলিজাবেথের বুক ভেঙে গেল । চোখ ফেটে জল এসে পড়ল। ন্মেহ প্রেম 
ভালবাপা- সব--সব--তুল-_মিথা। মিথ্যা __কিন্ত কিছুই বললেন না। 

এইবার-__এইবার এলিজাবেথ সমস্যায় পড়লেন । এসেক্স এর আগে আরও 
অনেক বেয়াদপি করেছে- কাউন্সিলের প্রকাশ্ঠ সভায় তাকে অপমান করেছে । 
তিনি তার কান ধরে মুচড়ে দিয়েছিলেন । সেই অপমানে রাগে বেশ কিছুদিন রাজ- 
সভায় আসেনি এসেক্স। এমন কি তীর রাজত্বের চল্লিশ বছর পুতি উত্সবে 
পর্যস্ত যোগদান করা প্রয়োজন মনে করেনি । তাকে পরিষদের সাস্তদের সামনে 
স্বার্থপর কুটিল বুড়ী পর্যন্ত বলতে তার মুখে বাধেনি । তবুও-__ 

তবুও যেই এসেক্স তার তেজোদৃপ্ত চেহাবাট। নিয়ে তার সামনে দাড়িয়েছে 
অমনি তার সব রাগ সব বিক্ষোভ গলে জল হয়ে গিয়েছে। তিনি যে ভাল- 
বামেন--গভীর ভাবে ভালবাসেন তাকে । তাই কিছুতেই এমন কোন কাজ করতে 
পারেন না যাতে এসেক্স আঘাত পায় । কিন্ত-_ 

এবার এসেক্সকে রক্ষ। করবেন কি করে ? সাত মাসে আয়ারল্যাণ্ডে বসে তিন 
লক্ষ পাউণ্ড খরচ করেছে সে। কাজের কাজ কিছুই করেনি । এলিজাবেথের 
বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছে টাইরনের সঙ্গে ধ্দ। এই বড়যন্ত্রেরে আরও অনেক-_ 
প্রামাণিক খবর তথ্যাদিও এলিজাবেথের হাতে এল । 

আব একটুও দেরী করলেন না। তিনি ইংল্যাণ্ডের রাণী। অষ্টম হেনরীর 
কন্তা। দেশ- দেশের স্বার্থ আগে । প্রেম ভালবাসাকে তিনি কোন দিনই হ্বদেশ- 
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ভূমির সম্মানের চেয়ে বড় করে দেখেননি । 

এসেক্সের বিশ্বাসঘাতকতা! এবং দেশপ্রোহীতার সব তথ্য প্রমাণ হাতে নিয়ে 
তড়িঘড়ি কাউদ্দিলের সভা ডাকলেন । আয়ারল্যাণ্ডে যেসব কাজ করেছেন এবং 
করেননি তার কৈফিয়ত তলব কর] হলে! । সঙ্গে সঙ্গে এসেক্সকে তার নিজের 
বাড়িতে আটকে রাখা হুলো৷। এই লময় আর একটা কাণ্ড ঘটল। 

টাকাপয়সার ব্যাপারে এলিজাবেথ ছিলেন অত্যন্ত কঞ্জুস। এমন কি প্রেম- 
প্রণয়ের ব্যাপারেও তার যথেষ্ট কার্পণ্য ছিল । অনেকদিন আগে প্রণয়ী এসেক্সকে 
৩০,০০০ টাক] ধার দিয়েছিলেন । তিনি সেই টাকা ফেরত দেওয়ার জন্য ক্রমাগত 
চাপ দিয়ে চলেছিলেন। এবার জানিয়ে দিলেন সরকারী ভাবে টাকা তিন দিনের 
ভেতরে শোধ না দিলে তোমার মদের দোকানের একচেটিয়া অধিকারের লাইসেন্স 
বাতিল বলে গণ্য হবে । 

টাকা দিতে পারল না এসেক্স। লাইসেন্স ক্যানসেল করে দিলেন এলিজাবেথ । 
প্রচণ্ড আধিক ক্ষতিতে আরও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল এসেক্স। ওদিকে এলিজাবেথের 
মন্ত্রী বেকন বললেন আর্ল অফ এসেক্স আয়ারল্যাণ্ডে যা করে এসেছে-_তার 
বিচার কর। উচিত-__ 

বিচার চাই-_ওয়াপ্টাত্র ব্যালেও পারষদে বললেন, এবার যদি হার হাইনেস 
অনুগ্রহ দেখান তাহলে কিন্তু পন্তাতে হবে-_ 

৫ জুন একটা বিশেষ বিচারসভায় এসেক্সকে ডাকা হলো । এলিজাবেথের 
মনে ঝড বয়ে চলেছে-__বিচারে এসেক্স নির্দোষ বলে গণ্য হোক । তার স্বপ্র-_ 
তার এসেক্স আবার আগের মত হোক-_এসেক্স সব দোষ স্বীকার করুক | কিন্ত-_ 

এলিজাবেথের আকুল প্রার্থনা! ব্যর্থ হয়ে গেল। বিচারে এসেক্স অপরাধী 
বলে গণ্য হলো । তাকে সমস্ত পদমধ্া থেকে অপনারিত কর! হলে এবং তাকে 
বাড়িতেই বন্দী অবস্থায় রাখা হলো। ওদিকে রাজপ্রাসাদে বসে প্রৌঢা রাণী 
বিনিদ্র বাব্রিযাপন করে সমস্ত সত্তা দিয়ে কামনা! করছেন-_-একবার__একবার 
এসেক্স তার কাছে আস্থক- সমস্ত অন্তর দিয়ে সব দোষ স্বীকার করুক-_-তাহলে 
_ তাহলেই তার সব অপরাধ ক্ষমা করে তাকে কাছে টেনে নেবেন। তীব্র-তীক্ষু 
যন্ত্রণায় তার চোখ দুটো৷ জলে ভরে আমে। 

কোথায় এসেক্স ? 

উচ্চাশার পাল তুলে দিয়ে যার জীবনতরী উদ্দাম গতিতে ছুটে চলেছে, যে 
তার নিজের স্বপ্ন আর দন্ত ও গবের দুর্গে সম্রাটের মহিমায় বিরাজ করছে সে কি 
না বিগতযৌবনা রমণীর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করবে? হোক না কেন ইংল্যাগ্ডেশ্বরী | 

এল না এসেক্স। 

ইতিহাসের ম্রোত এবার উজান বইতে লাগল । 

আয়ারল্যাণ্ডে এসেক্সের জায়গায় তারই বন্ধু এবং ভগ্নিপতি মাউণ্টজয়কে 
পাঠানো হয়েছিল । এসেক্সের গোপন প্ররোচনায় মাউণ্টজয় আরও ব্যাপক-_ 
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আরও ভগ্নানক যড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করল-_টাইরনের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক 
আরও ঘমিষ্ঠ আরও নিবিড় করে তুলল। ওদিকে ক্কটল্যাণ্ডের রাজা ষ্ঠ 
জেমসকেও খবর পাঠালো-২চার পাঁচ হাজার সৈন্য নিয়ে সে আয়ারল্যাণ্ডে প্রস্তত 
হয়ে আছে--আপনি যদ্দি একটু হাত মেলান, তাহলে এখুনি সব ওলটপালট 
হয়ে যাবে । এলিজাবেথকে সিংহাসন থেকে টেনে নামিয়ে সেখানে আপনার 
বসতে কোন অস্থ্বিধেই হবে না। বেচারা এসেক্স তার সম্মান প্রতিপত্তি ফিরে 
পাবে । আপনার পাশে এসে দাড়াবে । 

এসেক্সের কপাল মন্দ । যে লোকটাকে দূত করে ক্কটল্যাণ্ডে পাঠানো হয়ে ছিল, 
সে ধরা পড়ে গেল । চক্তান্তকারীদের পরিকল্পনা সব ফাস হয়ে গেল। এলিজাবেথ 
সব শুনলেন । জানলেন । কিন্তু মুখে চাবি দিয়ে বসে রইলেন। শুধু নিঃশবে 
চারিদিকে আরও সতর্ক এবং খর নজর রাখতে লাগলেন । আর তার. বিরুদ্ধে 
যদি অভ্যু্থান হয়-_-তার দমনের সব ব্যবস্থাও করে রাখলেন । সব কিছুই করছেন 
করতে হয় তাই আর নিজের মনে অস্ফুটম্বরে খেদোক্তি করছেন মিথ্যা__মিথ্যা__ 
মানুষের নেহ ভালবান! সব মিথ্যা__এসবের কোন মূলাই নেই। 

এল ১৬০০ শ্রীষ্টাব্বের ১৬ নভেম্বর । এই দিনে এলিজাবেথ সিংহাসনে 
বসেছিলেন । ঠিক সেই দিনই এলিজাবেথ একটা চিঠি পেলেন । আর্ল অফ 
এসেক্সের চিঠি । আনন্দে উত্তেজনায় অধীর হয়ে উঠলেন । নিশ্চয়ই এসেকস ক্ষমা 
চেয়েছে, সব দোষ স্বীকার করেছে-__করবেই-__করতেই হবে । তিনি যে তাকে 
নিজের প্রাণের চেয়েও বেশি ভালবাসেন । 

কাপা কাপা হাতে চিঠি খুললেন এলিজাবেথ । এসেক্সের শেষ চিঠি.**কোন 
উচুতে আপনি আমাকে তুলেছিলেন । এখন আমাকে সম্মান সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত 
করে কাদার ভেতরে ছু'ড়ে দিয়েছেন ***চিঠি পড়তে পড়তে এপিজাবেথের চোখ দুটো 
ফেটে জল এসে পড়ল । কিন্তু চিঠির শেষ ছুটে! লাইন পড়তেই সেই জলভর' 
চোখেই ঝিকিয়ে উঠল আগুন__জর] ও বার্ধক্য শুধু আপনার দেহকেই আক্রমণ 
করেনি, আপনার মনকেও বিকল করে দিয়েছে__আপনাকে করে তুলেছে কুটিল 
কপট আর স্বার্থপর" 

বেইমান-__অরুতজ্ঞ-_-দাতে দাত ঘসতে ঘসতে বললেন এলিজাবেথ । কিন্তু 
তার আঁক্ষোশ তার ক্রোধ সব__দব ছাপিয়ে কিসের যেন বাথায় ভারী-__ভারা 
হয়ে উঠল তার বুক । আর ভেতর থেকে নিঃশব্দ কান্নার ঢেউ পাক দিয়ে দিয়ে 
উঠে আসতে লাগল গলার কাছে। 


এসেক্সের বাড়িতে চক্রান্তকারী সাউদাম্পটন প্রমুখদের জোর পরামর্শ চলছে-_ 
রাণীর প্যালেস দখল করতে হবে । এসেক্স নিজে যাবে রাণীর ঘরে । তাঁকে দিয়ে 
শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন আনতে বাধ্য করবে । কে কোথায় দাড়াবে--কে কোন 
অংশ. দখল করবে- তার পুরো ছক তৈরি হয়ে গেল। সেই দিনই এসেক্স 
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মাউণ্টজয়কে খবর পাঠালো-_জেমস সাহায্য না করুন, তিনি যেন অবশ্যই সমস্ত 
সৈম্ত নিয়ে লগ্ডনে চলে আসেন । 

উচ্চাভিলাধী এসেক্স বিপ্লবের সাফল্য সম্বন্ধে এত নিশ্চিত ছিল যে সে 
কল্পনাও করতে পারেনি । বাণী সব জানেন। তারপরের যে শনিবারটা এল, 
সেদিন কাউদ্মিলে ডেকে পাঠানো হলো এসেক্সকে । 

এসেক্স এল তো নাই-ই। উল্টে রাণীর লোকদের দেখেই উন্মাদের চিৎকার 
করে উঠল-_-দেখ-_দেখ-_আমার শক্ররা! আমাকে খুন করতে চাইছে-_কিন্তু 
এলিজাবেথ ইতিমধ্যেই আরও চারজন সশক্স সেনানায়ককে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন । 
তাদের দেখেই এসেক্সের সমর্থক জনত।* চিংকার করে বলল--মারো--মারো 
এদের মেরে ফেল-_ 

গোলমাল শুনেই বেরিয়ে এসে এসেক্স তাদের চারজনকে ধরে [নয়ে গিয়ে তার 
বাড়িতে বন্দা করে রেখে ঘোডার পিঠে চডে রাস্তায় নামল । ঘোড়ার পেটে চাবুক 
মেরে উধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে [চৎকার করে বলতে লাগল-_রাণা__ আপনাদের 
রাণী ষডযন্ত্র করে আমাকে মেরে ফেলতে চান- সবাই শোনো- শোনো 

যেতে যেতে হঠাৎ প্রিছনে তাকিয়ে দেখল তার অন্তগত যারা আমছিল তাদের 
সেই মিছিপ যেন কেমন ফাকা! ফাক মনে হচ্ছে! রাণার বিরুদ্ধে ।গয়ে তাদের 
নিজেদের আখের নষ্ট করতে চায় না__ 

এপেক্সের বুক ভারী হয়ে উঠল । 

এই অবস্থায় আরে! এগিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না । মাউণ্টজয় নিজে এল না-_ 
সৈন্সামন্তও পাঠালে না । নিজের বাড়িতে ফিবে এনে দেখল, তার বাড়ি রাণীর 
সশস্ত্র প্রহরীদের দখলে । পিছনে নদীর ধারের ছোট দরজ! দিয়ে ভেতরে যেই 
ঢুকলেন অমনি রাণী এবং ধুর মন্ত্রী সেসিলের পাতা ফাদে বন্দী হয়ে গেল। 

এলিজাবেথ সব শুনলেন । রাণীস্থলভ মর্যাদা এবং ধৈর্য ও ঢুঢ়তার এক জলস্ত 
প্রতিমৃতি হয়ে বসে রইলেন । কত তয়ের কথা শুনলেন । কত গুজব তার কানে 
এল-_কেউ বলল আয়ারল্যাণ্ড থেকে বিদ্রোহী মাউণ্টজয় পাচ হাজার সৈন্য নিয়ে 
আসছে-_সঙ্গে স্কটল্যাণ্ড থেকে জেমসের সৈম্বাহিনীও আসছে--একটুও টললেন 
না রাণী এলিজাবেথ | বিচলিত হলেন না। 

ইতিমধ্যে ফরাসীদূত দেখা করতে এলেন এলিজাবেথের সঙ্গে | তার সঙ্গে গমন 
করে কথাবার্তা বললেন, যেন কিছুই হয়নি | কথায় কথায় এসেক্সের কথা উঠে গেল-_. 


*আয়ারল্যাণ্ডে থাকতেই অনেক লোককে নাইট উপাধি বিলিয়েছিল 
এসেক্স । তারা স্বভাবতই তার অনুগত ছিল। তাছাড়া আর্ন অফ এসেক্ে ট্রিনিটি 
কলেজ, কেমত্রীজে লেখাপড়া করেছিলেন । এম. এ. পাও করেছিলেন । হুঠাম- 
দেহী দীর্ঘ রূপবান যুবক । সাধারণ মাম্থষের সঙ্গে মেলামেশাও করতেন । তাই 
তার গুণগ্রাহী ভক্ত নেহাৎ কম ছিল না। 
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কী অরুতজ্ঞ কী বেইমান বলুল তো? মনের ভেতরে ষে বিষ পুরে রেখেছিল 
তা এতদিনে ফুটে বেরুল, বলেই হাসতে লাগলেন এলিজাবেথ । মুখ ভেংচে নেচে 
নেচে দেখালেন, কেমন করে এসেক্স রাস্তায় নেমে লোকদের উত্তেজিত করতে চেষ্টা 
করছিল। দমকে দমকে হাসতে হাসতেই তার চোখ ফেটে জল এসে পড়ল। 
নিজেকে সংযত করলেন। কিছুক্ষণ কি ভেবে কেমন নিম্পৃহ আর উদাস কে 
বললেন মে যর্দি একবার একবার-_আমার কাছে আমতো, আমি জিজ্ঞাস! করতাম 
-_-কে রাজত্ব করবে? তুমি না আমি? বলেই হাসতে হাসতে আবার গড়িয়ে 
পড়লেন । কিন্তু চোখ দুটোয় জল টলটল করছে । হানির আলোয় চোখের জলে 
অন্ধ হয়ে এল তার দৃষ্টি । 

ফরাসীদূত অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন রাণীর দিকে । বাইরে এত হাসর 
ছটা, কিন্তু চোখে জল কেন ? হামছেন-_না কাদছেন ! 

কিন্তু এলিজাবেথ তাকে আর কিছু ভাববার স্থযোগ দিলেন না । দরকারী 
আর অত্যন্ত জরুরা কথার খেই ধরিয়ে দিয়ে তাকে প্রসঙ্গান্তরে নিয়ে গেলেন । 


আর্ল অফ এসেক্স বন্দী হলেন। 

অত্যন্ত গোপনে তাকে লগ্ন টাওয়ারে আটকে রাখা হলে। | সারা শহর 
কেমন থমথমে । এলিজাবেথের প্রামাদের চারদিকে সশস্্ প্রহরী | এসেক্সের 
গুণগ্রাহী ভক্ত তো৷ কম নেই । কখন কোন মুহূর্তে যে-কোন দিক থেকে বিদ্রোহের 
আগুন জলে উঠবে ! 

রাণী যা আশঙ্কা করেছিলেন তাই হলো । ক্যাপ্টেন লী নামে একট লোক 
এসেক্স ও টাইরনের গুধ্ুচরের কাজ করতো । সে ঠিক করল এসেক্সকে উদ্ধার 
করবে । রাত্রে যখন এলিজাবেথ শুধু তার সহচারিনীদের সঙ্গে খেতে বলবেন 
তখন তাকে ঘেরাও করে বাধ্য করবে এসেক্সের মৃক্তর আদেশ দিতে | কিস্ত-_ 

ক্যাপ্টেন লীকে আর খাওয়ার ঘর পর্যন্ত যেতে হলো! না। তার আগেই 
প্রহরীর! তাকে জাপটে ধরে বন্দী করে ফেলল । বিদ্রোহীদের শেষ প্রচেষ্টা ব্যথ 
হয়ে গেল। এই ঘটনার ঠিক এক সপ্তাহ পরে এসেক্স ও তীর ষডযন্ত্রের সঙ্গী 
সাদ্দাম্পটনকে একসঙ্গে বিচার সভায় । এসেক্স এসে দাড়ালো সেই পরিচিত 
উ্ধত ভঙ্গীতে । সেদিন তার ঘন কালো পোশাকের আডালে তার গৌরবর্ণ 
দীর্ঘ ঈঠাম দেহ আগুনের শিখার মত জলজল করছিল। 

ষড়যন্ত্র করার অপরাধে যখন নিজের বিবদ্ধে একটার পর একটা অভিযোগ 
কিছুকে তাচ্ছিল্য তুডি মেরে সব শুনছিল তখন এসেক্স হো হে! করে হেসে 
উডিয়ে দিতে চাইছিল । আবার কখনে! বিস্ময়ের ভান করে বড বড চোখ 
মেলে বারকতক ওপরে তাকালো! ৷ কিন্তু বিচারে যখন তার মৃত্যুদণ্ড ঘোধিত 
হলে! তখন হেসে 'উঠে ভয়লেশহীন কে বললেন- অত্যন্ত বিশ্বস্তার সঙ্গে মাননীয় 
রাণীকে সেবা করেছি-তার আদেশ পালন করেছি । এখন যদি তিনি ইচ্ছে 
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করেন তাহলে আমি প্রাণ দিতে প্রস্তত-_ 
ধারা কোর্টে উপস্থিত ছিলেন তাঁরা মুগ্ধ ও বিশ্িত হয়ে গেপেন। কী আশ্চর্য 
নির্ভীক । জনপ্রিয়তার শীর্ষবিন্দূতে এমন অসামান্য রূপবান সাহসী পৌরুষের কি 
শোচনীয় পরিণাম! 
কোর্ট থেকে এসেক্সকে নিয়ে আসা হলে। লগ্ন টাওয়ারে । নির্জন কারাকক্ষে 
বসে এসেক্স মৃত্যুর পায়ের ধ্বনি শুনতে লাগলেন। 


নির্জন নিস্তব্ধ সেই কারাগারে পাথুরে মৃত্তির মত বসে থাকে আর্দ অফ এসেক্স। 
আর সাবেকদ্দিনের কত অজন্ত্র অজস্র সুখস্থৃতির ভেতরে মগ্ন হয়ে যায়। তার যেন 
মনে হয় রাণীর সঙ্গে তার প্রেমপ্রণয়ের দিনগুলোর শ্মতি যেন তাকে মিষ্টি গন্ধধূপের 
ধোয়ার মত পাকে পাকে জড়িয়ে ধরছে। 

রাণী এলিজাবেথ । 

এখনও তাকে গভীরভাবে ভালোবাসেন ৷ স্সেহে করেন । কী ক্ষতি হয়__ 
যদ্দি তার কাছে গিয়ে সব দোষ ত্বকীর করে-_ ক্ষমা চায় _- 

নো__ইমপসিবল ছুরভিলাষা, দাস্তিক, গবিত এসেব্স ফুঁসে উঠল, সে কারো 
কাছে খংথ' নিচু করতে পারবে না-করেনি কথনো--করবে না তার চেয়ে 
বরং ঘাতকের কুঠারে গলা পেতে দেবে । 

বাইরে রাত নামে ৷ অন্ধকার ঘন হয় । প্রাচীন সেই কারাগারের সেই সেলের 
একটা পোকা ডেকে চলে_চিপ-_চিপ চিপ - 

নিকদ্ধ আক্রোশ এসেক্স ছুটে গিয়ে তাকে টিপে মারতে যায় । 

এটা কী! হঠাৎ সেলেব ঝাপনা অন্ধকারে তার হাতে যে কী ঝকমক করে 
ওঠে । আরে-_ 

আংটি সেই আংটি_রাণী এলিজাবেথের ভালবাস রর অতিজ্ঞান। স্থির 
অপলক চোখে মেই অস্গ্রীয়র দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ, বিদ্যুৎ" 
চমকের মত তার মনে হলো__-মনে হলো এলিজাবেথের সেই কথাগুলো-_- তোমার 
জীবনের কোন সন্কটজনক মুহুর্তে যদি এই আংটি আমার কাছে পাঠিয়ে দাও, 
তুমি যত বড অপরাধ করো না কেন, আমি তোমাকে ক্ষমা করবো_একটু থেমে 
আরও বলেছিলেন, এই অতিজ্ঞান পেলে আমি তোমার ভেতরে কোন দৌষ 
দেখব না- শুধু কমা করবো-_ 

গুর গুর করে উঠল এসেক্সের বুকের ভেতরটা | 

পুরনো প্রতিশ্রুতির কথা কি রাণীর মনে আছে? লগ্ন টাওয়ারের এক 
ওয়ার্ডারের একটি বাচ্চা ছেলেকে দিয়ে আংটিট! পাঠিয়ে দিল রাণীর কাছে। 

রাজপ্রাসাদ থেকে কোন মাঁডা এল । 

ভূল-_তুল-_সব থিথ্যা__মিখ্যা অঙ্গীকার-_এসব সেই স্বার্থপর কুটিল বুড়ীর 
কপটতা ! 
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এল সেই দিন। 

১৬০১ শ্রীষ্টাব, ২৫শে ফেব্রুয়ারী । বুধবার ভোরে লগ্ন টওয়ারের ভেতরে 
এক নির্জন প্রাঙ্গণে অপেক্ষ৷ করছিল ঘাতক । 

এমেক্স তার শেষ ইচ্ছা জানিয়ে অনুরোধ করেছিল তার মৃত্যু যেন হয় লোক- 
চক্ষ্র অগোচরে-_-একান্ত অনাড়ভ্তরভাবে। এলিজাবেথ আপত্তি করেননি-_ 
সত্যিই তো অহঙ্কারী সেই স্থন্দর মানুষটা সকলের সামনে ঘাতকের সামনেই বা 
মাথা নিচু করবে কেন? কোনদিন যে কারো কাছে মাথা নোয়ায়নি। তিনি তো 
তার আভিজাত্য আর মর্ধাদাবোধকে অস্বীকার করতে পারেন না । 

শেষ রাতের আবছায়৷ অন্ধকারে আচ্ছন্ন বধ্যভূমিতে বীর পদক্ষেপে এল 
এসেক্স । আশ্চর্য মর্ধাদীসম্পন্ন আর আভিজাত্য তার চলার ভঙ্গীতে । চোখেমুখে 
কেমন নিলিপ্ত প্রশান্তি | 

এসেক্সের পরনে ছিল ঘনকৃষ্ণবর্ণ পোশাক, মাথায় কালো আচ্ছাঙঈনী ৷ পাশে 
তিনজন ধর্মযাজক | মাথার টুপী খুলে উপস্থিত লর্ভস্দের অভিবাদন জানালে! । 
তারপরেই উদাত্ত কঠে বলল, সব দোষ, সব অন্যায় আমার-_আমি রাণীর বিরুদ্ধে 
ষড়যন্ত্র করেছিলাম | দেশের প্রতিও বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলাম । 

থেমে গেল সে। 

প্রগাঢ় স্তব্ধতা নেমে এল বধ্যভূমিতে । 

উপস্থিত জনমগুলী রুদ্বশ্বাসে দেখছে এসেক্সকে । 

আমার বয়স চৌত্রিশ__যেন নিজের মনকেই শুনিয়ে শুনিয়ে অস্ফুটন্বরে বলতে 
লাগল এসেক্স । বড় দীর্ঘ তার সেই বক্তব্য । কখনো মনে হয়েছিল বুঝি পবিত্র 
কোন মন্ত্রোচ্চারণ করছে আবার কখনো! মনে হচ্ছিল বক্তৃতা করছে। 

জীবনের এই চৌন্রিশটি বছর আমি-_আমি শ্বধু উচ্চাকাজ্ষার পিছনে 
চুটেছি। লোভ: দস্ত আর আত্মন্তরিতায় আমার মন হয়ে গিয়েছিল বিকৃত। 
সেই বিকারগ্রস্ত মন নিয়ে অনেক নোংর! এবং হীন কাজ করে শুধু আমার জীবন- 

অপচয় করেছি। আমার পাপ আমার মাথার চুলের চেয়েও বেশি । 

আমি প্রত যীস্তকে আবেদন জানাই তিনি যেন মঙ্গলময় ঈশ্বরের কাছে আমার 
জন্য ক্ষম! প্রার্থনা করেন-_-আমার আত্মাকে শাস্তি দেন। আমি আমাদের 
মভিমাময়ী রাণীর সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ কামনা করি-_বলতে বলতে এসেক্সে তার 
কাননে! পোশাকটি খুলে ফেলল । তারপর যে কাষ্ঠথগ্ডের ওপরে তার মস্তক ছেদন 
কর] হবে তার সামনে হাটু গেড়ে বসল । 

ঘাতক তৈরি হলে! | 

ধর্মযাজকের অনুরোধে এসেক্স অস্তিম প্রার্থনার মন্ত্রোচ্চারণ করল । তারপর 
একবার উঠে দীড়ালো৷ ৷ কী অপরূপ রূপবান স্থঠামদহী দীর্ঘকায় যুবক । কাধ পর্যস্ত 
ছড়িয়ে পড়েছে সিংহের কেশরের মত সোনালী চুলের গুচ্ছ। পৃথিবীর লামনে 
এই তার শেষবারের মত উঠে দাড়ানে! 
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এসেক্স এবার সেই যুপকাষ্টের সামনে এসে মাথা নীচু করল। ঘাতককে শান্ত 
কে বলল আদম যখন হাত দুটো মেলে ধরবো । তখন তুমি তোমার কর্তব্য 
পালন করবে__ 

এসেক্স মাথা নীচু করে দেহটাকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে শুয়ে পডল। বলিষ্ঠ কণে 
বলল, ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা করো-_তারপরে ধীরে ধীরে যৃপকাষ্ের ওপরে মাথাটি 
তুলে দিল। 

ঈশ্বর তোমার কাছে আমার নকল ত্া লমপিত হোক-_এসেক্সের শেষ কথা । 
এক মুহৃতের স্তন্ধতা । 

এসেক্স তার হাত দুটোকে প্রসারিত করল । সঙ্গে সঙ্গে ঝলসে উঠল কুঠার | 
প্রথম আঘাত পড়ল | তখনো এসেকোর দ্রেহে মৃত্যুন্ত্রণার কোন চিহ্ন দেখা গেল না। 
পর পর আরও দুবার আঘাত নেমে এল | দেহ থেকে মাথাটা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল । 

এসেক্সের নরম সোনালী চুলে ঢাকা রক্তাক্ত মাথাটা তুলে ধরে চিংকার করে 
বলল ঘাতক, ঈশ্বর রাণীকে নিরাপদে বাখুন-রাণী দীর্ঘজীবী হোন" 


এই মময় দূরে লগ্ন টাওয়ারের দিকে স্টিরদুষ্টিতে তাকিয়ে একটা প্রেতিনীর মত 
াডিশ্বেছিলেন রাজপ্রাসাদের অন্ধকার অলিন্দে রাজরাজেশ্বরী এলিজাবেথ। তীর 
মাথার ভেতরে যেন অগুনের ঝড বয়ে চলেছে! 

রাস্তায় বিক্ষুন্ধ জনতা | 

ধ্বনি তুলছে এসেক্সেন্প হত্যার বদলা নেব__ 


॥ কুড়ি ॥ 


এলিজাবেথ এবার সত্তরের কাছাকাছি পৌছে গেলেন । 

কিন্তু কে জানে 'আশ্চ্য কোন যাদছুতে এখনও তারুণোর তেজে জলজল 
করছেন । সেই বুদ্ধিদীপ্ত ছুটো চোখের তীক্ষু দুটি, সেই ক্ষিপ্রগতি, দেহমনের 
আশ্চর্য খজুতা, বলিষ্ঠ অথচ স্গিগ্ধ ব্যক্তিত্বের মহিমীর কারণ__রাজনীতিতে তার 
বিশ্বয়কর সাফল্য । ধর্ম-আন্দোলনে বিপর্যস্ত, অর্থনৈতিক ছূরশাগ্রস্ত হতশ্র 
ইংল্যাগ্ডকে মধাযুগের ইউরোপে একটি সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করতে 
সক্ষম হয়েছিলেন ৷ তীর কুমারী জীবন ও তার রূপ যৌবনের প্রলোভনে, অসামান্য 
অভিনয়নৈপুণ্যে ও বাকপটুত্ে ফ্রান্স ও স্পেনকে দাবিয়ে রেখেছিলেন । 

আধুনিক পৃথিবীর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা-__তার আমলেই সমুন্রপারের 
দেশে দেশে ইংরেজদের রাঁজ্যবিস্তার | তার সময়েই উত্তর আমে'রকার জনমান- 
বহীন ভূখণ্ডে ইংরেজদের বসতিস্থাপন ৷ সেই তয়ঙ্কর রোমাঞ্চর সহত্র দুঃদাহসিক 
ঘটনায় পরিকীর্ণ সেইসব সমুদ্র অভিযানে পরিষ্ুট হয়ে উঠেছিল ইংরেজদের 
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অপামান্ত সহিষ্ণুতা, বিশ্মপ্নকর দুঃসাহন বিপুল উদ্যম এবং সর্বোপরি তাদের দুঢ় 
একতা । সেধুগের সমস্ত নেতৃস্থানীয় নৌবিগ্ভার বিশেষজ্ঞ, বু সফল নৌধুদ্ধের 
নায়ক এই অভিযানে সক্রিয় অংশ নিয়েছিলেন । আর রাণী এলিজাবেথ নিজে 
পৃথিবীর দেশদেশাস্তরের সমুদ্র অভিযানের সঙ্গে ওতোপ্রতোভাবে জড়িত ছিলেন। 
তাই ইংরেজেরা উত্তাল প্রশান্ত মহাসাগর পেরিয়ে আবিষ্কার করতে পেরেছিল এক 
নতুন ভূখণ্ড অষ্ট্রেলিয়া ! উপনিবেশ স্থাপন করেছিল আফ্রিকার দক্ষিণ উপকূলের 
দেশে । মধ্যপ্রাচ্যের দেশে বসতি করেছিল । আর তাঁর আমলেই দুঃসাহসী 
ইংরেজ নাবিকরা প্রাচ) দেশে ব্যবসা করে ইংল্যাণ্ডের অর্থ নৈতিক অবস্থার উন্নতি 
করার উচ্চাভিলাষে দক্ষিণ আফ্রিকার কেপকমোরিন প্রদক্ষিণ করে ভারতে 
পাড়ি দিয়েছিল । সেই ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানী-_মেই ব্যবসাসংস্থাই পর পর তিন 
তিনটি শতাব্দী ধরে ভারত-ইতিহাসকে নিয়ন্ত্রিত করেছিল । 

তার রাজমভাতেই সে যুগের শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিশেষজ্ঞ, বহুদর্শী বুদ্ধিজীবি 
যেমন বালে, ওয়ালসিংটন, লিন্টার, উইলিয়ম সেসিল প্রমুখদের উজ্জল সমাবেশ 
যেমন ঘটেছিল তেমনি ছিলেন মনস্বী বিজ্ঞানী ডি (1১০০), হাকলুটম (811803) 
এবং হযারিয়ট (81191) | এই হাকলুট নাহেবই প্রথম লিখেছিলেন নিউফাউগল্যাও্ 
ভাজিনিয়ার বিবরণ__-আর এক নতুন পৃথিবীর প্রথম বিজ্ঞানভিত্তিক বর্ণনা । 

অবশ্যই বলতে হবে বৈজ্ঞানিক, রাজনীতিবিদ, সাহিত্যিক এবং দুঃসাহস 
অভিযানকারীদের সঙ্গে ছিল পু জিবাদী, ব্যবসায়ী এবং সমস্ত শ্রেণীর সমস্ত অবস্থার 
মানুষ | দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার উদ্যমের অংশীদার ছিল প্রত্যেকে । তাই 
রাণী এলিজাবেথের আমলেই সমষ্টি হয়েছিল-__ 

রেনে্সীসের যুগ । রাণী এলিজাবেথ ছিলেন রেনেস্সাসের বরপুত্রী | ইংল্যাণ্ডের 
সেই নবজাগরণ যুগের ধাত্রী মহিমাময়ী এক রমণী স্থস্্রুচিবোধসম্পন্ন উচ্চ- 
শিক্ষিতা এবং ঈশ্বর-প্রদত্ত অনেক আশ্চর্য সদপগুণের অধিকারী এবং সেসব গুণ 
ঠিক প্রয়োজনের সময় লোকসমক্ষে প্রকাশও করতে পারতেন। তাই তো ধম 
আন্দোলনে, যুক্তিবোধে মানবতাবার্দে এবং এগিয়ে চলার দুর্মর আবেগে উত্তাল 
তার রাজত্বকালে ঝঞ্চাবিক্ষুব্ধ সমূদ্রে সথদক্ষ নাবিকের মতই রাষ্ট্রতরীকে নিভুলি 
লক্ষ্যে পরিচালিত করতে পেরেছিলেন । 

তার আমলেই সাহিত্যসংস্কৃতিরও বিস্ময়কর বিকাশ হয়েছিল। যেন আলো- 
কোজ্জপ আর বর্ণাট্য এক শোভাযাত্রা করে এগিয়ে এসেছেন সারে, স্পেন্সর, 
মার্লো, বেকন, ফ্লেচার, রেমণ্ট, নার্লে এবং ওয়েবস্টার-_আর সেই মিছিলের 
পুরোভাগে-_সেক্সপীয়র |* 


* সেই উচ্চাভিলাষী, উদ্ধত দীর্ঘদবেহী রূপবান যুবক, এলিজাবেথের শেষ প্রেমিক 
আর্প অফ এসেকৌোর জীবনকে অবলম্বন করেই সেক্সপীয়র রচনা করেছিলেন 
হ্যামলেট । রাজপ্রাসান্দের ভেতরেই আযাজ ইউ লাইক ইটের অভিনয় হয়েছিল । 
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নাটক, কাব্য, গীতিকবিতা, প্রবন্ধ সমালোচনা যেন ঝরনার মত অবিরল ধারায় 
নেমে এসেছিল । সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল ইংরেজী ভাষা এবং সাহিত্য । তার আমলেই 
ইংল্যাণ্ডের সরম্বত সাধনা সহমত শিখায় জলে উঠেছিল । রেনেস্সীসবিশেষজ্ঞ 
অধ্যাপক র্যালেও বলেছেন এলিজাবেথীয় যুগের সুস্পষ্ট প্রভাব পড়েছিল সাহিত্যে 
শিল্পে সঙ্গীতে, ভাস্কর্ষে এবং সংস্কৃতির প্রতিটি ক্ষেত্রে । আর মবচেয়ে আশ্চর্য সেই 
প্রভাব ছিল এত শক্তিশালী এবং স্থদৃরপ্রসারী যে চারশো বছরের ব্যবধানে 
এসেও ইংলাণ্ডের বর্তমান প্রজন্মের জীবনচর্ধায় লক্ষ্য করা যায় এলিজাবেথা'য় 
যুগের ধানধারণারই সুম্প্ট আভাস । যে বাড়িতে তারা বাস করে, যে ভাষায় 
কথা বলে, যেসব জিনিম তাদের দৈননিন ব্যবহারে প্রয়োজন হয় এমন কি 
ইংরেজরা! ছবিতে ঘে প্রারৃতিক দ্রশ্টের নমুনা তৈরি করে মে সবকিছুর ভেতরেই 
আছে এলিজাবেখা'য় মুগের এতিহা । 


কিন্ু প্রদীপের নীচেই থাকে অন্ধকার | 

যিনি জীবিতকালেই কিংবদন্তী হয়ে গিয়েছিলেন যিনি স্বর্ণযুগের সৃষ্টি 
করেছিলেন আর নবজাগবুণের উদ্দাম বাতাসে ইংল্যাণ্ডের অনাগত বহু প্রজন্মকে 
অনেক-_-অনেক দূরে এগিয়ে দিয়েছিলেন সেই প্রখর ব্যক্তিত্বশালিনী এলিজাবেথ 
কিন্তু বাইরে তার রাণীর মযাদা ও আভিজাত্য এবং আন্ষঈক ঠাটঠমক বজায় 
রাখলেও ভেতরে ভেতরে কেমন দুবল আর অবসন্ন হয়ে পড়লেন । 

তার মনের ভেতরে দাড়িয়ে যে সেই দুর্দান্ত, চঞ্চল অপণ্রণামদশী উদ্ধত 
ছেলেটি দিবানিশি তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে তাকে তো কিছুতেই সরাতে 
পারেন না। যার উদ্দাম উচ্ছণ বাবহারে তিনি নিজের জী'বনেরই প্রতিচ্ছবি 
দেখতেন, দেখতে ভালবামতেন সেই এসেক্স চিরকালের মত লগ্ন টাওয়ারের 
অন্ধকারে হারিয়ে গেল। তিনি নিজের হাতে তার মৃত্যুদ«্ দিয়েছেন । ভাবতেও 
কষ্ট হয়। যৌবনের দুর্দান্ত সেই প্রতীক এসেক্সের যখন যেখানে আবির্তাৰ 
ঘটেছে তা সে রাজসভাতেই হোক কি পরিষদের জরুরী অধিবেশনই হোক 
বা তার নিভৃত শয়নকক্ষেই হোক সেখানকার বাতাস আলোড়িত হয়ে উঠেছে। 
সেই এসেক্সকে হারিয়ে গোটা ইংল্যাণ্ডের জনজীবনও যেন আড়ষ্ট ব্যথায় স্তব্ধ 


লর্ড চেম্বারলেনের নাটুকে দলের অন্যতম দক্ষ অভিনেতা হিসেবে সেক্সপীয়র নিজে 
রাজা চতুর্থ হেনরীর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন । অভিনয় দেখে খুশি হয়ে 
এলিজাবেথ সেক্সপীয়রকে দস্তানা উপহার দিয়েছিলেন । সেই দশ্তানা দ্রুত রাণীর 
হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বলেছিলেন--মহামান্তা সম্রাজ্কে ধন্যবাদ । কিন্তু নাটকের 
মহানায়ক চতুর্থ হেনরীর ভ্রাতুষ্পৎত্রীর দস্তানা নিতে সক্কষোচ হয় (রাণী ছিলেন 
চতুর্থ হেনরীর ভ্রাতুষ্পদ্ত্রী ) /00 11101001) 110%/ 06120 01) 01015 17151) 
€91008,55$ %০1 5100] 10 (৪6 010 09090051175 210৬6, 
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হয়ে গেল। কেন যেন তার মনে হলোনা না-_ঘেদদিন গেছে তা আর ফিরবে 
না। এবার বুঝি তাঁর এলিজাবেথীয় অধ্যায়টি শেষ হতে চলল ! তিনি যেন শেষ 
বিদায়ের বহু-_বহু দুরাগত সন্কেত ধ্বনি শুনতে পাচ্ছেন। 


হঠাৎ যেন ঝভে! বাতাসে ফর ফব্ু করে উডে গেল অতীতের অনেক-__-অনেক- 
গুলো পৃষ্ঠা | উডে গেল একেবারে প্রথম অধ্যায়ে-_ 

জন্মলগ্ন থেকেই যেন অভিশাপ নিয়েই ভূষিষ্ট হয়েছিলেন। পিতা অষ্টম 
হেনরী যখন আকুল হয়ে প্রার্থনা করছেন | 1] 1789 65815 56100 108 ৪ 501-_-8. 
001110.-"ঠিক তখন মা বাবার এবং গোটা দেশের আশা-আকাজ্ষাকে একেবারে 
নিমূলি করে দিয়ে তিনি জন্ম নিয়েছিলেন । তাকে দেখে পিতা আর্তনাদ করে 
উঠে ছলেন-_ এবারও মেয়ে ৷ মা আনবলিন দুহাতে মুখ ঢেকেছিলেন। 

অবাঞ্ছিত সন্তান । তাই অনাদর আর অবহেলার ভেতরেই তাঁর জীবন শুরু 
হয়েছিল। হঠাৎ যেন বিদ্যুৎ চমকের মত তার মনে হল-_ কিছুই তিনি করেননি । 
করতে পারেননি | তিনি বঞ্চিত নিমমভাবে বঞ্চিত। স্সেহ প্রেম ভালবাসার 
এট পৃথথবীতে তিনি যেন এক অভিশপ্ত প্রেতিনী । তার প্রেমের তার ভালবাসার 
মূলা কেউ দেয়নি । না এসেক্স-_না টমাস সেমুর ! আর আযলেনকন ও ভাভলি 
লিস্টার এবং যারা ভালবেসেছিল তাদের তিনিই ভালবাসতে পারেন নি। 
সমাজ্জ্ীর অহঙ্কার আর আভিজাত্য ও রাজ্যশাসনের কঠোর কর্তব্য দেশের 
ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা ইত্যাদি অনেক-_অনেক বাধার প্রহরীর তাকে যাবজ্জীবন 
বন্দী করে রেখেছিল | কিন্তব_ 

টমাম সেমুর | তাঁর প্রথম প্রেম । প্রথম ভালবানার অভিশাপ । আর সেই 
অভিশাপের জন্য তাকে মূল্য দিতে হয়েছিল অনেক। প্রেম ভালবাসা সম্বন্ধে 
তাকে করে তুলেছিল সতর্ক আর সাবধানী । কিন্তু সেমুর যখন তাকে নাডা 
দিয়েছিল তখন সবে তের ছাড়িয়ে চোদ্দতে পা দিয়েছেন । মেয়ে পুরুষের 
প্রেম-ভালবাস! এবং দৈহিক সংসর্গ সম্বন্ধে কোন বোধই হয়নি । 

কিছু অভিজ্ঞতা হলো-_রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা ৷ অষ্টম হেনরী মার। যাওয়ার 
পর ত্রিশটা দিনও ধৈর্য ধরতে পারলেন না ক্যাথারিন পার--তার শেষতম] পত্বী । 
যেযহিলা আগে তিন তিনটি স্বামীকে কবরে পাঠিয়েছেন তিনি এবার টমাস 
সেমুরে বিয়ে করে বসলেন ! এবার অন্দর মহলে সেমুরের গতিবিধি অবাধ 
হয়ে উঠল । তার বষষণীরঞ্জন সুন্দর চেহারা মেয়েদের আকর্ষণ করতো । কে 
জানে হয়তো তাঁর সেই উথালপাথাল বয়মে তার মনেও ঢেউ তুলেছিল 
লোকটা । যখন-তখন তার ঘরে ঢুকে পড়তো সেমুর | হয়তো শুধু নাইটগাউন পরনে 
কিন্বা লেপের নিচে শ্বয়ে আছেন--সেই লেপের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে তার 
ঘৌবনচিহ্ছের জায়গণগুলোতে পরম আদরে হাত বুলিয়ে দিত । আর অনান্বাদিত 
ও রোমাঞ্চকর একটা অনুভূতিতে তার মন আচ্ছন্ন হয়ে ষেত। কিন্ত 
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তার গভর্ণেস ক্যাটে আযাসলে অত্যন্ত বিরক্ত হতেন । তাঁর প্রায় পিতার বয়সী 
সেমুরের এই অশোভন ব্যবহারে শঙ্কিত হুতেন। একদিন সেমূরকে আড়ালে ডেকে 
বলেওছিলেন-_-আপনি কী মেয়েটার সর্বনাশ করতে চান? এলিজাবেথের যদি 
কোন ক্ষতি হয় তাহলে আমি কিন্তু কাউদ্দিলে সব বলে দেব-_ 

মিসেস আযাসলে ক্যাথারিনকেও নালিশ করেছিলেন। তিনি একটি কথাও 
বলেননি । বলার আছেহ বা কি। তিনি নিজেই তো অষ্টম হেনরী জীবিত 
থাকতেই এলিজাবেথকে সেমুরের কাছে এগিয়ে দিয়েছিলেন । [নি নিজের 
চোখেও কত দিন_-কত সময় দেখেছেন তারই স্বামী টমাস সেমূর নয়ালী যুবতী 
এলিজাবেখকে জড়িয়ে ধরে আদর করছেন কিন্বা ছুই হাতের ওপর তাকে শুইয়ে 
চুমুতে চুমুতে তকে আচ্ছন্ন করে দিচ্ছেন । 

ক্যাথারিন মারা গেল। পথের কাটা সরে গেল। এবার সেমুরের মাথায় জেগে 
উঠল বহুদিন ধরে পরম যত্বে লালিত সেই ধূর্ কুটিল দুরতিসন্ধি-_বালক নৃপতি 
এডওয়ার্ডের দপ্তরে এল একটা বেনামী চিঠি__ 

“আপনি জানেন না আপনার রাজঅন্তঃপুরে ব্যভিচারের শ্োত বয়ে চলেছে। 
মহামান্য সম্রাট ঈশ্বর আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন । আপনি আমার অপরাধ নেবেন 
না, ঘা ঘটনা, যা ঘটতে চলেছে আমি শুধু সেটুকুই বলছি, আপনার দিদি কুমারী 
এলিজাবেথ ইংল্যাণ্ডের ভাবী সম্রাজ্ঞী মা হতে চলেছেন । তার গর্ভে টমাস সেমুরের 
সন্তান-_-91)6 5 ৬101) 2 01014 ০9% £১৫001181 9991001-*, 


চিঠি পেয়েই প্রচণ্ড আলোড়ন উঠল রাজপ্রাসাদে । 

বালক রাজা এডওয়ার্ড (বাজত্বকাল ১৫৪৭ থেকে ১৫৫৩ ) তখন্‌ মাত্র দুই 
বছর, তিনি আর কি করবেন, বুঝবেনই বা কি। পরিষদ বা কাউম্সিলে কিন্তু ঝড় 
বয়ে গেল । লগ্ডনের আকাশে বাতাসেও ছড়িয়ে পড়ল সেই মুখরোচক কলঙ্কের 
কথা_-কুমারী এলিজাবেথ অন্তঃসত্বা""- 

হ্যাটফিল্ডের রাজপ্রাসাদে বসে তীর কানেও এল কথাটা _ সমস্ত শরীবুটা 
স্বণাষ রি ব্রি করে উঠল। মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল । আর মেরুদণ্ড বেয়ে 
হিমশীতল জলের শ্লোত হুহু করে বয়ে গেল। মুহূর্তে নিজেকে সংযত করলেন । 
মহামান্য সমরাটকে চিঠি লিখতে বসে গেলেন--এঁভিহাসিক চিঠি_এখনও তার 
তারিখ মনে আছে-_ 


মহামাননীয় সম্রাট ২৮ জুন ১৫৪৪ 

আপনার শ্ুভবুদ্ধি এবং মানবতাবোধের কাছে করুন আবেদন জানাচ্ছি । 
হয়তো আপনি শুনেছেন আমার নামে একটা ভয়ানক কলঙ্কের গুজব বাতাসে 
ছড়িয়ে পড়েছে । আর সেই ন্যক্কারজনক অপবাদ এবং ছুনাম আমার চরিত্র এবং 
সন্মান ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে--0158019 8881050 10% 17011001 ৪0৫ 
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12075900 (/1)101 80০৬6 21] 011)07 (1)1055 9508610) আমি নাকি লগ্ন 
টাওয়ারে লর্ড আযাভমির্যাল টমাস সেমুরের উরসজাত সন্তান কোলে নিয়ে 
বসে আছি-- 
মাই লর্ড এত বড একটা মিথ্যে কলঙ্কের বোঝা আমার ওপরে চাপিয়ে আমার 
সম্মান এবং মর্যাদা নষ্ট করা হয়েছে । আমি এই অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য আপনার 
কাছে আবেদন রাখছি । আপনাকে আমার জন্য বেশিকিছু করতে হবে না_ 
আপনি শুধু আমাকে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জন্ত অন্তত একবার- মাত্র 
একবার স্থযোগ দিন। আমি আপনার রাজসভায় গিয়ে আপনার এবং লভাসদদের 
সামনে মাথা উচু করে দাভাতে চাই-_দেখাতে চাই আমি সেই কুমারী এলি- 
জাবেথই আছি। প্রয়োজন হলে ধাত্রীবিদ্যাবিশেষজ্ঞ চিকিৎসককে দিয়ে পরীক্ষাও 
করতে পারেন | তিনিও দেখবেন আমার দেহে সন্তান ধারণের কোন চিহ্নই নেই-_ 
অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ এবং বিচলিত মন নিয়ে হ্যাটফিল্ড থেকে খুব তাভাতাডি এই 
চিঠি লিখছি-_-অতিদ্রত আপনার উন্তর পেলে কুতজ্ঞ থাকবো__ইতি আপনার 
দিদি__ 
এলিজাবেথ 


রাজসভ] বা সম্রাটের ব্িজেণ্টের কাছে থেকে কোন সাডা পাওয়া গেল না 
আশ্চর্য তার কলঙ্কের পক্ষে কি বিপক্ষে কেউ একটা কথ! বলল না! । বলল 
না তাকে কেউ একটা সাত্বনার কথা কিম্বা কারে। কণ্ঠে প্রতিবাদের একটি কথাও 
উচ্চারিত হলো না৷ । তাকে কেন্দ্র করে কোন শোকতাপ কি বিক্ষোভ যেমন 
নেই, তেমনি নেই কোন সমবেদনা বা সহান্ভূতির চিহ্ন । যেন টার কোন অস্তিত্বই 
নেই কোথাও ! চোখ ছুটো৷ ফেটে তার জল এসে পডল ।* 
বাধ্য হয়েই মা-ক্যাথারিন পারকে চিঠি লিখল । একই বক্তব্য। কিন্তু এই 


* টমাস সেমুরকে জড়িয়ে তার এই কলঙ্কের সত্য কি মিথ্যা যাই হোক ইতিহাসে 
কিন্তু আছে এলিজাবেথের স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে পড়েছিল । লজ্জা, সন্কোচ, 
অসম্ভব মানসিক চাপ তার চেতনাকে বিশঙ্খল করে দিয়েছিল । পর পর চার চারটি 
বছর ধরে তার স্বাস্থ্যের এমন অবনতি হয়েছিল যে মানসিক বিকারও দেখ। 
গিয়েছিল । 00101015165 01591000107 01 01161097565 2170 ০০৫১ 2104 1061 
[)11951002 1680654 00০ 01911--160611010 0017200061110, 7101%216 
(01181801651 01 119290100, 

জান! দরকার বেনামী চিঠি লিখিয়েছিল টমাল সেমুর ট্রাইনুইট নায়ে তার এক 
অনুচরকে দিয়ে । ট্রাইছইট নিজেই সম্রাটের দরবারে সে চিঠি পৌছে দিয়ে হাটে 
বাজারে পথেঘাটে বুলে বেড়াচ্ছিল-_কুমারী এলিজাবেথ মা হয়েছেন ।"*"বলা- 
বাহুল্য এসবই সেমুরের চক্রান্ত । 


২৪১ 


চিঠি পাওয়ার কিছুদিন বাদেই তিনি মারা গেলেন-_ 

ম্যাডাম আমি কি আসতে পারি? ফরাসী রাজদূত দরজায় উকি দিলেন'। 

থমকে দাভালে! এলিজাবেথের চিন্তান্রোত | সঙ্গে সঙ্গে রাণীর মর্ধাদা সন্ধে 
সচেতন হয়ে গম্ভীর মৃদ্ুকণ্ে বললেন--আম্থন আস্থন-_ 

কথায় কথায় ফরাসী দূত বললেন_ আপনার তো! পৃথিবীর দেশদেশান্তরে 
দারুণ প্রশংসা_ 

কেন-_কি হলো? স্সিগ্ককণ্ঠে বললেন, আবার কি অন্যায় করলাম । 

না__না ম্যাভাম, কোন অন্যায় নয়-_এসেকেের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়ে আপনি 
অসীম মনোবলের পরিচয় দিয়েছেন__বিদেশের দরবারে আপনার ব্যক্তিত্ের-_ 

ওসব কথা৷ বলবেন না, কেমন ক্লান্ত আর অবসপ্ন কে যেন বহু বহু দূর থেকে 
বললেন এলিজাবেথ, জানেন কোন উপায় থাকলে আমি এসেঝ্সকে প্রাণদণ্ড দিতাম 
না। কিন্তু--থেমে গেল এলিজাবেথ । বুকের ভেতর থেকে ঠেলে ঠেলে উঠল 
কান্নার ঢেউ । দুখ ফিরিয়ে নিলেন, কেমন ঝাপসা গলায় বললেন, কিন্তু আমার 
তো হাত পা বাধা । জানেন সব ক্ষমা করা যায় কিন্তু রাজপ্রোহী__দেশদ্রোহীকে 
কখনো-_কিছুতেই ক্ষমা করা যায় না-_-বলতে বলতে ারু কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল। 
গঙ্ীর বাথায় উজান ঠেলে আর একটা কথাও ব্লতে পারলেন না। আবার যেন 
ছুঃশ্বপ্রের ঘোরে বিডবিড করে বললেন, কেন-__কেন যে এসেক্স রাজবিরোধা কাজ 
করতে গেল-_ 

এসেক্সে” কথা বলতে বলতে বিভোর হয়ে যেতেন এলিজাবেথ । কিন্ধু কখনো 
এসেক্সের মৃত্যুও সম্বন্ধে অন্ততাপ করে একট! কথাও বলেননি | নজের হাতে 
চরমদণ্ড দিয়েছিলেন বলে কখনো প্রকাশ্টে দুঃখ প্রকাশ করেননি । তাই তখন- 
কার এক বাষ্টপ্রধান বলেছিলেন--91 15 0719 ৪ 10151169019 10005 
10৬/ (০9 10116--. 

ধীরে ধারে রাজপ্রাসাদের পরিবেশ যেন কেমন আরও নিথর নিস্তব্ধ হয়ে এল । 
এলিজাবেথ চুপচাপ চেয়ারে বসে গালে হাত দিয়ে কি ভাবেন। বুকের ভেতর 
থেকে সেই জগদ্দল পাথরটাকে কিছুতেই সরাতে পারছেন না__না কিছুতেই তুলতে 
পারছেন না সেই চঞ্চল দুর্দীষ্ত অপরিণামদর্শী ছেলেটাকে-_“জানেন মনিয়্যে এ 
জীবনে আমার আর কোন আসক্তি নেই-_দীর্ঘশ্বান ফেলে এই কথাটা প্রায়ই 
বলতেন ফরাসা রাজদূতকে _আমি বড ক্লান্ত__অবসন্ন""" 

তার অস্তিম সময় ঘনিয়ে এসো ছল আস্তে আান্তে । যেন পা টিপে টিপে চার- 
দিক দেখেশ্খনে বেশ রয়েসয়ে তার মৃত্যু এসেছিল | কিন্তু-_আশ্চধ তখনো তার 
দৈনন্দিন জীবনের কর্মযজ্ঞ অব্যাহত ছিল | তীর সন্তর বছর পৃতির দিনে তিনি 
কিছু জরুরী ফাইল দেখলেন । নোট দিলেন । তারপরেই হোয়াইটহলের সেই 
বলরুমে উদ্দামগতিতে নাচলেন । রাজদৃতরা অবাক হয়ে তার নাচ দেখেছিলেন । 

তারপরেই কিন্তু তার উদ্দাম প্রাণপ্রাচুষে ভাটা পড়তে শুরু করেছিল। সময় 
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সময় যেন দুপ করে জলে উঠতো তার জীবনীশক্তি । এ যেন তীর স্বাস্থ্যের অস্ভূত 
খেয়ালীপনা । আবার সেই রঙ্গরসিকতা, আবার সেই উচ্চারিত খিল খিল কর! 
হাসির তীব্র শব হোয়াইটহলের দেওয়ালে দেওয়ালে প্রতিধ্বনিত হয়ে যাওয়] ৷ 
সব চলতে লাগল সাবেকদিনেব্ মত । কিন্তু__ 

ছু-একদিন ঘেতে না ঘেতে হঠাৎ গভীর শোকের মত নেমে আসে নিথর স্তব্ধতা | 
এলিজাবেথের মনে জীবনের সবকিছুর ওপরে তীব্র বিতৃষ্ণ। জেগে ওঠে । গভীর 
ব্যথার ছায়া থমথম করে তীর মুখে ৷ মনে হয় তার ভেতরে ভেতরে যেন নিঃশব 
কান্না ঝরছে। একটা ভয়াবহ শূন্যতার ভেতরে তিনি সব সময় বসে থাকেন একা-__ 
একেবারে একা | যেন বসে থাকেন মহাশ্বশানের অঙ্গীর আর ভস্মের ভেতরে । 

এলিজাবেথের জীবনীকারদের অনেকেরই ধারণ।-_বৈদেশিকনীতিতে রাজ্য 
শাসনে তার বিপুল সাকলাই তার ভেতরে প্রখর স্বাতন্াবোধ জাগিয়ে দিয়েছিল 
আর তখন থেকেই নির্জন একাকীত্ব তার লারাজীবনের সঙ্গী হয়ে গিয়েছিল । 
আর মেই একক জ'বনের দুঃসহ যন্ত্রণা তাকে ক্রমশ ধ্বংসের দিকে নিয়ে গিয়েছিল। 

মনে হতো কোন ভয়ানক দুঃস্থতির তীব্র প্রতিক্রিয়া চলছে তার মনের ভেতরে । 
তাই সারাজীবন ধরে যা সঞ্চয় কবেছেন, সব--সব কিছু ধুলোয় লুটিয়ে দিতে 
চাইতেন । তার শেষের দিকের আচার-আচবণের ভেতরে অদ্ভুত একটা বিকার 
দেখা! গিয়েছিল। এইবুকম একটা অদ্ভুত মানসিক অবস্থা নিয়ে তিনি অদ্ভুত এক 
রাজকীয় উদাসীনতায় যেন তাঁর সত্বাকে, মনকে মেলে ধরেছিলেন তার সহচরীদের 
কাছে রাজদূতদ্দের কাছে এবং সেই বুদ্ধ বুদ্ধিজীবীর কাছে, যিনি তার বই দেখাতে 
নিয়ে এসেছিলেন আর নকলের কাছে ধারাই তার কাছে আসতো | কিন্ত__ 

যাই করুন, কথা বলতে বলতেই কেমন আনমনা হয়ে পড়তেন আর বুকভাঙ৷ 
দীর্ঘশ্বান ফেলে গভার শোকে বিপর্যস্ত মান্ষের মত অস্ফুটম্বরে বিডবিড করে 
বলতেন শুধু একটা কর্থা-_ 

এসেকস। 

তারপরেই একদিন তিনি ঘোষণা করে দিলেন কেউ যেন তার সঙ্গে দেখা 
করতে না আসে । তিনি কাবে। সঙ্গে কথ! বলতে পারবেন না। হাত ছুটো ঝাকিল্নে 
তাড়িয়ে দেওয়ার ইঙ্গিত করে সহচরীদের কাছে বলেন_ বেশীর ভাগ লোকই 
বড় ফালতু বকবক করে.*"থেমে গেলেন | তার মনে হলো নিজের মনের গহনের 
ব্যথা বেদপাঁকে বাইরের লোকের কাছে প্রকাশ করে কি হবে? তাতে মর্যাদা! 
ডিগনিটি খর্ব হয়। সবচেয়ে ভালো-_একা-_একেবারে একা থাকা__ 

হ্যারিংটন, এলিজাবেথের এক নাতি এলেন দেখা করতে । ফিরে গিয়ে স্ত্রীকে 
বলেছিলেন, কী করুণ পরিণতি । কী মানুষ কি হয়ে গেছেন দেখলে দুঃখ হয়-_ 

দিন গড়িয়ে যেতে লাগল । এলিজাবেথ দুর্বল আরে! অবসন্ন হয়ে পড়লেন । 
কথা বলতে বলতে তৃলে গ্বান কি বলছেন । নময় সময় কথার খেই হারিয়ে ফেলেন । 
হঠাৎ একদিন তার এক সভাসদকে আচমকা জিজ্ঞাস! করলেন, জন, আপনি কখনো 
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কোন বিদ্রোহীকে দেখেছেন, বলতে বলতেই তার শীর্ণ মুখে বোনার ছায়া ঘনিয়ে 
এল। বহু-_বহুদূর থেকে অক্দুট স্বরে বললেন, আমার মন বলছে আপনি কোথাও 
না কোথাও সেই রাজদ্রোহীকে নিশ্চয়ই দেখেছেন-_-বাদবাকী কথাগুলো আর 
বলতে পারলেন না। তার চোখ ছুটো জলে ভরে এল আর তথুনি একটা দীর্ঘশ্বাস 
লুকিয়ে ফেললেন বুকের ভেতরে । 

হ্যারিংটন সাহেব ছু'একট] ছড়া শুনিয়ে দিদিমার মনটাকে একটু হালকা করতে 
চেষ্টা করলেন । তাকে থামিয়ে দিলেন এলিজাবেথ । কেমন অস্পইট আর ঝাপস! 
কে বললেন, সময় যখন ঘনিয়ে আসে তখন কি এসব ভালো! পাগে বাবা_আমি 
_আমি ফুরিয়ে গেছি হ্ারিংটন আমি শেষ হয়ে গেছি''আমি এখন অতীত 
_ নিস্তব্ধ শয়নকক্ষে তার কথাগুলো যেন বুকফাট। হাহাকারের মত শোনালো । 

নতুন বছর এল ১৬০৩ খ্রীষ্টাব্দ । এলিজাবেথ চনমন করে উঠলেন । কে জানে 
কোন যাছুতে আবার দপ করে জলে উঠল তার জাবনশক্তি | বার্ধক্যের একেবারে 
প্রান্থে এসেও তার তেতবে ঘেন নতুন করে প্রাণের আবণ্ত ভেঙে ভেঙ্গে পডল। 
আবার সেই নাচে গানে হামিতে মুখর করে তুললেন হোয়াইটহল ৷ লোকলম্কর 
পাঞজ্জ-মিত্র নিয়ে চলে গেলেন রিচমণ্ডে হাওয়। বদলাতে । 

সেপ্িনটা ছিল মেঘে ঢাকা। টিপ টিপ বুষ্টি। ঠাণ্ডা ভিজে ভিজে হাওয়া । 
সেই আবহাওয়ায় কিনা এলিজাব্থে বেরিয়ে পড়লেন পাতলা একটা সিক্কের 
জামা পরে। পার্ষদরা ভাবলেন তাদের মাননীয়া প্রিয় সম্রাজ্ঞী বুঝি জরা ও 
বার্ধকাকে অগ্রাহ্থ করতে চান | কিন্তু 

যা হওয়ার তাই হলো । ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়লেন । টাব দৈনিক শক্তি যেন 
কর্পবের মত কোথায় উবে গেল । না__অস্থখের তেমন কোন লক্ষণ ছিল না। শ্তধু 
হুর্বলতা__অপরিসাম দুবলতা আব সেই ফিজিক্যাল উইকনেল যেন “নে দিনে 
ক্রমশ বেডেই চলেছিল--07০%175 [01/51041 ০৪10699.*.মন জ্ুডে গভীর 
হতাশা | কোন ডাক্তারকে কাছে আসতে দিতেন না। ওষুধ খাওয়াতে এলে ক্ষিপ্ত 
হয়ে উঠতেন। কিছুই খেতে চাইতেন না। 'দন রাত শুধুন"চু চেয়ারে বসে 
থাকতেন । আর কিসের যেন বিষণ্ন চিন্তার ভেতরে তলিয়ে যেতেন | এই অবস্থায়-_ 

এলেন এক ভিজিটর | লেডি নটিংহ্যাম | নটিংহ্যাম ছিলেন প'রষদের বিশিষ্ট 
সদন্য, এসেক্সের পরম শত্রু । কথায় কথায় বললেন লেডী নটিংহ্যাম--অনেকদিন 
ধরে একটা কথা বলবো বলবো করেও বলা হয়নি-_একটু থেমে ঢোক গিলে 
বললেন, আপনি যে এসেক্সকে আংটি উপহার দিয়েছিলেন, সেটা আপনার কাছে 
পাঠানোর জন্য দিয়েছিল, সেই আংটি আমার হাতে পড়েছিল-_আমি সেটা 
চেপে রেখে-__ 

কী! মর্মতন্ত ছিড়ে ককিয়ে চিৎকার করে উঠলেন মৃত্যুপথযাত্রী এলিজাবেথ । 
নিপ্রভ ছুটো চোখে ঝিকিয়ে উঠল আগুন। তারপরে অসহা-_অসহা একটা 
যন্ত্রণায় জলে যেতে যেতে শয্যায় গা এলিয়ে দিয়ে উত্ত কঠিন গলায় বললেন, 


২৪জ, 


ঈশ্বর তোমাকে ক্ষমা করলেও করতে পারেন, আমি কিছুতেই করবো না-_ 

ঠিক সেইদিন থেকেই এক দুঃসহ সঙ্কট ঘনিয়ে এল-__-অনেক কষ্টে কোন রকমে 
উঠে দাড়াতে চেষ্টা করছেন এলিজাবেথ, সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে যাচ্ছেন। 
আকুল হয়ে ডাকছেন পরিচারিকাদের ৷ তারা ধরাধরি করে চেয়ারে বসিয়ে দিতে 
চাইলেও আর কিছুতেই বসছেন না তিনি। নিশ্চল পাথুরে মৃতির মত দাড়িয়ে 
থাকছেন । আশেপাশের লোকরা বোনায় স্তব্ধ হয়ে দেখছেন সেই মর্মান্তিক দৃশ্ট ! 
তিনি জানতেন-_-একবার-_একবার চেয়ারে বসলে আর কিছুতেই উঠতে 
পারবেন না। তাই ঘণ্টার পব ঘণ্ট| দীডিয়েই থাকতেন-_-আর সেটাই তো ছিল 
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তিনি মৃত্যুর সঙ্গে লডছিলেন। তার সেই অফুরন্ত দুর্বার জীবনীশক্তি দিয়েই 
মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষছিলেন । পুরো! এক পক্ষকাল চলেছিল সেই সংগ্রাম । 

হঠাৎ একদিন বাণীর মহিমায় ঘোষণ! করলেন আর তিনি বিছানায় যাবেন 
না। সেই যে চেয়ারে বসলেন বসেই রইলেন দিনের পর দিন, রাত্রির পর ব্রান্তি 
নিদ্রাহীন নিষ্পলক শূন্য দৃষ্টি । নির্বাক । নিম্পন্ম। শুধু তার মুখের ওপর একটা 
আঙ*্ল চাপা দেওয়া আর খুনি কেমন ভূতুডে গা-ছমছম-করা পরিবেশ নেমে 
এল রাজপ্রাসাদে । হু হু বাতাসে কার যেন বুকফাট! কান্না আবু হাহাকার 
বেজে যেতে লাগল । আর-_ 

ঠিক সেই সময়-_সেই নিশিরাতে মুমূর্য রাণী এলিজাবেথের শয়নকক্ষে কত গুলো 
এমন ভৌতিক ঘটনা ঘটেছিল যার কোন ব্যাখ্যা আজও পাওয়া যায়নি । 

রাণীর এক পরিচাবিকা চেয়ারের ওপর ঝুঁকে পড়ে বাতান করছিল । হঠাৎ 
তার হাত থেকে পাখাটা মাটিতে পডে গেল। নীচু হয়ে কুডিয়ে নিতে যেতেই 
আর্তনাদ করে উঠল-_উঃ গড ভয়ে [বকর্ণ হয়ে থর থব করে কাপতে লাগল । 

কি ব্যাপার ! 

অনেক কষ্টে বলল, সে স্পষ্ট দেখেছে চেয়ারের নাঁচে রাণীর রোগজী'্ণ শীর্ণকায় 
মৃতিটার একটা ছবি পেরেক দিয়ে আটা! 

আর একজন সহচরী অল্লক্ষণের জন্য রাণার ঘর থেকে বেরিয়ে নীচে 
গ্যালারীতে গিয়েছিল । ফেরার সময় সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতেই দেখল রাণীর 
একটা .কালো! ছায়ামৃতি যেন হাওয়ার ওপর পা ফেলে ঝডের বেগে করিডোর 
পেরিয়ে ঘন অন্ধকারে চোখের পলকে অনৃশ্ঠ হয়ে গেল। সে ভয়ে ককিয়ে 
চিৎকার করে উঠল । 

রাণীম! চেয়ার ছেডে উঠে বাইরের বারান্দায় এসেছেন । এবার আর এক 
ধরনের ভয় তাকে জাকিয়ে ধরল । টলতে টলতে ঘরে ফিরে এসে দেখল, 
এলিজাবেথ যেমন বিছানায় শ্তয়েছিলেন তেমনি নিম্পন্দ আর অসাড় হয়ে পড়ে 
আছেন । মুখের ওপগ্সে একটা আঙুল চাপা দেওয়া__ঠিক যেমন দেখে গিয়েছিল । 

কিন্তু এই গোল ছোট চেয়ারটায় রাণী কতক্ষণ--কতদিন বসে থাকবেন। 


শ৫৬ 


যেমন করে হোক ওকে লম্বা করে বিছানায় শুইয়ে দিতে হবে- ডাক্তার পরামর্শ 
দিলেন। 

হার ম্যাজেস্টি-তার সামনে ঝুঁকে বিশিষ্ট সভাসঘদবর] অন্থরোধ করলেন__ 
চলুন বিছানায় আরাম করে শোবেন-_ডাক্তারদের কথা শুন্ুন-__ওষুধ খান-_ 

কোন কথা বললেন না । সম্াজ্ঞীর কপালে বিরক্তির রেখা ফুটে উঠল । 

শেষ পর্যন্ত সিসিল সাহম করে কড গলায় ব্ললেন__ আপনাকে বিছানায় 
যেতেই হৃবে ম্যাডাম । একটু থেমে আবার ঘোষণা করার মত করে বললেন__ 
চিৎকার করে-_হার ম্যাজেপ্টি--সাধারণ প্রজাদের-__-আপনার বহুদিনের সহকমী 
সভানদদের সুখী করার জন্তই আপনার বিছানাস যাওয়া উচিত-_ 

কোন লাভ হলো না। সিসিল যেন বহু-_বহুদ্ুরের এক অজান৷ গ্রহের 
বামিন্দাকে উদ্দেশ্য করে কথাগুলো বললেন । তিনি এক চুল নড়লেন না। কিন্ত 
আকারে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলেন, তার গান শুনতে ইচ্ছে হয়েছে । 

সঙ্গে সঙ্গে রাজসভার গায়ক বাজনদাররা যে যার ইনস্ট্রমে্ট নিয়ে হাজির 
হয়ে গেল। কিন্তু তাদের প্রত্যেকের মুখে চাঁপা বিষণ্নতা থমথম করছে । কী গান 
আর গ|ইবে-__গাইতে পারে তাৰ্রা মৃত্াপথযাত্রীর কাছে? তার ঈশ্বরের অপার 
মহিনার গ্ুণকীর্তন করে গান শুরু করলেন । 

এলিজাবেথের শুকনো মুখে ম্লান হাসির আভা যেন ঝিকিয়ে উঠল মুহূর্তের 
জন্য | মনে হলো যেন নিষ্ঠাবতী আবাল্য প্রোটেস্টাণ্ট বাণী এলিজাবেথের ধর্মের 
ওপরে টানটা আজও রয়ে গেছে । কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই বিরক হয়ে গান থামাতে 
নির্দেশ দিলেন । রাজনৈতিক নানা জটিলতায় ভরা কঠিন বৈষয়িক মনে ঈশ্বরচিন্তা 
সহজে স্থান করে দিতে পাবে না। 

শেষ পর্যন্ত তাকে চ্যাংদোলা করে বিছানায় ?নয়ে আসা হলো । সেসিল এবং 
অন্যান্য পরিষদের সভ্যরা তার শয্যায় ভয়ে পডে বললেন-বলুন ইংল্যা্ডের 
মিংহালনের উত্তরাধিকারী কে হবে__সাকসেসর কে? বলুন হার ম্যাজেস্টি__বলুন 
ডান! হলে যে রাজতন্ত্রের ধারাট। স্তব্ধ হয়ে যাবে__ 

কোন কথা বললেন না এলিজাবেথ । অপাড হয়ে পডে রইলেন। 

ওদিকে দ্রুত-_-বড় বেশি দ্রত অস্তিমসময় এগিয়ে আসছে! যদ্দি বাণীর 
অন্থমোদন না! পাওয়া যায় তাহলে তো ক্রাউনের কোন ব্যবস্থাই করা যাবে না। 
রাজ্যময় শুরু হয়ে যাবে অরাজকত", রাষ্ট্রবিপ্রব__আর ভাবতে পারলেন ন! সেসিল। 

স্কটল্যাণ্ডের রাজা ষষ্ঠ জেমস? উচুগলায় মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন সেসিল। 
পরিষদের অন্যান্য মভ্যর। রুদ্ধশ্বাসে তীক্ষ চোখে তাকিয়ে রইল এলিজাবেথের দিকে । 
তার শেষ নিশ্বাসটুকু বাতাসে মিলিয়ে ঘাওয়ার আগে যে তাকে উত্তরাধিকারীর 
নির্দেশ দিয়ে যেতেই হবে_ রাজনীতি বড় কঠোর-_বড নিষ্ঠুর 

স্কটল্যাণ্ডের নৃপতি ধষ্ঠ জেমস ? 

এইবার-_এইবার যেন সেদিলের মনে হল আস্তে আস্তে রাণী মাথাটা নাড়লেন 


৫১ 


সেসিলের মনে হল সম্মতি জানালেন তিনি । তারপরেই যে আঙ,ল দিয়ে বনু বহু. 
চমকপ্রদ রাজকীয় আদেশ দিয়েছেন দেই তর্জনী তুলেই শেষবারের মত সম্মাজ্ঞীর 
মত ইঙ্গিত দিয়ে গেলেন ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে তার দিদি মেরীর পুত্র স্বটল্যাণ্ডের 
রাজ! যষ্ঠ জেমস-- 

ক্যান্টারবেরীর আর্চবিশপ বয়োবুদ্ধ হুইটসিফট, ধাকে যৌবনের আনন্দে টলো- 
মলে দিনগুলোতে আদর করে এলিজাবেথ বলতেন -__-আমার ছোট্র কালো স্বামী 
-_মাই লিটল ব্র্যাক হাজব্যাণ্ড ! তিনি অস্ভিমকালীন প্রার্থন। শুরু করলেন। রাণীর 
শয্যার. পাশে হাটু গেড়ে বসে আকুল হয়ে দীর্ঘ__স্ু'দীর্ঘ সময় ধরে প্রার্থনা করতে 
লাগলেন । 

মনে হলো যেন এলিজীবেথের রোগজীর্ণ ক্লিট মুখখানা যেন মুহুর্তের জন্য 
উজ্জল হয়ে উঠল | একবার বুঝি বয়সের ভারে অশক্ত হাটু দুটো! টনটনিয়ে উঠতেই 
সুইট সিফট প্রার্থনা! থামিয়ে উঠে দাড়াতে চেয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে এক্সিজাবেখ 
তাকে নিষেধ করলেন । 

সম্রা্জীর আদেশ । অতএব প্রার্থনা করে যেতেই হলে । অনেক-__অনেক 
দেরী হয়ে গিয়েছছল। গভীর রাক্রে তিনি মুক্তি পেলেন । দেখলেন গভীর ঘুমে 
অচেতন হয়ে রয়েছেন রাণী। তিনি ঘুমিয়েই রইলেন । দণ্ডে দণ্ডে প্রহরে প্রহরে 
বাত বেডে চলেছিল । অন্ধকার শীতজর্জর রাত্রির একেবারে শেষগ্রহর পর্যন্ত রাণী 
ঘুমিয়ে রইলেন । এল__ 

২৫ মার্চ ১৬০৩ । 

ভোরের আবছায়! আলোয় মনে হল এলিজীবেথ নডাচড়া কঞ্ছছেন। উদ্বিগ্ন 
সভাসদরা ঝুঁকে পড়লেন । আর আরও একবার নতুন করে উপলব্ধি করলেন 
__চিরহশ্তাময় সেই ম্পিরিট বা আত্মা অনেক--অনেক আগেই রাণীকে ছেডে তাদের 
চোখকে ফা:ক দিয়ে কোনো অজানা লোকে চলে গিয়েছে । শঘ্যায় অবলীন হয়ে 
আছে এলিজাবেথের রোগজর্জর ক্ষীণ দেহটার শুধু বিকৃত কাঠামোটা ! 

পাশের ঘরে সেক্রেটারী এক] বসে রাণীর মৃত্যুকালীন বিবরণ লিখে চলেছেন 
সবশেষে লিখলেন- রাণীর মৃতুর অব্যবহিত পূর্বেই এন সেই এঁতিহামিক 
সব্ধিক্ষণ । অনন্ভলোকের যাত্রী সম্রাজ্বী এলিজাবেথ শেষ যাত্রার আগেও রাজকীয় 
মহিমায় নির্দেশ দিয়ে শুধু যে দুটো দেশ দুটো জাতি_ইংলাণ্ড আর স্বটল্যাণ্ডকে 
নিবিড়: সুখযতা স্বত্রে আবদ্ধ করলেন তা নয় টেমস নদীর অফুরান শ্রোতের মতই 
ইংল্যাণ্ডের রাজতন্ত্রের অবিরাম প্রবাহকে অনাগত ভবিষ্যতের দিকে প্রসারিত 
করে দিলেন । তাই-_ 

এলিজাবেথ শুকনো বিবর্ণ ইতিহাসের কোন সাদামাটা সম্রাজী নন, ইংল্যাণ্ডের 
চলমান সমাজজীবনে উদ্দাম প্রাণশক্তির প্রতীক হয়ে যেমন ছিলেন তেমনি 
থাকবেন । 


